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ভমিক। 


বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং 'কৃষ্ণচরিত্র' সন্বন্ধে তাহার মূল কণা এইক্পে ব্যক্ত করিয়াছেন" - 

“হন্ুলীলন ধর্মে যাহ। ভধ মাত, রুক্গচবিতে তাহ! দেহবিশিষ্ট | অন্শীতনে £ন আপনে 
উপস্থিত হইতে হয, কৃষ্ণচরিত্র বন্মক্ষেএ্ত সেই আদশ। আগে ভক্ত ঝ]ইয়া, নাএ পঃ 
উপাহরণের দ্ধার। তাহা স্পষ্টারূত কবিতে হয। কুষ্চবিন সেই উদাহরণ 1--১ম অংক্করণ, 
১৮৮৬১ “বিজ্ঞাপন” | 


'কৃষ্ণচরিত্র রচনার একটু ইতিহাস আছে। বিঙ্গদর্শনের দ্বিহীয়ু বসবে ১২৮০ 
বঙ্গব্দের পৌষ মাসে বঙ্ষিমচন্্র “মানস বিকাশ” নামক একটি কবোর সমালোচনা কবেন । 
*হাঁতে তিনি বলেন _ 


জযদেব, বিাপতি উন্যয়েই রাধারুফেেব প্রণয় কণা শীত করেন । কিন্ত জযদেণ যে প্রণয় 
গাত করিয়াছেন, তাহা বহিবিন্িচেৰ মন্গামী | পিগ্ঠ।পতিব করিত! বহিবিক্দিযেব আতীত 1-- 
পৃঃ 8০৫ । 


এই ভাবে নি শন্ত সামান্য ব্যাপাব লইয়া আঁরন্ত হইলেও কপফ্চবিত্র-প্রসঙ্জ বঙ্গিমচন্দ্রেব 
মনে গুভ।ব বিস্তার করিতে থাকে । বিঙগদর্শনের ভূ শীয় বসবে ১২৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে 
বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় অক্ষয়চন্দ্র সবকার কন্তক সম্পাদি* “প্রাচীন কাবা অংগ্রঙের সমালোচন। 
উপলক্ষ্যে “কষ্চবিত্রে” প্রসঙ্গেব অব শাবণ। করেন ইহাতে তিনি বলেন 


বিছ্াপতি এবং তদন্ুবথী নৈষ্? কবিপিগেখ গাতের বিষণ, একম।র রুষত ও রাধিক।। 
বিষযাস্তর নাই । তন্ন এই সকল কবিত| অনেক আধুনিক বাঙ্গাপিব অকচিবর। তাহার 
কারণ এই নে, নাবিকা, কুম।রী বা নীয়কেব শান্ত্রানুসাবে পরিণাতা পত্রী নহে, আন্তর পন্থী) 
অতএব সামান্ত নায়কের সঙ্গে কুলটার প্রণয় হইলে যেমন, অপবিত্র, অক্ঠিকৰ এবং পাপে 
পঞ্চিল হয়, কৃষ্ণচলীলা ও তাহাঁদেব বিবেচনায় তদপ--অতি কদধ্য পাপের আবার । বিশেষ 
এ সকল কবিতা "নেক সময় অশ্লীল, এবং ইন্দিয়ের পুষ্টিকর--অত এব ইহ। সর্ধ্বথা 
পরিহ্ার্্য। যাহারা এইবপ বিবেচনা করেন, তাহারা নিতান্ত অসারগ্রাহী। মণি কুষ্ণলীলার 
এই ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে কুঞ্চভক্তি এবং ক্রষ্ণগীতি কখন এত কাল স্থাধী হইত না । 
কেন না, অপবিত্র কাব্য কখনস্থ রী হয় না। এনিষষের যাথার্থ্য নিকপণ জন্য মামর! এই 
নিগুঢ় তত্বের সমালোচনায প্রবৃত্ত হইব । 

কৃষ্ণ যেমন আধুনিক বৈষ্ণব কবিদিগের নায়ক, সেইবপ জরছদেবে, ও 2 ইবপ শ্রীমপ্ভাগৰতে। 
কিন্ত কৃষ্ণচরিত্রের আদি, শ্রীমস্ভাগবতেও নহে । ইহার আদি মহাভারতে । গিজ্ঞান্ত এই ষে, 


০ কসচবি-র 


মহাভারতে যেকৃঞ্জচরির দেখিতে পাই,ছ্ীমদ্ঞাগবতে ও কি সেই কুষ্চের চবিন ? জযদেবেও কি 
তাই? এবং বিস্তাপতিতেও কি তাই? চাবি জন গ্র্বাবষ্ট রুঞ্চকে শশিক অবতার বলিষা 
স্বীকার করেন, কিন্তু চারি জনেই নি এক প্রকার সে এশ্িৰ ৮বিএ চিরিত করিয়াছেন? 
যদি শা] করিয়া থাকেন, তবে প্রডেদ কি? যাহ! প্রভেদ বালযা দেখা যায়, তাহার কি 
কিছু কাবণ নির্দেশ করা যাইত পাবে? (স্‌ প্রছেদেব সঙ্গে, সামাগিক অবস্থ।বকি কিছু 
পক্ধন্দ আছে ?--" 
ক।বা-বৈচিত্রযের তিনটি কাবণ--জাতীয় তা) সামমিকতা, এবং স্বান্জর্য। যদি চবি জন 
কবি কর্তৃক গীত কৃষ্ণচপ্রিত্রে প্রঙেদ পান্যা বাঘ, তবে সে প্রন্ডেদেব কাত্ধ ভিন প্রকাবই 
থাটবিধাব শম্তাবনা। বঙ্গবাপী জয়দেব সঙ্গে) মহাকাহম্কাত বা শমদ্তাগবতকারেব 
জাতীয় ত। জনিত পার্থক; পাঁকিবারই সম্থাবন।, ভুলসাঁদাসে এখ কুন্তিবাসে আছে। 
আ।মবা জাভীয়ত। এবং স্বাতন্্রয পরিত্যাগ কবিধা, সামযিকতাখ সঙ্গে এই শাবিটি রুষ্ঙচচবিকের 
কোন পন্বন্ধ আছে কি না, ইহাবই অগ্সদ্ধান ববিব পু ৫৪৮-৫৪৯। 
এই অন্ুসন্ধানেব ফলই বঙ্কিমচন্দ্র 'কিষ্চবিন'। এই ফল সম্পর্ণ ফলিঠ অনেক 
দেবি হইয়াছিল । বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গ কিছু কালেব জণ্য পরি পাগ কবেন । ১৮৭৬ গ্রীষ্টাবে 
প্রকাশি* তাহাব “বিবিধ সমালোচন' গ্রন্তে উক্ত 'পুষ»বিণ' নিণদটি মুদ্রিত হয (পূ ১০১ 
১১০); “বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশের সময় প্রখঙ্গট পবিতাক্ত হয়। 
কিচ্ছু এই প্রণঙ্গ বঙ্ষিমচন্দ্র পরিত্যাগ করেন নাই | টিশি ছিঠবে িশবে আপনাকে 
প্রস্ত* করি*ছিলেন | ১২৯১ খঙ্গাব্দে চার ও নিবজীবশ' প্রকাঁশেব সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
হিন্দুধর্মের বিস্তত আলোচনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করবেন ও প্রিচাবেব আশ্বিন সংখা! 
হইতে পুনরায় “কুষ্ণচবিত্র'  ধাবাসাহিকভাবে প্রকাশিত হইচে থাকে । ১২৯১ সালে 
আশ্বিন, কান্তিক, মাঘ, ফান্ধন, চৈত্র 7১২৯২ সালের বৈশ।খ, জোট, আষ।ঢ, আবণ, ভার, 
আশ্বিন, কাত্তিক, অগ্রহায়ণ-পৌষ, মাখ, ফাক্মন-চৈত্র ; এবং ১২৯৩ সালের বৈশাখ ও জোষ্ি- 
আষাটে ইহ। প্রকাশিত হয়। এ বসবেই ৫১৮৮৬ শীষ্টাবে ) বঙ্কিমচন্দ্র এই পর্য্যন্ত 
লিখিত অশকে ককুম্চবিত্র । গ্রথম ভাগ” আখ্য। দিয়া পৃস্তকাকাঁবে প্রকাশ করেন । হ্হার 


পৃষ্ট1-সংখা। ছিল ১৯৮ । 

১২৯৩ বলাব্দেব অগ্রহাঁয়ণ-পৌষ সংখা। প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্র “কৃষ্ণচরিত্রেব দ্বিতীয় 
ভগ বাদ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ আরম্ভ করেন। এই সংখ্যায় “ভগবদ্যানপর্ববাধ্যায়ে”র দুই 
পরিচ্ছেদ ( “প্রস্তাব” ও “যাত্রা” ) মা প্রকাশিত হয়। যে কাবণেই হউক, ইহার পর 
গ্রন্থ আর অগ্রসর হয় নাই। 'গ্রচারে “কুষ্জচরিত্র” আর বাহির হয় নাই। একেবারে 
১৮৯২ গ্রীষ্টাব্দে “কৃষ্ণচবিত্র (অম্পূর্ণ গ্রস্থ )* প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ॥%০ + 
১২+৪৯২+1০। এই সংস্করণে পূর্বব-প্রকাঁশিত অংশও আসুল পবিবন্তিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 


ভমিক' 1/০ 


জীবিত কালে “কুষ্ণচরিজে'র এই দুইটি মা সংস্কবণ হ্ইয়ীছিল। গাথম সংস্করণের আখ্য।-পত্রটি 
এখানে মুদ্রিত হইল-- 


কৃষ্ণচাবজ । / থম দাগ । / আব ঙ্গমচন্জ্র চট্োপাধ্যায় | / প্রণীত | / 08107066021 
[১1111660135 79৭0 টন] 960৮], / [বু 1১16 ৭৭) / 55, ঞ11002186 50666, | 
1১11101) 11601) 07101701105 13521611561 25131012171 017181511 19006৮5 
[+00,/ 1886৮. / 
পুরেনর বচত “রুষ১বিতেশর সহিত দ্বিতীয় সংক্ষরণেব সম্পর্ক বিষয়ে “দ্বিতীয় বারে 
বিজ্ঞাপনে” বঙ্কিম্চন্দেখ নিজে উক্তি অববপ। স্মবণীষ।। তাহা এই -_- 
বঙ্গদশনে ষে কুষ্ণচবিন লিনিষাছিল।ম, আর এখন যাহ! ধিখিলাম, আলোক অন্ধকারে 
যত দব গ্রভেদ, এত দু্'য ৩তদুব £ভেদ। মতপরিখঞ্ঁন, বযোবুদ্ধি, অগ্ুঃগ্ধানেপ বিস্তার, 
এবং ভাবনাখ ফল যাহাব খন মত পধিবপ্টিত হয় না, তিনি হয অনভ্রান্ত দৈবঞ্ানবি শিষ্ট, 
নয বুদ্ধিীন এবং জানহান। 
'কুষণচরিত্র' লইয়। বাংল। দশে যখোপযুপ্ত আলোচনা হয় শীই। মাত্র সেদিন 
শ্াযুক্ত হারেন্দনাথ দন্ত মহাশয় তথা “দার্শনিক বক্ষিমচন্দ্র গ্রন্থে ইহা লইয়। বিস্তাবিত 
অ।লোচন। কবিয়াছেন। 


প্রথম খণ্ড 
উপক্রমণিক। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । গ্রপ্থের উদ্দেশ্য 


দ্বিতীষ পরিচ্ছেদ । কৃষ্জের চরিত্র কিরূপ ছিল, গহ। গানিবার উপাষ কি? 


ততীয় পরবিচ্ছপ । মগাভাবতের এতিহাসি কতা 


চতুর্থ পরিক্ছেদ। মহ।৬ পতেণ ইঠিহাসিকতা-ইউ/বাপীঘদিগেখ মত 
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প্রথম বারের বিজ্ঞাপন 


ধশ্ম সম্বন্দে আমাব যাহা বলিবাব আছে, তাহ!ব সমন্দ আনপুবিলক সাখাবণকে 
বুঝাইতে পাবি, এমন সন্তাবনা অল্পই। কেন না, কথ! আনক, সম আন সই সকল 
কথাব মধ্যে নিনটি কথা, আমি তিনটি প্রবন্ধে বুঝাইতে প্রবৃত্ত আচি। এ প্রবন্ধ তিনটি 
ডইখানি সামযিক পত্রে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতেছে । 


উক্ত তিনটি প্রবন্ধে একটি অনুশীলন ধর্্মবিষয়ক ; দ্বিতীধটি দেব নিখয়ুক ; 
তৃতীয়টি কুষ্ণচবিরর । প্রথম প্রবন্ধ “নবজীবনে” প্রকাশিত হইতেছে; ৫ ৭. উজীয 
“প্রচাঁব” নামক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে । প্রায় দুই বসর হইল এই গ্রবন্ধগ্লি প্রকাশ 
আবন্ত হইযাছে, কিন্তু ইহাব মধ্যে একটিও আজি পর্য।* সমাপ্ত কবিতে পাখি নাই । 
সমাপ্তি দূবে থাকুক, কোনটিও অধিক দুব অগ্রসব হইতে পারে নাই । তাভব অনেকগুলি 
'কাবণ আছে। একে বিষযগুলি অতি মহৎ, অতি বিস্তাখিত সমালোচনা ভিন তম্মপ। 
কান বিষয়েবই মীমাংসা! হইতে পাবে না; তাহাতে আবার দাসঙ্গশ্ুক্গলে খদ। সখকে। 
সনযও অতি অল্প, এবং পবিশ্রাম কবিবাব শল্তিও মনুষ্োেব চিবক।ল সমান থাকে না। 


এই সকল কাঁবণেব প্রতি মনোযোগ করিষা, এবং মন্ুষ্যেন পবমাযুখ সাধাবণ 
পবিমাণ ও আপনাব বযস বিবেচনা কবিষ। আমি, আমার বক্তব্য কথ। সকলগুলি ালিবাব 
সময পাঁইব, এমন আঁশ! পবিত্যাগ কবিয়াি | যে দেবমন্দিপ গঠন করিনান উচ্চ!হিলাধাক 
মনে স্থান দিযা, ছুই এ কবিঘ। ইন্টক সংগ্রহ কবিতেছি, তাহ] সমাপু পবিতে গাবিব, 
প্রমন আশা আব বাখি না। যে তিনট প্রবন্ধ আবন্ত করিয়াছি, ঠাহ।5 সমাপু কৰিতে 
পারিব কি না, জগদীশ্বব জানেন। সকলগুলি সম্পূর্ণ হইলে তাহ। পনমুর্দরিত করিব, এ 
আশায় বসিয়া থাকিতে গেলে, হযত সময়ে কোন প্রবন্ধ পুনম্মুদ্রিত হইবে ন|।। কেন না, 
সকল কাঁজেবই সময অসময় আছে। এই জদ্ত কৃধচবিত্ধেব প্রথম খও্ এক্ষণে পুনন্দু দিত 
কর। গেল। বোধ কবি এইবপ পাঁচ ছয় খঞ্জে গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে পাবে। কিন্তু সকলই 
সময় ও শক্তি এবং ঈশ্ববানুগ্রাহেব উপর নির্ভব কবে। 


আগে অনুশীলন ধর্ম পুনমুদ্রিত হইয়া »ৎপরে কৃদ১বিত্র পুনর্মদ্রি হ হইলেই ভাল 
হইত। কেন না, “অনুশীলন ধর্মে যাহা তত্ব মার, কৃষ্ণচরিতে তাহা দেহবিশিষ্ট | 
অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচবিত্র কণ্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে 
তত্ব বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণের ছার! শ্চাহা স্পষ্ীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণবিত্র সেই 


5 কুষ্চচরিত্র 


উদাহরণ; কিন্তু অনুশীলন ধর্ম সম্পূর্ণ না করিয়| পুনম্মদ্রি ত কবিতে পারিলাঁম নাঁ। সম্পূর্ণ 
হইবারও বিলন্দ আছে । 


শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন 


কুধ্চরিজের প্রথম সংক্ষবণে কেবল মহাভার হীয় কৃষ্ণকখা সমালোচি ₹ হইয়াছিল । 
চাহাও অল্লাংশ মাত্র এবার মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কথ। যাহ। কিছু পাঁওয়। 
যায়, ঠাহ। সমস্ত সমালোচিত হইয়াছে । শ»| ছাঁড়। হরিবংশে ও পুরাণে যাহ! 
সমালোচনার যোগ্য প1ওয়। ধায়, তাহাঁও বিচরিঠ হইয়।ছে। তাহা ছাড়! উপক্রমণিকা- 
ভাগ পুনলিখিঠ এবং বিশেষরূপে পরিবদ্ধিত হইয়াছে । ইহ। আমাব অভিপ্রে* সম্পূণ 
গন্ধ । প্রণম সংস্গরণে যাহ। ছিল, তাহ। এই দ্বিতীয় সংস্করণের অল্লাংশ মাত্র। অধিকাংশই 
ক ক | 

এ5 দুরও যে রুহুকার্ধা হইতে পারিব, পুর্বেব ইহা আশা করি নাই । কিন্তু সম্পূর্ণ 
কুধচপিত্র প্রকাশ করিয়াঁও আমি স্থখী হইলাম নাঁ। হঠাহার কারণ, আমার আ্র'টিঠেই 
হউক, আব ছুরদৃষ্ট বশতই হউক, মুদ্রাঙ্কনক।ধ্যে এত ভ্রম প্রামাদ ঘটিয়াছে যে, অনেক ভাগ 
প্নমুদ্রিশ করাই আমাৰ কর্তবা ছিল। নানা কারণবশতঃ তাহা পারিলাদ না। 
আপা মহঃ একটা গুদ্ধিপত্র দিলাম। যেখানে অর্থবোধে কষ্ট উপস্থি * হইবে, অনু গহপুর্ববক 
পাঠক সেইথানে শুদ্ধিপত্রখানি দেখিয়া লইবেন। শুদ্দিপরেও বোঁধ হয়, সব ভূল ধরা 
হয়নাই। যাহ! চক্ষে পড়িয়।ছে, তাহাই ধর। হইয়াছে । ইহ। ভিন্ন কয়েকটি প্রয়োজনীয় 
বিষয় যথাস্থানে লিখিঠে ভুল হইয়। গিয়াছে । হাঁহ। তিনটি ক্রোড়পত্রে সন্গিবিষ্ট করা 
গেল। পাঠক ৭ পৃষ্ঠার | ৮ পংক্তির ] পর ক্রোড়পতত (ক), দ্বিতীয় খণ্ডের দশম 
পরিচ্ছেদের [ ১০৯ পৃষ্ঠা, ১২ পংস্তির ] পর (খ), এখং ১৩৬ পৃষ্ঠার [ ১৭ পংক্তির ] পর 
(গ)][ ও ২২২ পুষ্ঠার ফুট নোটে ক্রোড়পত্র (ঘ)] পাঠ করিবেন। 

আমি বলিতে বাধ্য ষে, প্রথম সংস্করণে ষে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন 
চাহার কিছু কিছু পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়াছি। কৃষ্ণের বাল্যলীলা 
সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এই কথা আমার বক্তধ্য। এরূপ মত্তপরিবর্তন স্বীকার করিনে আমি 
শা করি ন|। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মতপরিবর্তন করিয়াছি_-কে না 
করে? কুষ্ণবিষয়েই আমার মতপরিবর্তনের বিচিত্র ভউদ্দাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 


দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপণ /০ 


বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে 
যঠ দূর প্রভেদ, এতদ্ুভয়ে তত দুর গ্রভেদ। মতপরিবর্তন, বযোবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার, 
এবং ভাবনার ফল। ধাহার কখন মহ পরিবর্তিত হয় না, তিনি হয় অন্ত দৈবত্ঞানবিশিষ্ট, 
নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ন্তানহীন। যাহ। আর সকলের ঘটিয়া থাকে, তাঁহ। স্বীকার করিতে 
অমি লঙ্জীবোধ করিলাগ্ব ন। ৷ 

এ গ্রন্থে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত অনেক স্থলেই অগ্রাহ্য করিয়াছি, কিন্তু 
তাহাদের নিকট সন্ধান ও সাহায্য ন। পাইয়াছি এমত নহে । ড/115০7, (০০1501597) 
ড/১57, 1৬01৮ ই হাদিগের নিকট আমি খণ স্বীকার করিতে বাধ্য । দেশী লেখকদিগের 
মধ্যে আমাদের দেশের মুখোজ্ভবলকারী শ্রীযুক্ত রমেশচক্দ্র দত্ত, 0. 1. 17, শ্রীযুক্ত সন্যব্রত 
সামশ্রমী, এবং মৃত মহাতা অক্ষয়কুমাব দত্তের নিকট আমি বাধ্য । অক্ষয় বাবু উত্তম 
ংগ্রেহকার। সর্ববাপেক্ষ। আমার খণ মৃত ম্হাত্। কাঁলীপ্রসন্ন সিংহের নিকট গুরুতর | 
যেখানে মহাঁভার* হইছে উদ্ধৃ* করিবাব প্রয়োজন হইয়াছে, আমি তাহার অনুবাদ 
উদ্ধৃত করিয়াছি । প্রয়োজনমতে মূলের সঙ্গে অনুবাদ মিলাইয়াছি। যে ভ্ই এক স্থানে 
মাবাত্মক ন্রম আছে বুঝিয়াছি, সেখানে নোট করিয়। দিয়াছি। প্রয়োজনানুসারে, 
স্থানবিশেষ ভিন্ন, গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধি ভয়ে মহাভারতের মুল সংস্কৃত উদ্ধৃত করি নাই। 
হরিবংশ ও পুরাণ হইঠে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, মুল উদ্ধৃ 5 কবিয়াছি, এবং তাহাঁব 
অনুবাদের দায় “দাষ আমার নিজের । 

পরিশেষে বন্তবা, কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন কর| এ গ্রস্তের উদ্দেশ্য নহে । তীহার 
মানবচরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্য । আমি নিজে তাহার ইঈশ্বরত্ে বিশ্বাস 
করি ;--দে বিশ্বাসও আমি লুকাই নাই। কিন্তু পাঠককে সেই মতাবলম্বী করিবার জন্য 
কোন যত পাই নাই। 

শ্রীবহ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


পাদাগং স্দিপর্দাণং স্বরব্যঞ্জনভূষণম্‌। 
যমাহরক্ষরং দিব্যং তশ্মৈ বাগ।ত্নে নমঃ ॥ 
শাস্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায় 


প্রথম খণ্ড 


উপক্রমণিহা! 


মহতস্তমস: পারে পুরুষং হাতিতেজসম্‌। 
যং জ্তাত্। মৃত্যমত্যেতি তশ্যমৈ জ্ঞেয়াত্সনে নমঃ ॥ 


মহাভারত, শান্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায়$। 





প্রথম পরিচ্ছেদ 
গ্রস্থেব উদ্দেশ্য 


ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুর, বাঙ্গাল দেশের সকল হিন্দুর বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণ 
ঈশ্বরের অবতাঁর। কৃষ্স্ত ভগবান্‌ স্বয়ং - ইহা তীহাঁদের দৃঢ় বিশ্বীস। বাজাল! প্রদেশে, 
কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্ববব্যাপক । গ্রামে গ্রামে কুষ্জেব মন্দির, গুহে গৃহে কৃষ্ণের পুজা, 
গায় মাসে মাসে কৃষেগাসব, উত্সবে উদ্সবে কৃষ্ণযাত্র॥ কে কে কৃষ্ণশীতি, সকল মুখে 
কষ্ণজনাম । কাহারও গায়ে দিবার বন্ধে কুষ্ণনামাবলি, কাহাবও গায়ে কঙ্চনামের হাপ। 
কেহ কুষ্জনাম না করিয়! কোথাও যাঁত্র! কবেন না; কেহ কৃষ্ণজনীম না লিখিয়। কোন পত্র ঝ। 
কোন লেখাপড়া করেন না; ভিখারী “জয় রাধে কৃষ্ণ” না বলিয়া ভিক্ষা! চায় না। কোন 
ঘ্ুণাব কথা শুনিলে “রাধে কৃষ্ণ 1” বলিয়া আমর। দ্বণা প্রকাশ করি; বনের পাখী পুধষিলে 
তাহাকে “রাধে কুষ্ণ” নাম শিখাই । কৃষক এদেশে সর্বব্যাপক | 

কৃষ্ণ ভগবান্‌ স্বয়ং। যদি তাহাই বাঙ্গালীর বিশ্বাস, তবে সর্বসময়ে কৃষ্ণারাধন। 
রুষ্ণনাম, কুঙ্গকথা ধন্মেরই উন্নতিসাধক। সকল সময়ে ঈশ্ববকে স্মরণ করার অপেক্ষা 
মন্তষ্যেব মঙ্গল আব কি আছে % কিন্ত্ু ইহারা ভগবানকে কি রকম ভাবেন? ভাবেন, ইনি 
বাল্যে চোর--নণী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন; কৈশোপে পারদারিক-.অসংখ্য গোপ- 
নারীকে পাতিব্রত্যধশ্ন হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন; গরিণত বযসে বর্চক ও শঠ- বঞ্চনার 
বাব! (দাণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন। ভগবচ্চরিত্র কি এইরূপ যিনি কেবল শুদ্ধসত্ত, 
ধাহ। হইতে সর্বপ্রকার শুদ্ধি, ধাহাব নামে অশুদ্ধি, অপুণ্য দুর হয়, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া 
সমস্ত পাপাচরণ কি সেই ভগবচ্চবিত্রসঙ্গত ? 

ভগবচ্চরিত্রের এইরূপ কল্পনায় ভারতবষের পাঁপমোত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সশাতন- 
ধর্মদ্বেষিগণ বলিয়া থাকেন। এবং সে কথার প্রতিবাদ কবিয়া জম্মস্রী লাভ করিতেও কখনও 
কাহাকে দেখি নাই। আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্‌ খলিয়। দৃঢ় বিশ্বাস করি; 
: পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, 'আম|ব সে বিশ্বাস দৃট়ীভূত হইয়াছে । 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বণিত হইয়াছে, তাহা! জানিবার জদ্য, 
আমার যত দূর সাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি । তাহার ফল এই 
পাইয়াছি যে, কুষ্ণসন্দস্থীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই 
অমুলক বাঁলয়া জানিতে পাবিয়াছি, এবং উপস্তাসকারকুত কৃষ্লঙ্থন্ধীয় উপশ্যাপ সকল বাদ 
দিলে যাহা বাকি থাকে, ভাঁহা অতি বিশুদ্ধ, পরমপবিত্র, অতিশয়” মহ, ইহা জানিতে 


ঙ্‌ কৃষ্মরিত্র 


পাঁরিয়াছি। জানিরাছি -উদৃশ সর্ববগুণাশ্থিত, সর্ববপাপসংস্পর্শশূহ্, আদর্শ চরিত্র আর 
কোথাও নাই | কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না। 

কি প্রকার বিচারে আমি এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বুঝান এই গ্রন্থের 
একটি উদ্দেশ্য । কিন্ত সে কথা ছাড়িয়া দিলেও এই গ্রস্থ্বের বিশেষ প্রয়োজন আছে। 
আমার নিজের যাহা বিশ্বাস, পাঠকক্ষে তাহা গ্রহণ করিতে বলি না, এবং কৃষ্ধের ঈশ্বরত্ব 
স্বাপন করাও আমার উদ্দেশ্য নহে । এ গ্রন্থে আমি তাহার কেবল মানবচরিত্রেরই 
সমালোচনা করিব। তবে এখন হিন্দুধন্মের আন্দোলন কিছু প্রবলতা লাভ করিয়াছে। 
ধশ্মান্দোলনের প্রাবলতার এই সময়ে কুষ্ণচরিত্রের সবিস্তারে সমালোচন প্রয়োজনীয় । যদি 
পুরাতন ব্জায় রাখিতে হয়, তবে এখানে বজায় রাখিবার কি আছে না আছে, তাহা দেখিয়। 
লইতে হয়। আর যদি পুরাতন উঠ1ইতে হয়, তাহা হইলেও কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা চাই; 
কেন না, কৃষ্ণতকে ন। উঠাইয়া দিলে পুরাতন উঠান যাইবে না। 


ইহা! ভিন্ন আমার অন্য এক গুরুতর উদ্দেশ্য আছে । ইতিপুবেবক্ক এধস্মতত্ব” নামে 
গ্রশ্থ প্রকাশ করিয়াছি । তাহাতে আমি ষে কয়টি কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে 
তাহা এই £-- 
“১। মন্ুষ্টের কতকগুলি শক্তি আছে । আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুপির অনুশীলন, 
প্রন্যুরণ ও চবিতার্থতায় মনুষ্যত্ব । 
২। তাহাই মগুষ্ের ধর্ম । 
৩। সেই অক্ঞঙ্গীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত হুস্তিগুলির সামঞ্জন্ত। 
৪ | তাহাই সুখ )* 
এক্ষণে আমি স্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রস্কুরণ, চরিতাথত| 
ও সামপ্রন্য একাধারে হুলভ। এ সম্বন্ধে এ গ্রন্থেই যাহা বলিয়াছি, তাহাও উদ্ধৃত 
করিতেছি £--- 
নশিষ্য ।.**জ্ঞানে পার্তিতা, বিচারে দক্ষতা, কাধ্যে তৎপরতা, চিত্তে ধন্দাস্মতা এবং সুরে রসিকতা 
এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্বাঙগীণ পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শাবীরিক সর্বাঙীণ 
পরিণতি আছে অর্থ।ৎ শরীর ধ্লিষ্ঠ, সুস্থ, এবং সর্ববিধ শানীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই। 
বাঃ রর ঞ গা -ঞ গং 
এরপ আদর্শ কোথায় পাইব? এপ মহুম্য ত দেখি ল!। 
গুরু । মচ্ষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। জশববই সর্দাজ,প রও চরম পরিণতির এক্মান্ত 
শঙ্ষাহরণ ।* 


ধর্দতত্ব, কষ্চচরিহের প্রথম সংস্করণের পরে এবং এই ছিতীয় স্ংঙ্করশের পুর্বে প্রচারিত হইযাছিষ। 


৮:25 5 8 পপর ৭ ১৭৮০ 5 সিএ ০ এহকানা, 
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পুনশ্চ ১ 

“আনস্গ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন লা, ইহা! সত্য, কিন্ত 
ঈশ্বরের অনুকারী ষছুষ্যেরা, অর্থাৎ ধ।হাদিগের গুপাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা কর! যাঁয়। অথব। 
ধাঙ্থাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাহাবাই লেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন৷ এই জগ্ত 
মীগুধুষ্ট গ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্তু একপ ধর্মপবিবদ্ধীক আদর্শ যেরূপ হিন্দশাস্ে 
আছে, এমন আর পৃথিবীৰ কোন ধর্শপুস্তকে নাই--কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাধে, 
নাবদাদি দেবধি, বণিষ্ঠাদি ব্রহ্মধি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র, ঘুধিষ্টিঃ, অঞ্জুন, 
কঙ্ণ, দেবব্রত ভীন্ম প্রভৃতি ক্ষজরিয়গণ আরও সম্পূর্ণতা-প্রাণ্থ আদর্শ । খুষ্ট ও শাঁক্যসিংহ কেবল উদাসীন, 
কৌগীনখারী টিশ্দল ধর্মবেতা । কিন্তু ইহার। তানয়। ইহার। সর্বগ্ণবিশিষ্ট- ইহাদ্দিগেতেই সর্ববৃত্তি 
সর্বাঙ্সম্প় শ্হুত্তি পাইয়াছে। ইহার! সিংহাসনে বগিয়াও উদাসীন; কাম্থকহত্তেও ধর্মবেত্ত।, বাজা 
হইযাও পণ্ডিত ? শক্তিমান্‌ হইয়াও সর্বজনে প্রেমময় । কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক 
আদর্শ আছে, যাহার কাছে আব সকল আদর্শ খাটো হইয়! যায়-- যুধিষ্ঠির ধাহার কাছে ধর্ম শিক্ষা করেন, 
স্বয়ং অর্জুন ধাহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ বাহার অংশমাত্র, ধাহ। তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন মন্ুদ্যভাষায 

কীন্তিত হয নাই ।” 
এই তত্ট। প্রমাণের দ্বাৰা গ্রাতিপন্ন করিবার জন্যেও আমি ইকঞ্চচরিত্রেব ব্যাখ্যানে 

প্রাবৃ্ত হইয়াছি। 


য় পরিচ্ছেদ 


কের চরিত্র কিকপ ফিল, ওহ! জাঁনিবার উপায় কি? 


আদৌ এখানে ছুইটি গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হইতে পাঁরে। ধাঁহারা দু বিশ্বাস 
কবেন যে, কৃষ্ণ ভূমগ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাদের কথা এখন ছাড়িয়। দিই। আমার 
সকল পাঠক সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন। ধাঁহার। সেরূপ বিশ্বাসধুস্ত নহেন, তাহারা বলিবেন, 
কৃষ্ণচরিত্রের মৌলিকতা কি? কৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে কখনও বিদ্যমান ছিলেন, 
তাহার গ্রমাণ কি? যাদ ছিলেন, তবে তাহার চবিত্র বার্থ কি প্রকার ছিল, তাহা জানিবার 
কোন উপায় আছে কি? 

আমর! প্রথমে এই ছুই সন্দেহের মীমাংসার প্রবুস্ত হইব। 

কৃষ্ণের বৃত্তান্ত নিন্গলিখিত প্রাচীন গ্রস্থগুলিতে পাওয়। যায় । 

€১) মহাভারত । 

(২) হরিবংশ। 

€৩) পুরাণ । 


৪ কৃষ্ণচরিত্র 


ইহাব মধ্যে পুরাণ আঠারখানি। সকলগুলিতে কৃষ্ণবুত্তাস্ত নাই । নিন্মলিখিত- 
গুলিতে আছে । 

(১) ব্রঙ্গপুবাপ । 

(২) পল্সপুবাণ। 

(৩) খিষুগপুবাণ। 

(5) বাধুপবাণ। 

(৫) জ্রীমগ্তাগবত । 

(১০) ব্রঙ্গবৈবরগ্বাণ | 

(১১০) স্ন্দপুব।ণ ৷ 

(১৪) বামনপুর[ণ | 

(১৫) বন্মপুরাণ | 

মহ1১।রত, আব উপবিলিখিত অন্য গ্রন্থগুলিব মধ্যে কুষ্ণজীবনী সম্বন্ধ একটি বিশেষ 
প্রভেদ আঙে। যাহ মহাভারজে আছে, তাহ। হবিবশশে ও প্রবাণঞ্চলিত নাই । মাহা 
হবিবংশ ও পুরাণে আছে, তাহা। মহাভাবতে নাই । ইহাব একটি কাঁবণ এই যে, মহাভাবত 
পাঁঞ্খদিগেব ইতিহাস ; কৃষ্ণ পাঞ্ঘদিগেব সখ। ও সহায়; তিনি পাগুবদিগেব সহাধ হইয়। 
ব। তাহাদের সঙ্গে থ।কিয়া যে সকল কাধ্য কবিযাছেন, তাহাই মহাভাবত আর, ও 
থাঁকিবাৰ কথা । গসঙ্গঘ'মে অন্য দুই একটা "কথ। আছে মাঁন। তাহা জীবনের 
অবশিষ্ট।ংশ মহাভারাত নাই খলিয়াই হবিবংশ নচিত হইয়াছিল, ইহা হবিবংশে আছে। 
ভাগবতেও এঁদপ কথা আডে। বাস নাবদকে মভাশাবতেব অসম্পূর্ণতা জানাই লেন | 
নাবদ খ্যাসকে কুষ্চবিঞ। বচনাব উপদেশ দিলেন । অতএব মহাভাবতে যাহ। আছে, এই 
ভাগবতে খ। হবিবংশে বা অন্য পবাণে তাহা নাই; মহাভাবতে, যাহা নাই পখিতান্ত 
হইযাছে, তাহাই আছে। 

অগএব মহাঁভাবত সর্সনপূর্ববন্তী । ভবিখংশাদি ইহাঁব অভাব পূরণার্থ মাত্র । যাহ। 
সর্ণবাঞ্জে বচিত হইয়াছিল, তাহাই অর্ববাপেক্ষায় মীলিক, ইহাই জস্তব। কথিত আঙে যে, 
মহাভারত, হরিবংশ, এবং অক্টাদশ পুরাণ একই বাত্তিধ বচিত। সকলই মহষি বেদবা।স 
প্রণীত । এ কথা সত্য কি ণা, তাহাব খিগাবে এক্ষণে প্রয়োজন নাই। আগে দেখা 
যাঁউক, মহাভারতের কোন এ্রতিহাসিকশ! আছে কি না। যদি তাহা না থাকে, তবে 
হবিবংশে ও পুবাণে কোঁন এতিহাসিক তত্বেব অনুসন্ধান বৃথা। 

এক্ষণে যে বিচারে প্রবুন্ধ হইব, তাহাতে ছুই দিকে দুই ঘোর বিপদ । এক দিকে, 
এ দেশীয় প্রাচীন সংস্কাব যে, সংস্কতভাষায় যে কিছু বচনা আছে, যে কিছুতে অন্ুস্থার 


পথম খণ্চ ২ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ  কুফ্জেব চরিত্র জাঁনিবার উপাষ ৫ 


আছেঃ সকলই অভ্রান্ত খধি-প্রণীত; অকলই প্রতিবাদ বা সন্দেহের অহাত যে সত, 
তাহাই আমাদিগের কাছে আনিয়া উপস্থিত করে । বেদবিভাগ, লক্ষশ্লোক।ত্বক মহাভীবত, 
হরিবংশ, অস্টাদদশ পুরাণ, সকল এক জনে করিয়াছেন; সকলই কলিযুগেব আরস্তে হুওয়াছে ; 
সেও পাঁচ হাজার বৎসর হইল; আর এই সকল বেদব্যাস যেমন কবিঘ়াছিলেন, ঠিক 
তেমন আছে। অনেক লোকে, এ সংস্ষারেব গ্রাতিবাদ শুনা দুরে যাউক, যে প্রতিবাদ 
ঝরিবে, তাহ!কে মহাপাঁডিকী নারকী এবং দেশের সর্ববনাশে প্রস্থুত মনে করেন । 

এই এক দিকের বিপদ । আঁ দিকে গুরুতর বিপদ, বিলাঁতী পাণ্চিত্য । ইউরোপ 
ও আমেরিকা কতকগুলি পণ্িত সংস্কত শিক্ষ/। করিয়াছেন । তাহাব। গ্রাটীন সংস্বত 
গ্রন্থ হইতে এতিহাসিক তত্ব উদ্ভত করিতে নিযুক্ত, কিন্তু তাহাদের এ কথ। অসন্থ যে, 
পখাধীন দুর্ধাল হিন্দুজাঁতি, কোঁন কলে সভভা ছিল, এবং সেই সভ)ত| অতি প্রাচীন । 
অতএব দ্রুই রা জন ভিন্ন ভাঁহাব। সচরাচব প্রাচীন ভাবতখসেব .গীরখ খর্ব করিতে 
নিযুক্ত । তাঁভাবা যত্বৃপুর্বক ইহাই প্রমাণ করিতে চাঁহেন যে, প্রাচীন ভা1বতব্ষীয় গ্রন্থ 
সকলে ঝ্ুহী কিছু আছে-_হিন্দুধন্মবিবোধী বৌদ্ধগ্রন্থ ছাঁড়ী--সকলই আধুনিক, আব 
হিন্দুঞ্জান্তে বাহ।ই আছে, তাহ হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, নয় অন্য দেশ হইতে চুধি কব । কোন 
মহাত্বা বলেন, রামাঘণ হোমবের কাঁবোব অনুকরণ; কেহ বা বলেন, ভগবদণীত। 
বাইবেলের ছাঁয়ামাত্র । হিন্দুব জ্যোতিষ চীন, যবন বা কাল্ডীয় হইতে প্রাপ্ত; হিন্দুব 
গণিতও পরের কাছে পাওয়।; পিখিত অক্ষরও কোন সীমীয় জাতীয হইতে প্রাপ্ত । এ 
সকল কথ! প্রতিপন্ন কবিবাঁব জন্য ভাহাদেৰ বিচাঁধপ্রণালীবর মূল সন এই যে, শভাবতবর্ীয 
হান্তে ভারতপক্ষে বাশা পাওয়! যাষধ, তাহ মিথা। ব। পঙ্ষিু, যাহা ভাবতববেব বিপশ্ছে 
পালষ। যায়, তাহাই সভ্য । পাঞ্চবদিগেব হ্যায় বার৯বিত্র ভাবতবষীয় পকষেব কথ। মিথ্য।, 
পাঞুধ কবিকল্পনা মর, কিন্্র পাঞ্চবপত্তী দৌপদীব পঞ্চ পতি সত, কেন ন|, তদ্ডার সিদ্ধ 
হইছে ঘে, গ্রাচান ভারতবাসাষেবা টুষাড় জাতি হিল, তাভাদিগেব মধ্যে স্ীলোকদিগেখ 
বঞ্ছবিখাহ প্রচলিত ছিল। ফগুসন সাহেব গ্া1ঠান অট্টালিকার ভগ্নাবশেষে কতকগুল। বিবস্। 
স্ত্ীমুন্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন থে, প্রাচীন ভ/রতবসে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরিত না; এদিকে 
মণুরা প্রভৃতি স্থানের অপূর্বব ভাব্দধ্য দেখিয়। বিলাতী পণ্চিতেবা স্থিব করিয়াছেন, এ শিল্প গ্রীক 
মিন্দীর । বেবর (৬/৪৮০:) সাহেব, কোন মতে হিন্দুদিগের জ্যোতিষশান্ত্রের গ্রাচীনত। উড়াইয়। 
দিতে না পারিম্া স্থির করিলেন, হিন্দুরা চান্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল বাবিলনীয়দিগের নিকট হইতে 
পাইয়াছে। বাবিলনীয়দিগের যে চান্দ নক্ষত্রমণ্ডল আদৌ কখনও ছিল ন, তাঁহ। চাঁপিয়। 
গেলেন । শ্রীমানের অভাবেও ৬% 0105৩ সাঁহেব বলিলেন, তাহা হইতে পরে, কন না, 
হিন্দুদের মানসিক ন্গভাঁব তেমন তেজন্থী নয় যে, তীহাঁর। নিজবুদ্ধিতে এত করে। 


৬ কৃষ্চচরিতর 


এই সকল মহাপুরুষগণের মতের সমালোচনায় আমার কোন গ্ুয়োজন ছিল ন। 
কেন না, আমি স্বদেশীয় পাঠকের জন্য লিখি, হিন্দুদ্বেধীদিগের জন্য লিখি না। তত 
দুঃখের বিষয় এই যে, আমার স্বদেশী শিক্ষিতসম্প্রদায়মধো অনেকে তাহাদের মতে, 
অন্ুবন্তী। অনেকেই নিজে কিছু বিচার আচার না করিয়াই, কেবল ইউরোপীয় পণ্ডিত- 
দিগের মৃত বলিয়াই, সেই সকল মতের অন্ুবর্তী। আমার দুরাকাওক্ষা যে, শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ এই গ্রস্থ পাঠ করেন। তাই, আমি ইউরোপীয় ধতেরও 
প্রতিবাদে প্রবৃন্ত । ধাঁহাদদের কাছে বিলাঁতী সবই ভাল, বাহার ইস্তক বিলাতী প্চিত, 
লাগাফে খিলাতী কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়া দূরে থাক, দেশী 
ভিখান্ীকেও ভিক্ষ। দেন না, ভীহারদদের আমি কিছু করিতে পারিব না। কিন্ত্ শিশ্ষিত 
সপ্পদায়েব মধ্যে অনেকেই সত্যপ্তিয় এবং দেশবগ্ুসল ৷ তাহাদের জন্য লিখিব। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


মহাভার.তর এঁতিহাপিকত। 


বলিয়াছি যে, কুষণ্চরিত্র যে সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়, মহাভ।রত তাহার মধ্যে 
সর্ধবপূর্বববন্তরী | কিন্তু মহাভারতের উপর কি নিঞ্র করা যায়? মহাভারতের এঁতিহাসিকতা 
কিছু আছে কি? মহ্াভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্ত্রী ইতিহাস বলিলে কি [বু1৪৮০:ই 
বুঝাইল ? ইতিহাস কাহাকে বলে? এখনকার দিনে শুগাল কুক্ধরের গল্প লিখিয়াও 
লেকে তাহাকে “ইতিহাস” নাম দিয়া থাকে। কিন্তু বস্ততঃ যাহাতে পুরাবৃত্ত, অর্থাৎ 
পুবেব যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বল। 
যাইতে পারে না - 
“ধন্দাথকামমোক্ষাণ'মুপদেশসমগ্িতম্‌ । 
পূর্ববৃন্তকথাযুত্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে ॥” 


এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ জকলের মধ্যে কেখল মহ্থাভারতই গ্খবা কেধল 
মহাতভীরত ও রামায়ণ ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । যেখানে মহাভারত ইতিহাস 
পদে বাঁচা, যখন অন্ততঃ রামায়ণ ভিন্ন আর কোন গ্রস্থই এই নাম প্রাণ্ড হয় নাই, 
তখন বিবেটন করিতে হইবে যে, ইহার বিশ্বে এতিহাসিকতা আছে বঙ্গিম্নাই একূপ 
হইয়াছে । 

সতা বটে তে, মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে ধে, তাহা স্পন্টীতঃ অলীক, 
অসম্ভব, অনৈতিহাধিক । সেই সকল কথাগুলি অলীকও অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত?গ 


প্রথম খণ্ড 3 ভূতীয় পরিচ্ছেদ £ মহাভারতের এতিহাসিকত। ৭ 


করিতে পারি । ক্কিন্তু যে অংশে এমন কিছুই নাই যে, তাহ! হইতে এ অংশ অলীক বা 
অনৈতিহাসিক বিবেচনা করা যায়, সে অংশগুলি অনৈতিহাসিক বলিয়া কেন পরিত্যাগ 
করিব? সকল জাতির মধ্যে, প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ এঁতিহাসিকে ও অনৈতিহাসিকে, 
সত্যে ও মিধ্যায়, মিশিষ। গিয়াছে। রোমক ইতিহাঁসবেত্ব। লিবি প্রভৃতি, ঘবন 
ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটস্‌ প্রভৃতি, মুসলমান ইতিহাসবেস্ত। ফেরেশ্তা প্রভৃতি এইরূপ 
পরতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙজে অনৈসগিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাইয়াছেন। 
তীাহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থ|কে-_মহাঁভারতই অনৈতিহাসিক 
বলিয়। একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন ? 

এখন ইহাঁও স্বীকার কর! যাঁউক যে, এ সকল ভিন্নদেশীয় ইতিহাসগ্রন্থের অপেক্ষ। 
মহাভারতে অনৈসগ্সিক ঘটনার বাহুল্য অধিক । তাহাতেও, যেটুকু নৈসগিক ও সম্ভব 
ব্যাপারের ইতিবৃত্ত, সেটুকু শ্রহণ করিবার কোন আপত্তি দেখা! যায না। মহাভারতে যে 
অন্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অপেক্ষ। কিছু বেশী কাল্পনিক ব্যাপারের বাঁছল্য আছে, 
তাহার বিশেষ কারণও আছে। ইতিহ'সগ্রন্থে ছুই কারণে অনৈসগিক ব1 মিথ্যা ঘটন! সকল 
স্থান পায় । প্রথম, লেখক জনশ্র্তির উপর নির্ভর করিয়।, সেই সকলকে সত্য বিবেচন! 
কর্িয়। তাহা গ্রস্থভুক্ত করেন। দ্বিতীয়, তাহার গ্রস্থ প্রচারের পব, পরবর্তী লেখকের৷ 
আপনাদিগের রচন| পূর্ববর্তী লেখকের রচনামধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। প্রথম কীরণে সকল 
দেশের প্রাচীন ইতিহাস কাল্পনিক ব্যাপারের সংস্পর্শে দূষিত হইয়াছে--মহাভারতেও 
সেইরূপ ঘটিয়। থাঁকিবে। 

কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি অন্য দেশের ইতিহাসগ্রন্থে সেবপ গবলত! প্রাপ্ত হয় নাই-_- 
মৃহাভারতকেই বিশেষ প্রকারে অধিকার করিয়াছে । তাহার তিনটি কারণ আছে । 

প্রথম কারণ এই যে, অন্যান্য দেশে যখন এ সকল প্রাচীন এতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত 
হয়, তখন প্রায়ই সে সকল দেশে গ্রশ্থ সকল লিখিত করিবার প্রথা চলিয়াছে। গ্রন্থ লিখিত 
হইলে, তাহাতে পরবর্তী লেখকেরা স্বীয় রচন। প্রক্ষিপ্ত করিবার ঝড় স্থবিধা পান না--- 
লিখিত গ্রন্ে গ্রক্ষিপ্ত রচন। শীঘ ধর! পড়ে । কেন না, প্রাচীন একখান। কাপির ছার। অন্য 
কাপির শুন্ধ্যশুদ্ধি নিশ্চিত করা বায়। প্রাচীন ভারতবষে গ্রন্থ সকণ প্রণীত হইয়া মুখে 
মুখে প্রচারিত হইত লিপিবিস্তা প্রচলিত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পূর্ববপ্রথানুসারে গুরু- 
শিষ্ু-পরম্পরা মুখে মুখেই প্রচারিত হইত । তাহাতে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিবার 
বিশেষ সুবিধ। ঘটিয়াছিল। 

দ্বিতীয় কারণ এই যে, রোম, গ্রীষ বা অন্য কোন দেশে কোন ইতিহাসগ্রস্থ, 
মহাভারতের শ্যায় জনসমাঁজে আদর বাঁ গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয় 


৮ বুমঃ১রিত্র 


লেখকদিগের পক্ষে মহাভাবতে শ্বায় রচন। প্রক্ষিপ্ত করিবাপ মে লোড ছিল, অন্য কোন 
,দশীয় েখকদিগের সেজপ ঘটে নাছ 

তীয় কারণ এই যে, অন্য দেশের লেখকের। আপনার যশ ৭ আদৃশ অনা কোণ 
বমনাগ্গ শশীভূত হইয়। গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। কাজেই আপনাখ গামে আপনার রচন। 
প্রগাৰ করা তাহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল, পরের রটনার মপ্ো আপনার রচনা ডবাইয়া দিয় 
আপনাঁধ নাম দলাপ করিবার অভিপ্রয় তাহ।দের কখনও ঘটিত শা । কিন্তু ভারতবর্ষের 
বাঙ্গণেবা নিঃল্সার্থ ও শিক্ষাম হইয়া র&ন। করিতেন লোকহিত ভিন্ন আপনাদিগেব যশ 
শাহদিগের আহিতেহ ছিল না। আনেক গ্রন্থে ততপ্রণেতাৰ নামমার নাই। অনেক 
শোচ্ঠ গ্রন্থ এমন আছে যে, কে তাহার শ্ণে হ, তাহ। আজি পর্যন্ত কেহ জানে ন|। ঈদৃশ 
শিক্গাম লেখক, যাহাতে মহা াঁবতেন শায় লোকায়ত এন্থেব সাহামো উহার রচনা লোক 
মধ্যে বিশেষ এাকাবে প্রচারিত ভইয়। পোকহিত সাধন করে, সেই স্টার আপণাব খ৮ন| 
সকল তদৃশ এান্ছে প্রক্ষিপ্ত করিতেন । 

এই সকল কাবণে মহাভারতে কাল্পনিক বুণ্ডান্থেব বিশেষ বাকুল্য ঘটিয়াছে। কিন 
কাল্পনিক বৃণ্তান্তেব বাল্য আছে বলিয়! এই গ্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রান্তে যে কিছুই এঁতিহাসিক 
কথ! নাই, ইহা] বল। নিতান্ত অসঙ্গত। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


মই।ভবতে এঁতিহাসিকত 
হঙগোলীঘদিগৰ মহ 

অসঙ্গতই হউক আর সঙ্গতই হউক, মহাভারতের এতিহাঁসিকতা অন্পীকার করেন, 
এমন অনেক আঁছেন। বলা বাহুণ্য যে, ইহাঁবা ইউরোপীয় পি5, অথব। ভাহ।দিগের 
শিষ্য | তাহাদিগের মতের সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিব । 

বিলাতী বি্ভার একট। লক্ষণ এই যে, তাহার! স্বদেশে যাহ। দেখেন, মনে করেন 
বিদেশে ঠিক তাই আছে। ভাহার| 7০০: ভিন্ন অগৌরবর্ণ কোন জাতি জানিতেন না, 
এজন্য এদেশে আঙিয়া হিন্দু্দিগকে “4০০১৮ বলিতে লাগিলেন । সেইরূপ স্বদেশে 291৩ 
কাবা ভিন্ন পদ্ভে রচিত আখ্যানগ্রন্থ দেখেন নাই, সুতরাং ইউরোপীয় পঞ্চিতের! মহাভারত ও 
পাঁমায়ণের সন্ধান পাইয়াই এ ছুই গ্রন্থ £91০ কাব্য বলিয়! সিদ্ধান্ত করিলেন। যদি কাঁধা, 
তবে আর উহা রত্এতিহাসিকত। কিছু রহিল না, সব এক কথায় ভাসিয়। গেল। 

ইউরোপীয় পঞ্চিতেরা এ বোল কিয় পগ্মিমীণে ছাঁডিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের দেশী 
শিষ্কেবা ছাড়েন নাই। 


প্রথম খ৭% 2 চতুর্থ পরিচ্ছেদ £ মহাভারতের এতিহ।সিনল। 


ক্ষন, মহাভীরতকে সাহেবের কাবাত্াম্থ বলেন, তাহা তাহার। ঠিক বুঝান নাই । 
উহ! পছ্ভে রচিত বশিয়ী একূপ বলা হয়, এমত হইতে পারে না, কেন না, সবনগ্কীখ 
সংস্কত গ্রন্থই পছ্যে রচিত ;-বিজ্ঞ্বীন, দশন, অভিধান, (জ্যাতিষ, চিকিশস। শান, সকপই 
পঞ্যে প্রণীত হইয়াছে । তবে এমন হইতে পারে, মহাভীরতে কাব্াাংশ খড় সুন্দর ,-- 
ইউরোপীয়েরা .ষ প্রকার সৌন্দধা 1110০ কাঁবের লক্ষণ বলিয়া শিদেশ করেন, সেই ভাতা 
সৌন্দধ্য উহাতে বনু” পরিম(ণে আছে বলিয়া, উহাকে 12156 বলেন কিন্তু বিবেচন। 
করিয়া দেখিলে এ জাতীয় সৌন্গধ্য অনেক ইউরোগীয় মৌলিক হতিহাসেও আছে। 
ইংরেজের মধ্যে মকলে, কাঁলাইল্‌ ও ফ্রুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের দধে। লামাতীন্‌ ও 
মিশালার গ্রন্থে, শ্রীকদিগের মধো থুকিদ্িদিসের গ্রান্থি, এবং অন্য) হতিভাসতান্ে আছে । 
মাঁনব-চরিত্রেই কাব্যের .আষ্ঠ উপাদান ; ইতিহাসবেভ্তীও মন্রযাচবিনের ধর্ণন কারন; ভাল 
করিয়। তিনি যদি আপনার কাধা সাধন করিতে পারেন। শিব কীেই ভতহা!র হতিহ।সে 
কারোর সৌন্দর্য আসিয়া উপস্থিত হউবে। সৌন্দর্যাতেত এ সবল 28 অনৈদিহসক 
বলিয়া পরিতাক্ হয় নাই- মহাভারতও হইতে পারে না মহ ভারতে এয স শোন্যা 
অধিক পরিমানে ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। 


সখের মতের বিশেষ আন্দোল।শর গয়োজন নাহ । কিছু পথ যদি সুখের মগ 
কথ| বয়, তাহা হইলে কি কর্তবা 2 বিখা।ত ভ/-০7 সাহেব পহিত বটে, কিচু আমার 
[বিবেচনায় তিনি যে কনে সংস্বত শিখিতে আরশ করিয়।ছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে 
শ্ম্তি অশুভক্ষণ | শারতবমেশ প্রাচীন গৌরব পধিনকাব ভন্মনির অরণানিবাপী বনি. 
দিগের বংশধরের পর্ষে অসহ্থ । অতএব গা।টীন ভিরিতবদের তত অতি আধুনিক, 
ইহ ৭ করিতে তিনি সর্বদা খভুশীল । তাহার বিক্চেনায় হিশু গিস্টে জন্মে পুরে 
যে মহাভারত ছিপ, এমন বিবেচন। করিবাপ মুখ্য প্রমাণ কিছু নাহ এতটুকু আচ।নতার 
কথ। স্বীকার করিবারও একমাত্র কারণ এই যে, 0017589516৮) নামা এর জন ইউ/রাগান 
ভারতবর্মে আসিয়া দাড়ি মাঝির মুখে মহাভারতের কথা শুনিয়া গিয়াছিলেন। পানিনির 
সুত্রে মহাভারত শব্দও আছে, যুধিষ্ঠিরাদিরগ নাম আছে। কিন্তু ভহাতে তাহার বিশ্বাস 
হয় ন।, কেন না, পাণিনিও তাহার মতি “কালকের ছেলে” । তবে এক জন ইউরোপাষের 
পবিত্র কর্ণরন্ত্রে প্রবিষ্ট নাবিকধাক্যের কোন প্রকার অবহেল। করিতে তিনি সক্ষম নছেন। 
অতএব মহাভারত যে খিগ্টায় গুথম শতাব্দীতে ছিল, ইহ। তিনি কাঁয়ক্রেশে জীকাঁর 
করিয়াছেন। কিন্ত আর এক জন ইউরোপীয় লেখক (1৬5895511)7555 ) যিনি খিষ্ট-পর্বৰ 
তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক, এবং ভাঁরতবমে আসিয়। চন্দ্রগুণ্তের রাজধানীতে বাস 


করিয়াছিলেন, তিনি তাহার গ্রন্থে মহাভারতের কথ! লেখেন নাই । কাজেই 'ববর 
&, 


১৩ কুদঃ»বিত 


স।/হবের বিবেচনায় ভাহা।প সময় মহাভারত ছিল ন।।% এখানে জন্কমীন পঞ্চিতটি জাঁনিয়া 
*/নয়। ইচ্ছ।পুলবক ভায়াঢুবি করিয়াছেন । কেন না, তিনি বেশ জানেন যে, মিগাস্থেনিসের 
উাবশসন্বন্ধায় গ্রন্থ বিষ্ভনান নাতি, কেখল অন্যান্য গ্রন্তকাব তাহা হইতে 'য সকল অংশ 
তাহাদিগের নিজ নিজ পুস্তকে উদ্ভুত করিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্কলনপুর্ববক ডাক্তার খ্বান্বেক্‌ 
(1), 561,51812560৮ ) নামক এক জন আধুনিক পণ্ডিত একখানি গ্রন্ত প্রস্তত করিয়াছেন ; 
হাই এখন শিগাস্হেণিসপুত ভারতবুস্থান্থ ৰলিয়। এ৮পিত । তাহার গ্রন্থের অধিকাংশ বিলুপ্ত; 
সুতগ]ং তিনি মহাভাপ্রতেব কণ। বশিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না । ইহা জানিয়। শুনিয়াও 
কেবল ভারতবন্ের প্রতি খিদ্বেষবুদ্দিবশ ত? বেবর সাহেব এরূপ কথা লিখিয়াচেন। তীহার 
গ্রণীত ভার ত-সাহিত্যের ইতিবুন্তবিষয়ুক এ্ন্থে আগ্ভোপান্ত ৬ার্তবর্মের গৌরব লাঘবের চেষ্টা 
ভিন্ন, অশ্য কোন উদ্দেশ্য দেখ। যায় ন'।  ইহাব পণ বলা বাহুল্য যে, মিগাস্থেনিস্‌ মহাভরতেখ 
নম কবেন নাউ, হহ। হইচতই এমন বুঝায় শা যে, তাহান সময়ে মহাভারত ছিল ন|। অনেক 
হিন্দু জন্মনি বেডাঈয়া আসিয়াছেন, প্রান্ত ও লিখিয়াছেশ, তাহাদের কাহারও গ্রন্থে ত বেবব 
সাহেবের নাম দেখিলাম শা। সি করিতে হইবে কি থে, বব সাহেব কখনও ছিলেন না? 


এপি 


অন্যন্য প্চিতের), বেখর সাহেবের মত, সব উঠাইয়াঁ দিতে চাহেন না| ভাহার। 
যে আপন্তি করেন, তাহ। ছুই গুকার ;-- 

(১) মহাভারত প্রাচীন ৫% বটে, কিন্তু খিঃ পুঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে প্রণীত 
হইয়|ছিল, তাহার পুর্ধেব এরপ গ্রন্থ ছিপ না। 

(২) আদিম মহাঁভীবতে পাঞ্বদিগেব কোন কথ। ছিপ না। পাণ্চব ও কুচ 
প্রভৃতি কবিকপ্পন। মাত্র । 

দেশী মত আবার বিপরাঁত সামান্তে গিয়াছে । দেশীয়েবা বলেন, কলির আরম্তের 
ঠিক পুরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হুইয়াছিল। সে জময়ে বেদব্যাস বর্তমান ছিলেন। কলির 
প্রবুন্তিমানত্রে পাঞ্বেরা শ্বর্ণারোহণ করেন। অতএব কলির আরস্তেই অর্থাৎ অগ্য হুইতে 
৪৯৯২ বশুসর পুর্বে, মহাভারত এ্রণীত হইয়াছিল। 

ছুটি মনতই ঘোরতর ভ্রমপরিপুর্ণ। ছুই দলের মতেরই খণ্ডন আবশ্াক । তজ্জন্য প্রথম 
প্রয়োজনীয় তত্ব এই যে, কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধ কবে হইয়াছিল, ইহার নির্ণয় । তাহ! নির্নীত হইলেই 
কতক বুঝিতে পারিব, মহাভারত কবে প্রণীত হইয়াছিল, এবং পাগুবাদি কবিকল্পন। মাত্র 
কিনা? তাহ। হইলেই জীনিতে পারিব, মহাভারতের উপর নির্ভর কর! যায় কি না? 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
কুক-ক্ষত্রের ঘুদ্ধ কখে হইযাছিণ 


প্রথমে, দেশী মতেরই সমালোচন। আবশ্যক। ৯৯১২ বশুসর পুবেব যে কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধ হইয়াছিল, এ কথাট। সত্য নহে; ইহ! আমি দেশী গ্রন্ত ঘবলম্বন করিয়াই প্রমাণ করিব। 
রাজতরঙ্গিণীকার বলেন, কলির ৬৫৩ বণুসর গঙে গোশদ্দ কাশ্মীবে বাজ। হইয়াছিলেন। 
আরও বলেন, গোনদদি যুধিষঠিরের সমকালবর্তী রাজা । তিনি ৩৫ বতসব রাঁজঃ কবেন। 
অতএব প্রায় সাত শত বসব আরও খাদ দিতে হয়। তাহ। হইলে ২৪০০ খিষ্ট-পন্বা্স 
পাওয়া যায়। 
কিন্তু বিষুপুরাণে আছে -- 
সপ্তর্নীণাঞ্চ যৌ পুর্ব দশ্ঠেতে উদিত ধিবি। 
৩য়ে।স্ব মধ্যনক্ষত্র" দৃগ্তত মহ সমহ শিশি ॥ 
তন সপুর্যয়ো যুক্তান্তিটন্ত্যবাশত* বুণাম্‌। 
তে তু পারিক্ষিতি কালে মপাস্ব'সন্‌ দিজো নম ॥ 
তদা প্রপৃতশ্চ কলিদ্বীদশান্নতা সুকঃ 1৮৯ আনত) ৩৪ ঠা) 5১৮০০ 
অর্থ। সপ্তষিমঞ্জলেব মধো যে দুইটি ওর! আকাশে পুরিকে উদিত দেখ! যায়, 
হঙাদেব সমসুনে যে মধাণক্ষন দখ| বাপ, সই নক্গতদে সপ্তধি শত বহসণ অবস্থান কবেন1% 
সপ্তষি পবীশিতের সময়ে মঘ  নগনে ভিলেন, তখন কলির ছাদশ শত বসব প্ররুন্ত 
হইয়।ডিল | 
অহএব এই কথা মতে কলিন দাশ শত বর্দেব পব পরিন্সিততব সময় ; তাহা হঈলে 
উপরি উদ্ধত ৩৪ শ্লোক অন্সাবে ১৯০০ খিম্ট-পুর্বান্দে কুরুক্ষে তেব যুদ্ধ হইয়।ডিল। 
কিন্তু ৩৩ শ্লোকে যাহা পাওয়। যায়। তাহার সঙ্গে এ গণনা মিলে না। এর ৩৩ 
গ্লেকের তাৎপধ্য অতি দ্র্গম--সবিস্তারে বুঝাইতে ভইল। অগ্তধিমঞ্চল কতকগুলি 
স্থিরনক্ষত্র, উহার বিলাতী নাম 01551 13691 ব। [5 [18101 মথা নশ্নও কতকগুলি 
স্থিরতারা। সকলেই জানেন, স্থিরতারাখ গতি নাঠ। হবে বিষুধের একটু সামান্তা গতি 
আছে-ইংরেজ জ্যোতিবিবদের। তাহাকে খলেশ 40160588697 01 0০ [:00177065.৮ 
এই গতি হিন্দুমতে প্রতি বসর ৫৪ বিকল।। এক এক নক্ষত্রে ১৩১ অংশ। এ হিসাখে 
কোন স্থিরতারার এক নক্ষত্র পরিজমণ করিতে সহজ বতসর ল!গে-শত বৎসর নয়। তাহ। 


পপ স্টপ পপ কাশি | ৩ ্ ্ 


* নক্ষত্র এখানে অশ্বিন্তাদি। 


১২ কৃষ্ণচচরিন 


ছাঁডা, সপ্পুমিমঞ্ল। কখনও মঘ। নক্ষতে থাকিতে পারে নাঁ। কীবণ, মঘ। নক্ষতে সিংহ 
বাশিতঠে। দ্বাদশ বাশি রাশিচক্রেব ভিতর । সপ্তধিমপ্চল রাশিচক্রের বাহিরে । যেমন ইংল« 
ভব বসে কখনও থাকিতে পারে না, তেমন সপুধিমগুল মঘ1 নক্ষত্রে থাকিতে পারে ন। ৷ 

পাঠক জিজ্ভাস। করিতে পারেন, তৰে পুরাণকার খষি কি গাঁজ। খাইয়। এই সকল কথ 
লিখিয়াছিলেন ? এমন কথ। আমবা ব্লিতেছি না, আমব। কেবল ইহাই বলিতেছি যে, এই 
গ্রচান উত্তিব ভৎপধ্য আমাদের বোধগম্য নহে । কি ভাবিয়া পুরাণকার লিখিয়াছিলেন, তাহ 
অ।মবা বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্য পণ্দিত বেন্ট'লি সাহেব তাহা এইরূপ বুঝিয়ীছেন 2 
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17151071007 077750 07 /16 22171196141 51707107711", 1), (2 
এইরূপ গণন। করিয়া বেন্ট লি যুধিষ্টিরকে ৫৭৫ শিষ্ট-পূর্ববাব্দে আনিয়া ফেল্য়াছেশ 
অথাত উহু।ব মতে যুধিষ্টিব শাকাসিংহের অল্প পূর্বববন্তী । আমেবিকার পিত /171175. 
স।হেব বলেন, ভিন্ুদিগের জেযতিষিক গণনা এত অশ্দ্দ যে, তাহা হইতে কোন 
কাল|বধাবণচেস্ট। বুথ | কিছু যে কোন গকাবে হউক, ককশ্পেতেব যুদ্ধেব কালাবধাব, 
২৯০৩ পাবে, দেখাইতেছি | 
থম; পুরাণকার খমিব অভিপ্রা অন্তসাবেই গণনা করা খাউক। শিশি বদলে, 
“য, মুপিচিবের সময়ে সগ্ুষি মঘাঁয় ছিলেন, নন্দ মহা পাপ্পুব সময প্রর্বন।ষাঢায । 
গ্রযাস্ন্থি যদা চৈতত পুর্বাধাঢ।" মহর্ষয়ং | 
তদ। নন্দা প্রভৃতেটষ কলিবুদ্ধিং গমিযাতি ॥১1 ৯৭ | &৯ 
৬।ব গাব, শীমন্তাগবতে ও এ কথা আছে-- 
যদ1 মঘাভে।) যান্তস্তি পুর্বাধাঢাং মহ | 
তদ] নন্দাং %ুভৃতোষ বলিবুদ্ছিং গমিষ্যতি ॥ ১২। ২। ৩২ 
মঘ। হইতে পর্ববধাঢা দশম নক্ষত্র; যথা--মণা, পূর্বণন্কনী, উত্তরফল্তনী, হস্ত 
চিনা, স্বাতী, বিশাখা, অন্ুবাধা, জ্যেষ্ঠ, মুল।, পুর্বনাষাঢ! | আতএব যুধিষটিব হইতে নন 
১০১৫১০০--সহও্র বসব অন্তব। 


প্রথম খণ্ড $ পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ কৃকক্ষেত্রব যুদ্ধ কবে হইয়ািণ ১৩ 


এখন, আব এক প্রকাঁৰ গণন। যাহা সকলেই নুঝিতে পাবে, তাহা দখা যাউক। 

বিষুপুরাণব খে শ্লোক উদ্ধত কবিয়াডি, তাহাব পর্ববশ্লোক এই ০5 
য।বং পরিশিত ১] জন্থা যাবঘন্দ।্িষেচনম 
এ*্দবমপতত্রছ ভেং পঞ্চ গরম 151 ১৭1 25 

নন্দেব পুব। নাম নন্দ মহাঁপনা। বিষ্তপরাণে এ ও অতশে ২৪ অধ্যায়েই আছে - 

“মহ।পণ্ঃ তৎপুজাশ্চ এক বধশতমবনীপতবে। ভবিয্স্তি নঈবব তান্‌ অন্দান কোৌটিলো ত্রান 
সমুদ্ধবিয/5 1 তেন মভাবে মৌ) পাথবা শোক্সাহি । কৌটিলা এব উক্ প্ুপুৎ বাজে তা হিশেক্ষযতি ৮ 

হহাব আর্থ মহাপন্স এবং তাহার পুল্রগণ একশ হবন পৃথিবীপতি হইবেন। 
কৌটিলাক্* নামে ত্রাণ নন্দঝশীষগণকে উন্যলিত করিবেন । তাহাদের অহাবে মৌগ।গণ 
পৃথিবী ভোগ করিবেন ।  কৌটিলা চন্দ্র গুপ্ুকে বাজ|ভিিক্ত কখিবন। 

তপেই যুধিচিব হইতে চন্দ্র্ঘপ্পু ১১১৫ বসব । চন্দ্রপ্ডণ্তড আতি বিএ 5 সমাটু - 
ইনি মকিদনীয় যবন আলেক্জন্দণ ও সিলিউকস্‌ নৈকটবেব সমসামখিক । হনি 
বনুধলে মাঝবিদনীখ ধধন্দিগকে ভাবতবন হইতে দুবীকৃত কধিখী৪লেন, এবং গ্রবল গু তাপ 
সিলিউক্স্কে পবাঁভৃত কখিয়া তাহার কন্য। বিবা৯ কবিযাছিলেন । তাহা মহ দাদ প্রতাগ 
তখন কহঈ পৃথিবী ডিলেন না। কথিত আছে, তিশি অকুঠো হয়ে আলেক্টজশাবেখ 
শিবিবমপে। প্রবেশ কবিযাছিলেন। আ[লেক্জন্দব ৮২৫ খিষ্টান্দে ভীব বম আক্মণ কবেন। 

চন্দগুপ্ত ৩১৫ খিঃ অন্দে বাজগাপ্রাপ্ত হযেন। আহএঞব এ 2১৫ অঙ্কেব সহিত 
উপবিলিখিঠ ১১১৫ মগ কবিলেইঈ খুপিচিবের সময গারিযা খাত বু 5511 ৯১১৭ 
১৪৩০ খিঃ পুঃ তবে মহ |ভাবতঠেব যুগের সনখ। 

অঞ্ন) পুধাণেও এপ কথা আছে । তবে মতস্ট 2 খায় পাবাণে ১১১৫ ভন ১১৫ 
শিখি আছে । হাহা হইলে ১৪৬৫ পা লয় যাষ। 

ক্কক্ষেেব যুদ্ধ ঘে উষ্াব বড় খেশি পুনেব হয নাহ, বরং টিগ্ত পরই হইয়াছিল, 
তাভাব এক অথণ্জনীয় গ্রামাণ পাওজ। যায়। সকল প্রমাণ খন্চন কাবা খায় গণিত 
জে]তিষেব প্রমাণ খপ্ুন কব। যায় না--ণচন্দাকে। বদ সাঙ্ষিনৌ ॥ 

সকলেই জানে খে, বগুসবেব দুইটি দিনে দিবাবান সমান হয। সেই পইটি দিন 
একেব ছয় মস পবে আব একটি উপস্থিত হয । উহাকে বিষব খলে। আকাশের খে 
শ্তানে এ ঢই দিনে সর্যা থাকেন, সেই স্থান গহটিকে পান্তিপাত ব। ক্রান্তিপাতবিন্দু 
(09510090651 5০910) বলে । উহাব প্রতে)কটিব ঠিক ৯৮ অণ্শ (90 56:55 ) পবে 


স্পা পপি বা পা ভাজ সত জং 


1 বিখ্যাত চান) | 


১৪ কুষণচ রিত্র 


অয়ন পরিবর্তণ হয় (99150০6)1 এ ৯* অংশে উপস্থিত হইলে সূর্য্য দক্ষিণায়ন হইতে 
উত্তরায়ণে বা উত্ভরায়ণ হইতে দক্ষিণায়নে যান । 

মহাভারতে আছে, ভাগ্গের ইচ্ছাম্তত্যু। তিশি শরশয্যাশ।য়ী হইলে বলিয়াছিলেন 
যে, আমি দর্ষিণায়নে মরিব না, (তাহ হইলে সর্দগতির হানি হয়); অতএব শরশব্যায় 
শইয়। উদ্তরায়ণের প্রতীক্ষ। করিতে লাগিলেন । মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইলে তিনি প্রাণত্যাগ 
করিলেন । আণত্যাগের পুর্বে ভীক্ম বলিতেছেন, 

'মাঘেহয়ং সমন্প্রাপ্ডো মাসঃ সৌমো। যুপিষটির ,৮ 

তবে, তখন মাধ মাসেই উত্তরাঁয়ণ হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, এখনও মাঘ 
মাসেই উত্তরায়ণ হয়, কেন না, লা মাঘকে উত্তরায়ণ দিন এবং তৎ্পুর্ববদিনকে মকর- 
ংরুন্তি বলে। কিন্তু তাহ। আর হয়না । যখন অশিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত 
হইয়াছিল, তখন অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র বলিখ। গণিত হইয়াছিল; তখন আশিন মাপে 
ব্সর আরম্ভ কর! হইত, এবং তখনই ১ল। মাথে উত্তরায়ণ হইত। এখনও গণনা সেইরূপ 
»লিয়। আসিতেছে, এখন ফসলী সন ১লা আশিনে আরম্ভ হয়, কিন্তু এখন আর অশ্বিনী 
নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হয় ন।; এবং এখন ১লা মাঁঘে পুর্বেবের মত উতদ্তুরাঁয়ণ হয় না। এখন 
৭ই পৌষ ব। ৮ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর ) উত্তরায়ণ হয়। ইহার কারণ এই .ষ, ক্রান্তিপ।ত- 
বিন্দুর একট গতি আছে, এ গতিতে ক্রান্তিপাত, স্ৃতরাঁং অয়নপরিবর্তনস্থানও, বগুসর 
বশসর পিছাইয়। যাঁয়। ইহাই পুর্ববকখিত 17৩০9307701 11০ ঠ05010%68-হিন্দুনাম 
“অযনচলন” | কত পিছাইয়। যায়, তাহারও পরিমাণ স্থির আছে। হিন্দুরা বলেন, 
বসরে ৫৭ বিকলা, ইহাও পুবেন কথিত হইয়াছে । কিন্তু ইহাতে সামান্তা ভুল আছে। 
১৭২ খি.ঃ-পুববান্দে হিপারকস্নাম। আ্ীক জেযোতিবিদ্‌ ক্রান্তিপাতি হইতে ১৭৪ অংশে চিত 
নক্ষত্রকে দেখিয়াছিলেন। মাক্ষেলাইন্‌ ১৮০২ খিঃ অন্দে চিত্রাকে ২০১ অংশে 8৪ কলা ৪ 
বিক্লায় দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে হিসাব করিয়া পাওয়া যায়, ক্রান্তিপাতের বাধিক 
গতি সাড়ে পঞ্চাশ বিকল । বিখাঁত ফরাশী জ্যোতির্ববিদি ],552705£ এ গতি অন্য কারণ 
হইতে ৫০২৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন, এবং সর্নশেষে 9০০%৪]1 গণিয়া ৫০৪৩৮ 
ধিকল। পাইয়াছেন। এই গণন| প্রথম গণনার সঙ্গে মিলে। অতএব ইহাই গ্রহণ করা 
যাউক। 

জীন্মের মৃত্যুকালে মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু সৌর মাথেরঞ্ কোন্‌ 
দিনে, তাহ! | লিখিত নাই। পৌষ মাঘে সচরাচর ২৮ কিন ই দি দেখা যায়। এই ছ্‌ই 


শে ৮ ০টি শপ পিপীপীশিী তিপিপিশিকিশি? এ ভি পতিত পতি পটল ০১ শা 


* সে কালেও সৌর মাসের নামই প্রচলিত ছিল, ইহা আমি প্রমাণ করিতে পারি । হয় খাতুর কথা 
মহাভারতেই আছে। বার মাস নহিলে ছয় খতু হয় না 
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মাসে মোটে ৫৭ দিনের বেশী প্রায় দেখ। যায় না। কিন্তু এমন হইতে পারে না যে, ৩খন 
মাঘ মাসের শেষ দিনেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। কেন না, তাহা হইলে “মাঘোহয়ং 
সমনুপ্রাপ্তঃ” কথাটি বল৷ হইত ন।। ২৮শে মাঘে উত্তরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে ৪৮ দিন 
তফাণ্। ৪৮ দিনে রবির গতি .মাটামুটি ৪৮ অংশ ধর। যাইতে পাবে, কিন্তু ইহ! ঠিক বলা 
যায় না, কেন না, রবির শীশ্রগতি ও মন্দগগতি আছে। ৭ই পৌষ হইতে ২৯শে মাঘ পথান্ত 
ববিস্ফুই বাঙ্গাল। পঞ্জিক। ধরিয়। গণিলে 8৪৪ অংশ ৪ কল। মার গতি পাওয়া যায়। এ 
5৪ অংশ ৪ কপ। লইলে খি,ঃ পুঃ ১২৬৩ বসব পাওয়। যায়। ৪৮ অংশ পুরা লঙলে থিঃ 
পৃঃ ১৫৩০ বশুসর পাওয়া যায়। ইহা কৌন মতেই হইতে পারে না ঘষে, ইহার পুনেন 
কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধ হইয়াছিল। বিঞুপুবাণ হইতে যে খিঃ পৃঃ ১৯৩০ পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাই ঠিক বোঁধ হয়। ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আব কেহই বলিবেন 
ন| '.ধ, মহাভারতের যুদ্ধ পরের শেষে, পা হাজাব বসব পরেন হইয়াছিল। তাহা 
যদি হইত, তবে “সীব চৈত্রে উত্তরায়ণ হইত । চান্দ্র মাঘও কখনও সৌর ৬ 
হইতে পাঁবে ন।। 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
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মহাঁ৬াবতের যুদ্গক।ল সন্বন্ধে ইউবোপীয়দিগেব সঙ্গে আমাদিগেব কান মাবাত্বিক 
মতভেদ হইতেছে না। “কালব্রক্‌ সাহেব গণন। কবিয়্ন, বিঃ পুঃ চভুদ্দশ শতাব্দীতে 
এই যুদ্ধ হইয়াছিল। উইল্সন সাহেবও সই মশাবলম্বী। এলফিন্ফ্টোন্‌ তাহা গ্রহণ 
করিয়াছেন। উইলফোর্ড সাহেব বলেন, খিঃ পুঃ ১৩৭০ বসরে এ যুদ্ধ হয়। বুকাননের 
মত ত্রয়োদশ শতান্দীতে। প্রাট সাহেব গণন। করিয়।ছেন১ খিও পুঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ 
ভাঁগে। প্রতিবাদের কোন প্রয়োজন “দখা বায় না। কিচ্ছু পুর্নেনে বলিয়াছি যে. 
ইউরোপীয়দিগেব মত এই যে, মহাভারত খিস্ট পুর্ব চক্রর্থ ৭ পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত 
হইয়াছিল। এবং আদিম মহাভারতে পাঞ্খদিগেব কোন কথখ। জলি শ|- ও সব পশ্চাদন্তী 
কবিদিগের কল্পনা, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত । 

ষর্দি এই দ্বিতীয় কথাট। সত্তা হয, তবে মহাভাবত কবে প্রণীত হইয়াছিল, সে 
কথার মীমাংসার কিছু প্রয়োজন থাকে গা। ভাহা হইলে, মবেই মহাভারত প্রণীত হউক 
না কেন - কৃষ্ণঘটিত কথা যাহা কিছু এখন মহাভ।রতে পাওয়া যায়। সবই মি্থ্যা। কেন 
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না, কুগ্খটিত মহাভারতায় সমস্ত কথাই প্রায় প।ঞ্খদিগের সঙ্গে স্বন্থবিশিষ্ট । অতএব 
আগে দেখ! উচিত যে, এই শেযোস্ত আপন্তির কোন প্রকার ন্যা।তা আছে কি না। 

গ্রথমতই লাসেন সাহেবকে ধরিতে হয়-কন না, তিনি বড় লন্ধগ্রতিষ্ঠ জন্মান্‌ 
প্ডিত। মহাভারত যবেই প্রণীত হউক, তিনি স্বীকার করেন যে, ইহার কিছু 
এতিহ]সিকত। আছে । কিছ্টু তিনি যেটুকু স্বীকার করেন, সেটুকু এই মাত্র যে, মহাভারতে 
'ঘ যুদ্ধ বণিত আছে, তাহা কুরুপাঞ্চালের খু_ পা হবগনণকে অনৈতিহ|সিক কবিকল্পুনা- 
এসুত বখলিয়। উড়াইয়া দেন । বেধর সাহেধও সপ মত গ্রহণ করেন সর মনিয়র 
উহলিয়ম্স্‌, বাবু রমেশচন্দ দন্ড এভূতি অনেকেই সেই মতের শুধলন্বী। মতট| কি, তাহ! 
পে বুঝ|হতেছি | 

বুঁর। নামে হক জান রাজী] ভিলেন 1 আমরা পুরাণেতিহ।সে শুনি, তদ্রংশায় রাজগণাকে 
বর বা কৌরব ধলা যায়। ভাহাদিগের অধিকৃত দেশবাসিগণকেত এ নামে অভিহি 
করা খাইতে পারে। তাহা হইলে কু শন্দে কৌরবাধিকূত জনপদব।সাদিগকে রা 
পাঞ্চলের। দ্বিতীয় জনপদবাসী । এই অথেই পাল শব্দ মহাভারতে বাবহত হইয়াছে। 
এই ছুই ভানপদ পরস্পর সন্গিহিত। উত্তর পশ্চিমে যে সকল জনপদ ছিল, মহাভ।রতায় 
যুদ্ধের পুর্বেন এই দুই জনপদ তন্মধ্যে সর্নবাপেশ। প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বোধ হয়, 
এককালে এই দুই জনপদবাসিগণ মিশিতই ছিল । কেন শা, কুরু-পাঞ্চাল পদ বৈদিক হান্তে 
পাওয়া যায়। পরে তাহাদিগের মধ্যে বিরোধি উপস্থিত হইয়াছিল। বিরোধের পরিণাম 
মহাভারতের যুদ্ধ । সেই যুঙ্ছে কুরুগণ পাগলগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। 

এত দুর পধন্ত আমরা কোন আপত্তি করি না, এবং এ কথায় আমীদের সম্পূর্ণ 
সহনুভূতি আছে। বস্ততঃ কুরুগণের একৃত খিপক্ষগণ পাঞ্চালগণই বডে। মহাভারতে 
কৌরবদিগের গ্রতিযুদ্দকারী সেনা পার্ল সেনা, অথবা পাঞ্চাল ও স্যপ্রীয়গণক্ বলিয়া 
খগিত হুইয়াছিল | পাধশলরাঁজপুন ধুষ্টদ্রান্সঈই সই সেনার সেনাপতি । পাথগলরাজপুত্র 
শিখণ্টীই কৌরবগ্রধান ভীক্সকে নিপাতিত করেন । পার্শলরাজপুত্র ধুষ্টছ্যুন্ন কৌরবাচার্ধা 
(দ্রাণকে নিপাতিত করেন। যদি এ যুদ্ধ গ্রধানতঃ ধুতরাষ্ট্রপুত্র ও পাওুপুত্র্দিগের যুদ্ধ 
হইত, তাহ] হইলে ইহাকে কুরুপাঞ্ডবের যুদ্ধ কখনই বলিত না, কেন না, পাগুবেরাঁও কুরু ; 
তাহা হইলে ইহাকে ধাত্ররাস্ট্র পাঁঞ্ধদিগের যুদ্ধ বলিত। ভীম্ষ, এবং কৌরবাচাধ্য দ্রোণ 
ও রুপের সঙ্গে ধাগ্ররাপ্রদিগের যে সন্বন্ধ, পাঁঙবদিগের সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ, সেহও তুল্য। 
যদি এ যুদ্ধ ধার্ঠরাষ্র-পাঞুবের বুদ্ধ হইত, তবে তাহারা কখনই ছুর্য্যোধনপক্ষ অবলম্বন 
করিয়। পাণধদিগের অনিষ্টসাধনে প্রবুত্ত হইতেন না-কন না, তাহার। ধণ্মাত্সা ও ন্যায়ুপর | 
কুরুপাঞ্চালের বিরোধ পাগ্বগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পুর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, ইহ! 

« হৃঞ্জয়েরা পাধালভূক্ত-তাহাদিগের জাতি । . 
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মহাভারতেই আছে । মহ|ভাঁরতেই আছে যে, পাব ও ধার্তবাই৯৭ প্রভৃতি সকল কোৌবব 
মিলিত এবং দ্রোণাচাধ্য কর্থক অভিরশ্কিত হইযা, পাঞ্চালবাজা আক্রমণ বব্ন। এবং 
পার্শলরাঁজকে পবাজিত করিষ' শাহাব অতিশয় লাঞ্ুনা করেন। 

অতএব এই যুদ্ধী ষে প্রধানত; করুপার্শালেব যুদ্ধ, আাকাপ কবি। স্নাব।র কবিহ। 
ইউরোপীয় পঞ্চিতগণ, মে সিঙ্গান্তে উপস্থিত হুইযীছেন, আমি তাহ এগছণ করিতে পাবি 
ন। তীহাবা বলেন যে, যুদ্ধট। কৃকপাঞ্চালের, পাঞ্চবেবা কেও নহেন, পাও বা পাৰ 
কেহ ছিলেন ন|!। এ সিদ্ধাস্তেব অন্য হেতৃও তাহাপ। নিদেশ বধেশণ। চে সকল হেতুপ 
সমালোচনা আমি পশ্চা্ কবিব। এখন ইহ। বুঝাইতে চা যম, কুধ-পার্ালে খু 
বলিয়া যে পাঞ্চধধিগের অস্তিহ্ অস্বাকাৰ করিতে হইবে, ইত সঙ্গত নহে । পাপের 
শশ্ব পাঞ্চালাধিপতি ধার্তবাষ্দিগেব উপব আজক্মণ কবি,ল, পাঁদ্পে। হাহাব হায় 
হুহয়া, তাহাব পঙ্ষে যুদ্ধ কবিয়ছিলেন, ইহাই সম্ভব) পাণ্বদিগে ভাবনধন্তাভ এক ১০ 
কৌবখাধিপতি বিচিপ্রবীষ্টেব দ্ুহ পুত্র, ধুতবান্ী ও পা1%  ধৃতপাগ গে কিছু অ । 
আন্ধ বলিষ। রজ্যশ।সনে অনধিক।বা বা অক্ষম বাজ্য পাব হস্তগত হইল । পবিশেষে 
পাঁডকেও বজাডাত ও অরনাচারী দেখি-- ধৃতরাষ্টে্র রাড) আখাঁধ প্রুতবাঁদেব কাতে গেল। 
তাগাব পব পাওুপুবেপা বধংপ্র।প্ত হইল, রাজা পাঁপাব আকাঙস। কবিল, কাছে পুতবা্র 
ও থান্তবছ্ঈগণ তাহাদিগকে নিববাসিত করিলেন । ভাহাবা বনে বনে জখণ কপিখা 
পরিশেষে পাধলরাজেব কন্যা বিবাহ কবিষ। পার্ধাণদিগের সঠিভ আম্মায়াতা সপ্াপন 
কবিলেন। পাপগালবাজেব সাহাযো এবং তাহাদিগেব মাতৃলপূণ ও অবলপ্র তাপ 
যাঁদবদিগেব নেতা গ্রঞ্েেণ সাহাযো আাহাব। উন্দ্রগাপ্ত মতন শাজ/ সংস্থাপিত করিলেন । 
পরিশেষে সে বাজাও ধান্তবাষ্টদিগেব কবকখলিত হইল | 

পাণ্ডবেব। পনর্ববাথ খনচাবা হইলেন । এই অবস্তা বিপাটেৰ সঙ্গে সখ্য ও অঙ্গ 
স্থপিন কবিলেন। পবে পার্চলেব। কৌববদিগকে আঞুমণ করিণা। পুবববৈধ শুতিশোধ- 
জন্য এ আক্রমণ, এবং পাঁ্বদিগেব রাঁজ্যাধিকার উপশক্ষ মান কি শা, স্থিব কবিযা বলা 
যায় ন|। যাই হৌক, পার্ধালেবা যুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলে পাণবেশা তাহাদের পক্ষ 
থাকিয়৷ ধার্তবা্টগণেব সহি যুক্গ কবাই সম্ভব । 

বলিয়াছি যে, পা1€ব ছিল না, এ ক খলিবাপ, উপপিলিখিত পিতিখ] অন্য করণ 
নির্দেশ করেন। একটি কাবণ এই যে, সমসামধিক কোন গন্থে পাঁতব নাম পাওধ। যা 
ন। উত্তরে হিন্দু বলিতে পাবেন, এই মহাভারত ৩ সমসাসযিক গ্রান্ত-আবাব চ1৯ 
কি? সে কালে ইতিহাস লেখার প্রথা ছিল না যে, কশকগুলা গ্রন্থে তাহাদের নাম 





* বিছুর বৈশ্ঠাজ।ত। 
৩ 


১৮ কুমত্চবিত্র 


পাঁওয়ু। যাইবে। শবে হউরোপীয়েব। বলিতে পাবেন যে, শতপথব্র।ঙছ্গণ একখানি অনল্প- 
পরবর্তী গ্রন্থ । তাহাতে ধৃবাঞ্ট, পরিক্ষিৎ এবং জন্মেজয়েব শাম আছে, কিন্তু পাঞ্খখদিগেব 
শমগন্গ নীই-কাজেই পাঞিবেরাও ছিল না । 

এপ সিদ্ধান্ত ভার হবষীয় প্রাচীন রাজগণ সম্মন্দ হঈতে পাবে না। কোন 
»রতব্ষীয় গ্রন্থে মকিদনেব আলেক্জন্দরেব শামগন্ধ নাই -অথচ ঠিনি ভ।বতবর্ে 
আপিয়! যে কাণ্টা উপস্থিত কবিয়াছিলেন, তাহ কৃকর্ষেছেব স্যাষই গুকতব বাপাব। 
সিদ্ধান্থ করিতে হইখে কি, আলেক্জন্দর ন।মে কোন ব্যক্তি ছিলেন না, এবং আীক 
ইতিহাসবেত্তার। তত্ন্তান্ত যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কবিকপ্পনাধান? কোন ভাঁবতবরীয় 
গ্রন্থে গজনবা মহু'্সদের নামগন্ধ নাই-সিদ্ধান্ত করিতে হইপ্, হনি মুসলমান লেখকপধিগের 
কল্পন!প্রসূত ব্যক্তি মাত্র? খাঙ্গালাব সাহিতো বখর্তয়াপ খিলিজিব নামমীত্র নাই-- 
সিগ্বান্ত করিতে হইবে কি যে, ইনি মিন্হ।জদ্দিশেব কল্পনপ্রসূঠ মার? যদি তাহা ন| 
হয়, তবে একা মিন্হাজদ্দিনে বাক্য বিশ্বাসযোগা হইল কিসে, আব মহাভাবতেখ কথ। 
অবিশ্বাসযোগা কিসে ? 


যেখব সাহেব বলেন, শতপথব্রাঙ্গণে অঞ্জন শদদ আছ, কিন্তু ইহ ইন্দার্থে ব্যবজ ত 
হইয়াছে- কোন পাঞ্বকে বুঝায়, এমন অর্থে বাবজত হয শাই। এজন্য তিশি বুঝিয়াছেন 
যে, পাগুব অঙ্ছুন মিথ্যাকল্পনা, ইন্দ্রস্থানে ইনি,আদিষ্ট হইযাছেন মান। এ বুদ্িব ভিতর 
প্রবেশ কবিতে আম্বা অক্ষম । ইন্দ্রার্থে অচ্ছন শব্দ বাখজত হইযাছে, এজন্য অচ্দুন নামে 
কৌন মনুষ্য ভিল না, এ সিদ্ধান্ত বুঝিতে আমবা অক্ষম । 


কথাট। হাসিয়া উডাইয। দিলে চলিত, কিন্তু খেবব সাহেব মহামহোপাধ্যায়, পঞ্চিত, 
বদ ছাপাইয়াছেন ; আব আমরা একে বাঙ্গালী, তাতে গছমর্খ, ভাহাকে হাসিয়। উডাইয়। 
"দওয়া বড় ধুষ্টতার কাঁজ হয। তবে, কথাট। একট বুঝা । শতপথকব্রা্গণে, অর্জন 
নাম আছে, ফান্তুন নামও আডে। যেমন অভ্ভ,শ ইন্দ্র ও মধ্যম পাণুব উভয়েব নাম, 
ফাস্তনও তমনই ইন্দ ও মধাম পাণ্চব উভয়ের নাম। ইন্দ্রের নাম ফাল্গুন, কেন না, ইন্দ্র 
ফন্গুনা পক্ষত্ের অধিষ্ঠাভৃদেবতা : ক্৯ অজ্ঞ,নের নীম ফাক্ষুন, কেন না, তিনি ফন্তুনী নক্ষত্রে 
জন্মিয়াছিলেন। হয়ত ইন্দ্রাধিষ্ঠিত নক্ষরে জন্ম বলিয়াই তিনি ইন্দ্রপুত্র বলিয়া! খ্যাত; 
ইান্দ্রর গুঁবসে তাহার জন্ম, এ কথায় কোঁন শিক্ষিত পাঠকই বিশ্ব(স কবিবেন ন1। আবার 
অঙ্কন শব্দে শুরু । মেঘদেবত। ইন্দ্রও শুর্ল নহে, মেঘবর্ণ অচ্ভুনও শুর্লবর্ণ নহে। উভয়ে 


* এখনকার দৈবজ্ঞের] এ কথা বলেন না, কিন্তু শতপখব্রা্মণেই এ কথা আছে। ২ কাণ্ড, 
১ অধ]ায়। ২ ব্রাঙ্গণ। ১১, দেখ । 


প্রথম খণ্ 2 ষষ্ঠ পধিচ্ছেদ 2 পাণ্চবধিগেব হীতিহাসিকত। রঃ 


নিন্মীল কম্মনকারী, শুদ্ধ, পবির ; এজন) উভয়েই অঙচ্ভুন | স্ইন্দ্র নাম যে অজ্ভন, শতপথ- 
ব্রাঙ্গণে সে কথাটা এইরূপে আছে-“অক্জ্রনো বৈ ইন্দ্ো ঘদস্থ গুহান।ম” ; অঙ্কন, ইন্দ্র; 
সেটি ইহার গুহা নাম। ইহাতে কি বুঝায় ন। যে, অচ্ভুন নামে অন্ত ব্যক্তি ছিল, তাঁহার 
মহিমাবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে ইন্দ্রের সঙ্গে তাহার এঁকস্থাপনজন্যা, অশ্ভুনের নাম, ইন্দ্রের একট। 
লুকানো নাম বলিয়। প্রচাবিত করিতেছেন % বেবব সাহেব পগুহাত অর্থে 2হ059008 
বৃঝিয়।, লোককে বে।ক। বুঝাইয়াছেন । 


আর একটি রহস্যের কথা বলি। কুবচি গাছের নামও অড্ভন। আবার কুরচি 
গাছেব নামও ফাঁক্ষন। এ গাছেপ্ধ নাম অভ্ক,ন, কেন না, ফুল শীদ]; ইহার নাম ফাল্ধুন, 
কেন না, ইহা ফাঁঞ্তন মাসে ফুটে । এখন আনার বিনীত নিবেদন যে, ইন্দ্রের নীমও 
অর্,ন ও ফান্তুন বলিয়| আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, কুরচি গাছ নাই, ও কখনও ছিল 
ন|৭ পাঠকেরা সেইরূপ অনুমতি করুন, আমি মহামহোপাধ্যায় ৬/5০০£ সাহেবের 
জয় গাই। 

এই সকল পণ্ডিতের বলেন যে, কেবল ললিতবিস্তরে, পাঁঞ্বদিগের নাম পাঁওয়। 
য।য় বটে, কিন্তু সে পাণুবের। পার্বত্য দক্থ্য মাত । আমাদের বিবেচনা, তাহা হইতে এমন 
বুঝা যায় ন। যে, পাওপুত্র পাণ্ব পাঁচ জন কখন জগতে বর্তডমীন ছিলেন ন।। বাঙ্গাল 
সাহিত্যে “ফিরিঙী” শব্দ যেই একখানা এ্রন্থে পাওয়া যায়। সে সকল গ্রন্থে ইহার অর্থ 
হয়, 13112912১১ নয় 20501006551) জা শন কোথাও পাওয়। যায় না, বা এ 
অর্থে “ফিবিঙ্গী” শব্দ কোথাও ব্যবত হয় নাই। ইহা হইতে যদি আমর| সিদ্ধ করি যে, 
47181) জাতি কখন ছিল না, তাহ! হইলে ইউরোপীয় পণ্ডিত ও তাহাদের শিষ্চগণ যে 
লমে পতিত হইয়াছেন, আমরাও .সই জমে পতিত হইব | 


* *.বীদ্ধ-গ্রন্থকাবেবা পাণ্ডব নামে পব্ধত বাসী একটি জাতির উ/ল্রথ কবিষ। গিয়াছেন ; তাহাব। 
উজ্জযিনী ও কে।শণবাসীদেখ শন ছিল । (৬৬1) ]15111151001506) 1878, 75 185.) 
মহা ভাঁকতে পাগুবদিগ,ক হস্তিন।পুবব'সী বলি বানা কব হইয়াছে বটে, কিন্তু এ গাঞ্জেবও শুলবিশেষে 
লিদিত আছে, প্রথমে তাহবা হিম।ণর পর্বতে থাকিয়া পরিবঞ্চিত হন । 

এবং পচা স্থতাঃ পঞ্চ দেবদত্া মহাবলা2 | ঈ * 
* * বিবর্ধমানাস্ে তর পুণ্যে হৈমবতে গিনৌ। 
অ।দিপর্বব | ১১৪ | ২৭-২৯। 


এইরূপে পাঙুব দেব দণ্ড পাটি মহ।বল পুন % যেই পিগ্ন হিমালয় পর্বতে পরিবন্ধিত হইতে 


থাকেন। 
প্লিনি গ সলিনস নামে গ্রীক গ্রন্থকীবেব। শারতবর্ষের পশ্চিমো হর দিকে বাহলীক দেশের উন্তরাংশে 





২০ কুন) ধিন 


এখনও এ[সেন সাহেবের মতের সমালোচন। বাকি আগে। তিনি বলেন, 
কক্পাপণাপখ যঙ্গ এতিহাসিক ব্টাপাব » মহা হান হব ততটুকু এতিহাসিকত। অ।ছে। কিন্তু 
তিনি পাদ্ব$৮তি শায়কলাবিকাধিগেক গতি অবিাসঘুক্ত । তিশি বলেন, অজ্ভনাদি সব 
বাপুকণ।ণ | ম্থাঁ অভনল শব্দেবক অর্থ শ্েতধর্ণ, এজন্য যাহা আলোকমঘ, তাহাই 
আদ এ মিশি অন্ধকার, তিশি ক 1 কষ ও তদ্রুপ 1 পাখদিগের অনবস্থানকালে যিনি 
ক্আ্যধাণণ করিয়।ছিলুন,। তিনি ধৃতরাইঈ । পঞ্চ পাছিব পাঞ্চালেব পাঁচটি জাতি, এবং 
পধালাব সহিহ তাত।দিগে বিবাহ এ পঞ্চ জাতিব একীকৃবণ সুচক মাব্র। যিনি ভদ্র 


সাগছিগ্জেনা (দশের একটি গণের নম পাণ্া ধলিযা উল্লেম কবিশছেন এবং সিন্ধু নদীব মুখ সশীপস্থ 
জাতিবিশখেব 6৪ পাশ্য বপি] লিখিয়। গিযাছেশ। ভগালবিত টলেমি পাও্ড) নাম লোকবিশেষকেে বিতস্তা 
নদীর সশীপস্থ বলিয়া কীর্তন কবিঘাছেন। কাম্যায়ন একটি প।ণিনিস্থনের বান্তিকে পাও হইতে পাণ্ 
শদ শিল্প কবিযছেন। * লক্মীবর স্বরূুত ষডাধাচন্দ্িকাব মধ্যে (ককয বাইলীক!দি উওবদিকৃশ্থ 
কত ্ুশি জনপদের সহিত পশ্য দেশশব নাম উল্লেখ কবিবাহেন এবং সে মমুদধকে সশাচ অর্থাৎ অসভ্য 
দেশবিশের লিখা কীশন করিয়া গিষাছেন। 
“পাও্াাকেবযখাভল।ক * * * এনে পৈশাচদেশাত সব)” 

ইবিবংশ দক্গএরিকস্থ চোল কেধলাদির সহিত পাদ্য দেশে মাম উলিখিত আছে । (হবিবংশ। 
৩২ আ, ১১৭ হলো ।) অতণপ উহা দক্ষি।পথেব অনর্গত পাঁগ্য দেশ । ভ্রীমান উইলসম বিবেউনা কবেন, 
এ দা শষ পোক প্রথমে "সাশডিখেনা দেশের অধিবাসী ছিল, তগা হইতে ক্রমশঃ ভাবতবর্ষে আসিযা বাস 
কবে এব” উও্তবো ৪৭ এ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধিবাস কবিষা পৃশ্চাৎ হস্তিন।পুব বানী হয, ও 'অবন্ষে 
॥ক্ষিণাপথে গিখ পাও্যবাজ্য সছাপন করে । 4৯572010 16560:017159 ৬০1, 2৬11), 95 2100 906. 

বাণতবঙগিণীর মতে ক।শ্মীব খ।জাযব প্রথম খাঁজ্জাবা কুকবংশীয়। অতএব তংগদেশ হইতে পাগুবদের 
হম্তিণাধ আদিখা উ।নিবেশ ববা সম্ভব | তাহাবা মধ্যদেশবাসী অথ৮ কিবপে পাগ্ডব বলিষা পরিচিত 
হইলেন, এই সমস্থ পৰণার্থেই কি পাধুপুত্র পাগ্ডব বলিষা ক্রমশঃ একটি জন্প্রব দ প্রচাবিত হইল? 
াহ।দেব জনম্মবৃওীন্তঘটি২ও গ।লবোগ গ্রাসিদই আছে । লোকেও তাহাতে সংশষ প্রকাশ করিঘাছিল, 
তাহাঁবও নিশন পাওষা বাষ। 

যদ। চখমুতঃ পা9%? বণং ভশ্টেতি চাপরে। 
আদিপর্বব | ১। ১১৭ । 


অগ্ঠ অগ্ত লো"ক বলিল, “বহুকাল 'অতীভ হইল, পাঁঞ্ প্রাণত্যাগ করিধাছেন , অতএব ইহার! 
ক্ষিধাগে তীয় পথ হইনে পারেন ?” 


ভারতববীম উপাসকসম্প্রদায়। অক্ষযকুমাব দত্ত প্রণীত, দ্বিতীয ভাগ, উপক্রমণিকা, ১৭৫ পৃঃ । 
আন্গয় বাবু সচবাচব ইউক্োপীয়দিগেব মতেব অবলম্বী। 


সত পপ ও পি 


* পার্ডো্যণ, বক্তবাঃ|-_-বাস্তিক | 


প্রথম খঞ্ 2 ষষ্ঠ পবিচ্ছেদ 2 পাঞ্বদিগের শখিহাসিকত। ২১ 


অর্থাৎ মঙ্গল আনয়ন করেন, তিনি সভদ্রী। অঙ্ছনের সঙ্গে যাদবদিগের সৌহাদ্যই এই 
স্বভদ্র, ইত্যাদি ইতাদি। 
আমি স্বীকার করি, হিন্দুদিগের শা্গ্রন্থ সকলে -বেছে, ইতিহ|সে, পুরাণে, কাব্যেও 
রূপকের অতিশয় প্রাবল্য। অনেক রূপক আছে । এই গ্রন্থে আমাদিগকেও অনেকগুলি 
রূপকের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করিতে হইবে । কিন্তু তাই বলিয়। এমন স্বীকার করিতে পারি 
ন1 যে, হিন্দুশাস্ত্রে যাহ| কু আছে, সবই রূপক -যে রূপক ছাড়। শান্ুগ্রন্তে আর কিছুই 
নাই । 
আমর। ইহাও জানি যে, সংস্কৃত সাহিত্যে বা শান্ছে যাহ। কিছু আছে, তাহ। রূপক 
হউক বান। হউক, রূপক বলিয়া উডইয়। দিতে অনেকেই ভালবাসেন। রামের নামের 
ভিতর “রম্‌' ধাতু পাওয়া যায়, এবং সীতার নামের ভিতর “সি' ধাতু পাওয়া যাঁয়, এই জন্য 
র।মায়ণ কৃষিকাধ্যের রূপকে পরিণত হইয়াছে । জর্খমন্‌ পঞ্চিতের। এমনই ঢই চারিট। ধাতু 
আশ্রয় করিয়। খপেদের সকল সুক্তগুলিকে সূর্ধা ও মেঘের পক করিয়া উড়াইয়। দিয়া.ছন। 
চেষ্ট। করিলে, বোধ করি, পৃথিবীতে যাহ! কিছু আছে, তাহ। এইরূপে উড়াইয়া দেওয়া 
যায়। আম|দিগের মনে পড়ে, এক সময় রহশ্যচ্ছলে আমরা বিখ্যাত নবদ্বীপাধিপতি 
কুষ্ণচন্দ্রকে এইরূপ রূপক কারয়। উড়াইয়! দিয়ছিলাম । তোমপ্| বলিবে, তিনি সে দিনের 
মানুষ-- তাহার রাজধানী, রাঁজপুরী, র|জবংশ, সকলই আজিও বিদ্ধমান আছে, তিনিও 
ইতিহাসে কাণ্তিত হইয়াছেন । তাহ।র উত্তরে বল। যায় “ঘ, কুষ্ অর্থে অন্ধকার, তমে।রূপী। 
কুষ্ণনগরে অর্থাৎ অন্ধকরপূর্ণ স্থানে তাহার রাজধানী । তাহার ছয় পুত্র, অর্থাত তমৌগ্ড৭ 
হইতে ছয় রিপুর উত্পন্তি। এক জন বালক পলাসির যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ রূপক করিয়াছিল 
যে, পলমাত্র উদ্ভাসিত যে অসি, তাহা ক্লীবগুণযুক্ত রেৰ (011৮০) কর্তক প্রযুক্ত হওয়ায় 
নুরাজ। অর্থ যিনি উত্তম রাজা ছিলেন, তিশি পরাভ়ত হইয়াছিলেন। অতএব জূপকের 
অভাব নাই । আর এই বালকরচিত জূপকের সঙ্গে লাসেন্রচিত ব্ূপকের বিশেষ প্রডেদ 
দেখ| যায় ন।। আমরা ইচ্ছ। করিলে, লিস্ঃ ধাতু খোদ লাসেন্‌ সাহেবের নামের বুযুৎ্গ্তি 
সিদ্ধ করিয়া, তাহার এঁতিহাসিক গবেষণ। ক্রীড়াকৌতুক খলিয়া উড়াইয়া দিতে 
পারি। 
ভারতবর্মের ইতিহাঁসলেখক 51১55 ৬/1,০০15: সাহেবেরও একটা মত আছে । 
যখন হস্ডী অশ্ব তলগামী, তখন মেষের জলপরিমাণেচ্ছ।র প্রতি বেশী শ্রদ্ধ। কর। যায় ন। 
তিনি বলেন, ই], ইহার কিছু এঁতিহাসিক ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু তাহা অতি সামান্য 
মাত্র 
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২২ বুধনচাব 
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টল্বয়স্‌ ইলর সাঁহেব সংস্কৃত জানেন না, মহাভারত কখনও পড়েন নাই। তাহার 
অবলন্দন বানু অবিনাশচন্দ্র ঘ/ষ নামে কোন ব্ক্তি। ভিনি অবিনাশ বাবুকে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন যে, মূল মহাভাত্ত অনুধ[দ করিয়া উহাকে দেন। অবিন!শ বাবু রংশ্যপ্রিয় 
লোক সন্দেহ নাই, কাশীদাসেব মহাভারত হইতে কত দুর অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিতে 
পাবি না, কিন্তু হুইলর সাহেব চন্দ্রহাস ও বিষয়ার উপাখ্যান প্রভৃতি সামঞ্জী মূল 
মহাঁভাবতের অংশ বলিয়। পাচার করিয়াছেন । ঘে বষীয়সী মাণিকগীরের গান শুনিয়। 
রাম! যণজমে অশ্ুমোচন করিতেছিল, বোধ হয়, সেও এই পঞ্চিতবরের অপেক্ষা উপহাসাস্পদ 
নহে । ঈদ লেখকের মতের প্রতিবাদ কর। পাঁঠকেব সময় বুথ। নম্ট কর। বিবেচন। কবি। 
ফলে, মহাভারতের যে অংশ মৌলিক, তাহাব লিখিত বৃত্তান্ত ও পাণ্চবাদি নায়ক সকল 
কল্পনা প্রসৃত, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন উপযুক্ত কারণ এ পধ্যস্ত নিদিষ্ট হয় নাই। 
যাহ! নিদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সকলই এইবপ অকিঞ্চিগুকব। সকলঞ্চলিব প্রতিবাদ 
করবার এ গ্রন্থে স্থান হয় নাঁ। মহাভারতের অনেক ভাগ প্রক্ষিণ্ড, ইহ! আমি স্বাকার 
করিয়াছি । কিন্তু পাঞ্খবাদির সকল কথা প্রক্ষিপ্ত নহে । ইহা প্রক্ষিপ্র বিবেচনা কবিবার 
কোন কারণ নাঁই। তাহার এঁতিহাসিক, ইহ বিবেচন| করিবার কাবণ যাহা বলিয়াছি, 
তাঁহ। যদি যথেষ্ট ন| হয়, তবে পবপরিচ্ছেদে আরও কিছু বলিতেডি । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


প(গুবদিগেব এঁতিহাসিকত। 


পাণিনি সুত্র করিয়াছেন, 
মহান্‌ শ্রীহাপরাহ্নগৃষ্টীঘ। স্জাবা লভার ভারতইঠৈলিহি সবৌরবপ্রবৃদ্দেঘ । ৬। ২। ৩০ 

অর্থাত ত্রীহি ইত্য।দি শব্দের পুর্বেব মহত শব্দ প্রীযুক্ত হয়। তাহার মধ্যে একটি শব্দ 
'ভীঁরত' । অতএব পাঁণিনিতে মহাভারত শব্দ পাওয়া গেল। পসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ ভিন্ন 
আর কোন বস্ত্র “মহাভারত” নামে কখনও অভিহিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ নাই। 
ড/০১০ সাহেব বলেন, এখানে মহাভারত অর্থে ভরতবংশ | এট কেবল তাহার গায়ের 
জোর । এমন প্রয়োগ কোথাও নাই। 

পুনশ্চ, পাণিনিসুত্র 

“গবিষুধিভযা* স্থিরঃ 15 ৮। ত। ৯৫ 


১ প্রথম খণ্ড 2 সপ্তম পরিচ্ছেদ ? পাগুবদিগের এতিহাসিকতা ২৬ 


গবি ও যুধি শব্দের পর স্থির শব্দের স স্থানে ম হয়। যথ। --গবিষ্ভিরঃ, যুধিষ্টিরঃ | 
লস 

“বহছবচ ইজ গ্াঁচা এরতেষ ।” ৬৪1 ৬৬ 
ভরতগোত্রের উদাহবণ “যুধিচিবাঃ 1”% 
৬ 

'প্রিযাম বন্তিকুষ্থিবু ক ৩) 1৮81 ১ 1 ১৭৬ 
পাওয়া গেল “কুল্তী”” । 
পুনশ্চ,_- 

“বাশ্থদেবাজ্গুন[ ৬) বুন। 81 ৩। ৯৮ 
অথাৎ, বাসুদেব ও অভ্ভ,ন শব্দের পব ফন্ট।র্থে বুন্‌ হয়। 
পিলিত5... 

“মশাণ নপাঁবেদান(সঙ্ানঘুচ্িনঞুলন'নপুণন ক শব্রনক্রনকেযু |” ৬ । ৩ । ৭৫ 
ইহাতে “নকুল” পাওয়। গেল । 
দ্রেণপর্বতজীবন্ত।পন্ঠতৎস্ত ম। ৪1১ ১5 


“.দাণায়ন” শব্দ পাওয়া গেল। ইহাতে অশ্বশাম। ভিন্ন আব কিছুই বুঝায় না। 
এইরূপ পাঁচটি পাঞ্চবের নামই এবং কুন্তী, পদ্রোণ, অশ্রথাম। প্রভৃতির নম পাণিনিসুত্রে 
পাওয়া যাষ। 


যদি মহাভারত গ্রন্থের নাম এবং সেই গন্কেব শায়কদিগেব নাম পাওয়া গেল, তবে 
পাঁণিনির সময়েও মহাভারত পাঁঞ্চবদিগেব ইতিহাস । এখন দেখিঠে হইবে, পাণিনি কবেকাব 
পাকি । 


ভারতদ্বেষী ড/০১৫: সাহেব তাহাকেও আধুনিক বলিয়। প্রতিপন্ন করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন । 
কিন্তু এখানে তাহার মত চলে নাই, ন্বয়ং গোল্ডষ্ট কর পাণিনির অভ্াদয়কীণ নিরণীত 
করিয়াছেন। তিনি যহা বলেন, তাহাব বিস্তাবিত বিবরণ লিখিবব স্থান এ নহে; কিন্তু বাবু 
রজনীকান্ত গুপ্ত তাহাব গ্রন্থের সারাংশ বাঙ্গাপায় সম্কলন করিযাঙেন, অতএব না বলিলেও 
চলিবে। াঁহার। বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িতে ঘ্বণা কবেন, ভাহার। গোল্ডস্ট,কবেব গ্রস্থই ইংরাজিতে 
পড়িতে পারেন। তীহার বিচারে পাণিনি অতি প্রাচীন বলিয়। প্রতিপন্ন হইয়াছে, এজপগ্ঠ 
উ/৩1১০: সাহেব অতিশয় দ্রঃখিত। তিনি গোল্ডষ্টকরের গ্রতিবাদও করিয়াছেন, এবং লজ্ভ। 
পরিত্যাগ করিয়। বলিয়াছেন, জয়পতাঁকা আমিই উড়াইয়াছি। কিন্তু আর “কহ তাঁহ। বলে না। 


০ শাশিস্পীপিপাপাপিীশ 


* উদাহরণটি সিদ্ধান্তকৌমুদীর, ইহা বল! কশ্্য। 


২৪ কুধ্চরিত্র 


গোল্চফ্ট,কর প্রাণ করিয়াছেন যে, পাণিনির সূত্র যখন প্রণীত হয়, তখন বুদ্ধদেবেরপ্* 
আবির্ভাব হয় নাই। তবেই পাণিনি শান্ত 5; খিং পুঃষন্ত শতাব্দীর লোক । কিন্ত কেবল 
তাহাই শহে, তখন ব্রাঙ্গণ, আরণ্যক, উপনিষদ্‌ প্রভৃতি বেদাংশ সকলও প্রণীত হয় নাই। 
থক, যবঃ, সামসংহি তা ভিন্ন আব কিছুই হয় নাই। আশ্বলায়ন, সাংখায়ন প্রভৃতি অভ্যুদিত 
হন নাই । মক্ষমুলব বলেন, ব্রাঙ্গণ প্রণয়ন-কাল খিঃ পু; সহত্স বসর হইতে আরম্ত | ডাক্তার 
মার্টিন হোৌগ বলেন, এ শেষ , খিও পুঃ চতুদ্দশ শতাব্দীতে আরম্ত। অতএব পাণিশির সময় 
থিঃ পঃ দশম বা একাদশ শতান্দা খিলে বেশা ধলা হয় না । 

[৬5 1৬0]19, ০৮০ গ্রভৃতি অনেকেই এ খিচ!রে গ্রবৃন্ত, কিন্তু কাহাবও কথায় 
গোডস্টুকরেব মত এপ্ডিত হইতেছে না। অহএব আচাধ্যেব এ মঠ গ্রহণ করা যাইত 
পারে । ঠবে ইছ। স্থিব যে, খিষ্টের সহঞ্জাধিক বসব পুর্বেন যুধিছিপাদিব বৃত্তান্তসংযুক্ত 
মহ।ভাবত গরণ্ প্রচলিত চিল । এমন প্রচলিত যে, পাঁণিনিকে মহাতাবত ও যুধিনিব দিব 
পুহপন্তি লিখিত হুইয়াডে | আব ইহা ও সম্ভব -, তাহাব অনেক পুদেবই মহ্/ভাবত গচলি ও 
হইযাডিল। .কন শা, রাত নাং বুন্” এই সুবে বাসদেখক ও অজ্জনক শন্দ 
এই অ.থ পওষ। যায খ, খাস্তদেবেব উপাসক, অঙ্গনে উপাসক । অতএব পাণিশিসুত্র 
গ্রণয়নেধ পুবেবই ব্রধশজগ্ন এবত। বলিয়া শ্ীকুহ হইতেন। অতএব মহা ভাবতে যুগ্দের 
অনল্প পরেই আর্দিম মহাভাবত প্রণীত হইয়াছিল খলিয়। যে প্রশিদ্ধি আঙে, তাহার উচ্ছেদ 
করিবার কোন কাবণ দেখ। যায় না। | 

এক্ষণে ইহাও বন্তব। যে, কবল পাণিনিব নয়, আশ্বলায়ন ও সাংখ্যায়ন গৃথসুর্েও 
মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে । অ৩এব মহাভারতের প্রাচীনতা সন্বন্ধে বড় গোপযোগ করার 
কাহারও অধিকার নাই। 


অগম পরিচ্ছেদ 


ধের এতিহাসিকতা 


কৃষ্ণের নাম পাণিনিৰ কোন সূত্রে থাক না থাক, তাহাতে আসিয়। যায় শা । কেন 
না, খখেদসংহিতায় কুষ্।' শব্ধ অনেক বার পাওয়া যায়। প্রথম মঞ্চলের ৯১৬ সুক্ষের 


চি শপ শপ পাশিসপিশ | জিলা পিপিলীপি পপিপপীত পপি এপাপলিত সাপ পোপ 


* মহীভারতে "বৌদ্ধ? শব প1ওষা যায়, কিন্তু ৯ অংশ যে প্রক্ষিপত, তাহাও অনানাসে প্রমাণ করা 
যাইতে পাপে। 


| কষ শব্দ আমি প।ণিনিব অষ্টাধ্যায় খুঁজিয়। পাই নাই--মাহে কি না, বলিতে পারি নাঁ। কিন্ত 
কুচ শব্দ বে পাণিনির পুর্বে প্রচলিত ছিল, তদ্ধিষয়ে কে।ন সংশয় নাই কেন না, খগ্েদ-স'হিতায় কচ 
শব্ধ পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায । কঞ্চনামা বৈদিক খবির কথ। পশ্চাৎ বলিতেছি। তত্তিন্ন অষ্টম মণ্ডলে ৯৬ 


প্রাথম খণ্ড ই অস্টম পরিচ্ছেদ ঃ কৃষ্ণেব এতিহাসিকতা ২৫ 


২৩ খকে এবং ১১৭ সুক্তির এ খকে এক কুষ্টের নাম আছে। সে কুঞ্জ কে, তাহা! জানিবার 
উপায় নাই । জন্ভবতঃ তিনি বস্থদেবনন্দন নহছেন। তাহার পর দেখিতে পাই, খ্থেদ- 
ংহিতার অনেকগুলি সুক্তের ধধষি এক জন কৃষ্ণ । তাহার কথ। পরে বলিতেছি । অথর্বব- 
সংহিতাঁয় অন্থর কৃষ্ণকেশীর নিধনকারা কৃষ্ণের কথা আছে। তিনি বস্পদেবনন্দন সন্দেহ 
নাই । কেশিনিধনের কণা আমি পশ্চা বলিব । 


পাণিনির সূত্রে 'বাস্থদেব নাম আছে-সে সুত্র উদ্ধৃত করিয়াছি । কৃষ্ণ মহাভারতে 
বাস্থদেব নামে সচরাচর অভিহিত হইয়াছেন। বন্ুদেবের পুর বলিয়হি বান্থদেব নাঁম 
নহে, সে কথ। স্থানান্তরে বলিব। বন্থুদেবের পুত্র না হইলেও বাস্থদেব নাম হয়। এই 
মহাভারতেই পাওয়া! ষ।য়-_পুণ্1ধিপতিরও নাম ছিল বাস্থদেব। বন্থুদেবকে কবিকল্পন! বলিতে 
হয়, বল-_কিন্তু বাস্থদেব কবিকল্পন। নহেন। 


ইউরোপীয়দিগের মত এই যে, কুষ্ণ আদৌ মহাভারতে ছিলেন না, পরে মহাভারতে 
তাহাকে বসাইয়! দেওয়! হইয়াছে । এরূপ বিবেচনা করিবার যে সকল কারণ তাহারা 
নির্দেশ করেন, তাহ। নিতান্তই অকিঞ্চিতকর। কেহ বলেন, কৃষ্ণজকে মহাভারত হইতে 
উঠাইয়। দিলে মহভারতের কোন ক্ষাতি হয় ন।। এক হিসাবে নয় বটে। গত ফরাসী- 
প্রুসের যুদ্ধ হইতে মৌল্টকেকে উঠাইয়। দিলে কোন ক্ষতি হয় না 025৬51916, 7০০2) 
[৬০৮ 95997, 0505 প্রভৃতি রণজয় সবই বজায় থাকে; কেন না, 1০1০ হাতে 
হাতিয়ারে এ সকলের কিন্ুই করেন নাঁই। তাহার সেনাপতিত্ব তারে তারে বা পত্রে 
পর্ধে নির্পব।হিত হইয়[ছিলি। মহাভারত হইতে কুঞ্জকে উঠাইয়। দিলে সেইরূপ ক্ষতি হয় না । 
তাহার বেশী ক্ষতি হযু কি না, এ গ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঁঠক জানিতে পারিবেন । 


ভুইলর সাহেবেরও এ বিষয়ে একট। মত আছে । তাহার যেরূপ পরিচয় দিয়াছি, 
তাহাতে বোধ হয়, তীহার মতের প্রতিবাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তথাপি মতটা 
কিয়শ্পরিমাঁণে চলিয়াছে বলিয়।, তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলাম । তিনি বলেন, দ্বারক। 
হস্তিনাপুর হইতে সাত শত ক্রোশ ব্যবধান। কাজেই কৃষ্ণের সঙ্গে পাগুবর্দিগের যে ঘনিষ্ঠ 
সন্বন্ধ মহাভারতে কধিত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব। কেন অসম্ভব, আমরা তাহা কিছুই 
বুঝিতে পারিলাম না, কাজেই উত্তর করিতে পারিলাম ন। বাজালার মুসলমান রাজপুরুষ- 


শাল পশপীশিপাশিশী পপ পল শকাশিশিশী্পিিশীশী পপ শীল ২ ৮ পীশসিস তিন 


স্ৃক্তে কষজ্জনাম! এক জন অনার্য রাজার কথ! পাও! যায়। এই অনার্য কৃষ্ণ অং শুমতীনদীতীরনিবাসী ; 
সুতরাং ইনি ষে বাসুদেব কৃষ্ণ নহেন, তাহা নিশ্চিত । পাঠক ইহাতে বুঝিতে পারিবেন ফে, পাণিনির 
কোন সুত্রে “কষ” শব্দ থাকিলে তাহ বাস্ছদেব রুষ্ণের এতিহাসিকতার প্রমাণ বলিয়! গণ্য হম্ব না। কিন্তু 
পাঁণিনিস্থত্রে “বাহুদেব” নাম ষদি পাওয়। যায়, তবে তাহ! প্রমাণ বলিয়া গণা । ঠিক তাহাই আছে। 


২৬ কুষ্চচরিত 


দিগের সঙ্গে দিল্লীর পাঠান মোগল রাজপুরুষদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যিনিই স্মরণ করিবেন, তিনিই 
বোধ হয়, ুইলব সাহেবের এই অআাব্য কথায় কর্ণপ। ৩ করিবেন ন। 

বিখ/ত ফরাসী পণ্ডিত 73০90২০০ বলেন যে, বৌদ্ধশাস্সে কৃষ্চ নাম না পাইলে, এ 
শাশ্খ প্র9রের উত্তরকালে কুষ্বোেপাসন। প্রবস্তিত হয়, বিবেচন। করিতে হইবে। কিন্তু 
বৌদ্ধশান্ত্ের মধ্যে ললিতবিস্তরে কৃষ্ণের নাম আছে । বৌদ্ধশান্ত্র মধ্যে সুত্রপিটক সর্বাপেক্ষা 
প্রাটীন গ্রন্থ । তাহাতেও কুষ্টের নাম আছে। এ গ্রন্থে কৃষককে অস্ত্র বলা হইয়াছে । 
কিন্তু নাস্তিক ও হিন্দুধশ্মবিরোধী বৌদ্ধের। কুষ্ণকে যে অন্থুর বিবেচন। করিবে, ইহা বিচিত্র 
নয়। আর ইহাও বক্তব্য, বেদাদিতে ইন্দ্রদি দেবগর্ণকে মধ্যে মধ্যে অন্তর বল। হইয়াছে। 
বৌদ্ধের। ধর্মের প্রধান শক্র যে প্রবৃত্তি, তাহার নাম দিয়াছেন “মার” । কুষ্ণগ্রচীরিত অপুর্বৰ 
নিষ্কা মধর্্ম, ত্ক্‌ত সনাতন ধর্ম্মের অপুর্বব সংস্কার, স্ত্য়ং কৃষ্ণের উপাসন। বোদ্ধধণ্ম প্রচারের 
প্রধান বিগ্ব ছিল সন্দেহ নাই। অতএব তীাহার। কৃষ্ণকেই অনেক সময়ে মার বলিষ। 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা! করিয়াছেন । 

এ সকল কথ। থাক। ছান্দোগ্যোপনিষদে একটি কথা আছে; জেইটি উদ্ধৃত 
করিতেছি । কথাটি এই-_ 

“তদ্ধৈতদেঘার আঙ্গিরলঃ রুষ্ণায় দেবকীপুল্র।য় উক্লা, উবাচ। অপিপাস এব স বড়ব। সোংন্ত- 
বেল।সামেতন্রয়ং গ্তিপস্ভেত অক্ষিতমলি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি ।” 

ইহার অর্থ। আকঙ্গিরসবংশীম্ ঘোর (নামে খষি) দেবকীপুজ কুষ্ণকে এই কথ! 
বলিয়া বলিলেন, শুনিয়। তিনিও পিপাসাশন্য হইলেন) যে অন্তকালে এই তিনটি কথ! 
অবলম্বন করিবে, “তুমি আক্ষত, তুমি অত, তুমি প্রাণসংশিত।” 

এই ঘের খধির পুত্র কথ্থক%্চ। ঘোরপুত্র কথ খপেদের কতকগুলি সুক্তের খষি। 
যথা, প্রথম মণ্ডলে ৩৬ সুক্ত হইতে ৪৩ সুক্ত পধ্যন্ত; এবং কথ্থের পুত্র মেধাতিথি এ 
মঞ্চলের ১২শ হইতে ২৩শ পধ্যন্ত সুক্তের খধষি। এবং কণ্থের অন্য পুত্র প্র এ মণ্লের 
৪৪ হইতে ৫০ পধ্যন্ত সুক্তের খধি। এখন নিরুক্তকার যাক্ক বলেন, প্যস্থ বাক্যং স খধিঃ1” 
অত এব খধিগণ সুক্তের প্রণেতা হউন বা না হউন, বক্তা বটে। অতএব ঘোরের পুত্র 
এবং পৌত্রগণ খধেদের কতকগুলি সুক্তের বন্ত।। তাহ! যদ্দি হয়, তবে ঘোরশিষ্য কৃ 
তাহাদিগের সনসাময়িক, তদ্দিষযয়ে সন্দেহ নাই। এখন আগে বেদের সুক্তগুলি উক্ত 
হইয়াছিল, তাহার পর বেদবিভাগ হইয়াছিল, এ সিদ্ধান্তের কোনও মতেই প্রতিবাদ করা 
যায় না । অতএব কুঞ্চ বেদবিভাগকর্ত! বেদব্যাসের সমসাময়িক লে।ক, উপন্য'সের বিষয়- 
মাত্র নহেন, তদ্বিষদ্ধে কোনও সংশয় করা যায় না। 


পপি পপ করস 





পাক্িসীপপাপ শিপ পিপিসিপা? পিসী পপ? পিপিপি পাস কপ ৯ কপ সা পপ পরী পিক | শীছি পপি পিপি পপ পপ তাপ বাপ ০ আপা পাপ পাপী পরা পা কাপ জপ আক টপ ০৮ ০৯৯ কাক পা 


* এই কগ শকুন্থলার পালকপিত! কথ নছেন। €ন কথ কাশ্তপ; খোরপুত্র কথ আঙ্গিরদ। 


প্রথম খণ্ড ঃ অষ্টম পরিচ্ছেদ £ কৃষ্ণের এতিহাসিকতা ২৭ 


খখ্বেদসংহিতাঁর অস্টম মণ্ডুলে ৮৫1 ৮৬। ৮৭ সুস্ত এবং দশম মণ্ডলের ৪২। ৪৩ । ৪৪ 
সুক্তের খষি রুমঃ । এই কৃষ্ণ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ কি না, তাহার নির্ণয় করা দুরূহ | কিন্তু 
কুঞ্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই বল। যাইতে পারে না যে, তিনি এই সকল সুক্তের খষি নেন; কেন 
ন।, ত্রসদন্থা, ত্র্যরূণ, পুকমীঢু, অজমীট, সিন্ধুদ্বীপ, জুদাস, মান্ধাতা, সিবি, গতদন, কক্ষীবান্‌ 
প্রভৃতি রাজধি ধাহার ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত, তাহারাও খগ্েদ-সৃক্তের খষি, ইহ! দেখা যাঁয়। 
দুই এক স্থানে শুত্র খষির উল্েখও পাওয়। যায় । কবষ নামে দশম মণ্ডচলে এক জন শুস্র 
খষি আছেন; অতএব ক্ষত্রিয় বলিয়া কষ্জের খষিগ্ধে আপত্তি হইতে পারে না। তবে 
ধগ্রেদসংহিতাঁর অনুক্রমণিকায় শৌনক কুষ্ণ আঙ্গিরস খধষি বলিয়। পরিচিত হইয়াছেন । 

উপনিষদ কল বেদের শেষভাগ, এই জন্য উপনিষদকে বেদান্ত বলে। বেদের 
য সকল অংশকে ব্রাঙ্গণ বলে, তাহা উপনিষদ হইতে গ্রাচীনতর বলিয়া বাধ হয়। 
আন্তএব ছান্দৌগ্যোপনিষদ হইতে কৌধষীতকিব্রাঙ্মণ আরও প্রাচীন বলিয়। বোধ হয়। 
তাহাতে ও এই আঙ্গিরস ঘোরের নাম আছে, এবং কৃষ্জেরও নাম আছে। কুষ্ক তথায় 
দেবকীপুত্র বলিয়। বণিত হয়েন নাই; আঙ্গিরস বলিয়। বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্ত 
কতকগুলি ক্ষত্রিয়ও আঙ্গিরস বলিয়া প্রসিক্গ ছিলেন । তদ্দিষয়ে বিষুপুরাণে একটি প্রাচীন 
শোক ধুত হইয়াছে । 

এতে ক্ষত্রগ্রকুতা তৈ পুনশ্চাশিএস: স্থৃতাঃ | 
বরথীতরাণ।ং এবরাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতযঃ ॥--৮ অংশ) ২1 ২ 

কিন্তু এই রখীতর র|জা। সুপ্যবংশীয়। কুষেঃর পূর্বপুরুষ যর, যঘাতির পুর, কাঁজেই 
চক্্রবংশীয়। এই কথাই সকল পুরণেতিহাসে লেখে, কিন্তু হরিবংশে বিষুণপনের পাঁওয়। 
যাঁয় যে, মথুরার যাদবের! ইন্কাণাকুবংশীয় । 

এবং ইক্ষাকুবংশাদ্ধি বহু হংশে। বিনিতস্থা ৩১ 1-7-৯৫ অব্যাযে, ৫৯৯ শ্রোকঃ। 

কথাটাও খুব সম্তব, কেন ন।, রামায়ণে পাওয়। যাঁয় যে, ইক্ষাকুবংশীয় রামের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা শত্রদ্প মথুরাজয় করিয়াছিলেন । 

সে যাহাই হউক, “বাস্থদেবাজ্ভনাভ্যাৎ বুন্” এই সুত্র আমরা পাণিনি হইতে উদ্ধত 
করিয়াছি । কৃষ্ণ এত প্রাচীন কালের লোক যে, পাণিনির সময়ে উপাস্য বলিয়া আধ্যসমাজে 
গৃহীত হইয়াছিলেশ। ইহাই যথেষ্ট। 


নবম পরিচ্ছেদ 
মহাভ।রতে প্রক্ষিপ্ত 


আমরা এতক্ষণ যাহ। বলিলাম, তাহার স্কুলমশ্ত্ এই যে, মহাভারতের এতিহাসিকতা 
আছে, এবং মহাভারতে কৃষ্ণপাগুব সম্বন্ধীয় এঁতিহাসিক কথ। পাঁওয়। যায় । কিন্তু এখন 
জিজঝশ্য হইতে পারে ষে, মহাভারতে কৃষ্ণপাণ্ডব সম্বন্ধে বাহ। কিছু পাওয়া যায়, তাহাই কি 
এীতিহসিক তত্ব? 

মহাভারতের এঁতিহাঁসিকতা, ব। মহাভারতে কথিত কুষ্গপাপ্চবসন্ধন্ধীয় বৃপ্তান্ডের 
এতি হ!মিকত। সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণের যে প্রতিকূল ভাব, তাহ।র মূলে এই কথ! আছে যে, 
প্রাচীন কালে মহাভারত ছিল বটে, কিন্তু সে এ মহাারত নহে। ইহার অর্থ যদি এমন 
বুঝিতে হয় যে, প্রচলিত মহাভারতে সেই প্রাচীন মহাশারতের কিছুই নাহ, তাহ হইলে 
আমর। ভীহাদের কথ। যথার্থ বলিয়া স্বীকার করি না; এবং এরূপ স্বীকার কবি ন| 
বলিয়াই, তাহাদের কথার এত প্রতিবাদ করিয়াছি । আর গাহাদেব কথাব মন্মার্থ যদি 
এই হয় যে, সে প্রাচীন মহাঙারতের উপর অনেক গুক্ষিণ্ত উপন্যাসাদি চাপ।ন হইয়।ঙে, 
প্রাচীন মহাভারত তাঁহার ভিতর ডুবিয়া আছে, তবে তাহাদেখ সঙ্গে আমার কোন মতে 
মাই। | 

আমর! পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে, পরবর্তী প্রক্ষিগুকাঁরিগের রচনাবাহুলো আদিম 
মহাভারত প্রোথিত হইয়! গিয়াছে । কিন্ত এতিহাঁসিকতা যদি কিছু থাকে, তবে সে 
আদিম মহাভারতের । অতএব বর্তমান মহাভারতের কোন্‌ অংশ আদিমমহাভা রত ভুক্ত, 
তাহাই প্রথমে আমাদেব বিগার্ধা বিষয় । তাহাতে কৃষ্তকথ। যাহা কিছু পাওয়া! যায়, 
তাহারই কিছু এতিহাঁসিক মুলা থাকিলে থাকিতে পারে। তাহাতে যাঁহী নাই, অন্য গ্রন্থে 
থাকিলেও, তাহার এতিহাধিক মুল্য অপেক্ষাকৃত অল্প । কেন না, মহাভা!রতই সর্ববাপেক্ষ। 
প্রাচীন খ্রীন্থ । 

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্য অনেকেই বলিবেন, মহাভারতের কোন অংশই যে প্রক্ষিপ্ত, 
তাহারই বা প্রমাণ কি ? এই পরিচ্ছেদে তাহার কিছু প্রমাণ দিব । 

আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম পর্ববসৎগ্রহাধায়। মহাভারতে ধেধষে বিষয় 
বণিত ব। বিবুত আছে, এ পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে তাহার গণনা কর! হইয়াছে । উহ! এখনকার 
গ্রন্থের সুচিপত্র বা [8101 ০ 0০751515 সদৃশ । অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও এ পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ের 
গণনাভূক্ত হুইয়াছে। এখন যদি দেখা যাঁয় যে, কোন একটা গুরুতর বিষয় এ পর্বব- 
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ংগ্হাধ্যায়ভুক্ত নহে, তবে অবশ্য বিবে্চন। করিতে হইবে যে, উহ প্রক্ষিগ্ত । একটা উদাহরণ 

দিতেছি । আশ্মেধিক পর্বেব অন্ুগীতা ও আ্ঙ্গণগীত। পর্ববাধ্যায় পাওয়া যায় । এই 
দুইটি ক্ষুদ্র বিষয় নয়, ইহাতে ছত্রিশ অধ্যায় গিয়াছে । কিন্তু পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে 
উহার কিছু উল্লেখ নাই, স্থতরাং বিবেচনা করিতে হইবে যে, অনুগীতা ও ব্রাঙ্ষণগীতা 
সমস্তই প্রক্ষিপ্ত ৷ 


২য়,-অনুক্'মণিকাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, মহাঁভারতেয় লক্ষ শ্রোক, এবং 
পর্নবসংগ্রাহাধ্যায়ে কোন্‌ পর্নেন কত কোক, তাহ। লিখিত হহয়াছে। যথ।-_- 


আদি ৮, উপ ৮৮৮3 
সভা ২৫৯১ 
বন ১১৬৬৪ 
বিরাট ২০৫০ 
উদ্যোগ ৬৬৯৮ 
আন ৫৮৮৪ 
দোঁণ ৮৯০৯ 
ক ৪৯৬৪ 
শপ) ৩৭২০ 
সীপ্ডিব ৮৭০ 
স্না ৭৭% 
শান্তি ১৪৭৩২ 
অন্বুশাসন ৮৪৩৩ 
আনদমেধিক ৩৩২৯ 
আশ্রমবাসিক ১৫০৬ 
মৌসল ৩২০ 
মাহা প্রস্থানিক ৩২০ 
স্বগারোহণ ২০৯ 


ইহাতে কিন্তু লক্ষ শ্লোক হয় না; "মাট ৮৪,৮৩৬ হয়। অতএব লক্ষ শ্লোক 
পুরাইবার জন্য পর্ধবাধ্যায়সংগ্রহকাঁর লিখিলেন £ -- 
“অইঈাদশৈতমুত নি পর্বাণ্যেতানেষতঃ | 
খিলেষু হরিবংখঞ্চ ভবিষ্যঞ্চ প্র কীষ্ঠিতম্‌ ॥ 


৩৬ 


বাণী 
অর্থাৎ 


হইল । এগ্ণে গ্রচলিত মহাহারতের শ্লাক গণনা করিয়া নিম্নলিখিত সংখ্া। সকল পাওয়া 
যাঁয় ?- 
আদি চা এ ৮৪৭৯ 
সহ। রি ্ উরি 
রা ক উরি ১৭,৪৭৮ 
বিরাট -- রী টানি 
তা . ক ৭৬৫ ৬| 
ভীন্টা 2 শি ৫৮৫৩৬ 
(দাশ - সি 
কর্ণ নি নি ৫০ এ 
লা নু রি ৩৬৭১ 
সৌপ্তিক নর বি 
শী চিনি ইতি ৮৭1 
শন্মি -- ি 8 
অন্যশাসন টান উন খি৭৯৬ 
আশমেধিক - রি 
আশ্রমবাসিক ৮ ৮ নিই? 
মৌসল - টি বল 
মাহা প্রস্থানিক টি ৫ ৪৪ 
স্বর্গারোহণ - রি সু 
খিল হরিবংশ --- ি 2 


দশ/ঠা।কসহত্রাশি বি'*ক্লোকশতানি চ। 

খিলেষু হরিব*শে চ সংখ্যাতানি মহবিণা ॥৮ 
“এইরূপে অক্টাদশপর্বব 
ভবিষাপর্নন কথিত হঙ্টয়াছে। 
পর্নবসংগ্রহা ধ্যায়ে এইটুকু ভিন্ন হরিবংশের আর কোন প্রসঙ্গ নাই । ইহাতে ৯৬,৯৩৬ শ্লোক 


সবিস্তারে উল্ত 
মহধষি হরিবংশে 


ইহার 
দ্বাদশ সহজ শ্লোকসংখা। 


পর হরিবংশ 
করিয়াছেন 1৮ 


মোট ১০৭৩৯০। ইহাতে দেখ। যায় যে, গ্রথমত্তঃ মহাভারতে লক্ষ শ্লোক কখনই 
ছিল না। পর্ণবসংগ্রহের পর হরিবংশ লইয়া মোটের উপর প্রায় এগার হাজার শ্লোক 
বাঁড়িয়াছে, অর্থ।ৎ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । 

৩য়,--এইরপ হ্রীসবৃদ্ধির উদাহরণন্বরূপ অনুক্রমণিকাঁধ্যায়কে গ্রহণ করা যাইতে 
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পারে। অন্ুক্রমণিকাধায়ে ১০২ শ্লোক লিখি ঠ আছে যে, বাাসদেৰ সাদ্ধশত শ্লোকমমী 
অনুক্রমণিক। লিখিয়াছিলেশ। 
“ততোইব্যদ্ধণতা ভখঃই নং ক্ষপং কু বানুষিহ | 
অনক্রমণিকাবাষং বুন্ধ।স্তান।ং সপব্বণ1ম্‌ ॥৮ 
এক্ষণে বর্তমান মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ২৭২ শোক পাওয়। যায়। অতএব 
পন্বিসংগ্রহাধ্ায় লিখিত হওয়ার পবে এই অনুকমণিকাতেই ১২২ শোক বেশি পাওয়। যায় । 
৪র্থ-সর্বসংগ্রহধ্যায়ে ৮২,৮৩৬ শোক পাওয়। বায়।। কিন্তু সহজেহ বুঝা যাইতে 
পাবে যে, পর্নবসংগ্রহাধায় আদিম মহাভারতকর কর্তক সন্কলিত নয় এবং আদিম 
মহাভারত রচিত হইবার সময়েও সক্কলিত হয় নাই। মহাভাবতেই আছে ঘষে, মহাভারত 
বৈশম্পায়ন জনমেজয়েব নিকট কহিয়াছিলেন। তাহাই উগ্রশ্রবাঃ নৈমিষারণো শোৌনকাদি 
খধষিগণের নিকট কহিতেছেন। পর্দবাধ্যায়সংগ্রহকার এই সংগ্রহ উগ্লশ্মবাৰ উক্তি বলিষ়। 
বণিত করিয়।ছেন। বৈশস্পায়নেব উত্তি নহে, কাজেই ইহ। আদিম বা বৈশম্পায়নের 
মহাভারতের অংশ নহে । অনুক্রমণিকাধ্যায়েই আছে যে, কেছ কেহ প্রথমাবধি, কেন 
খা! আস্তীকপববাবধি, কেহ ব। উপধিচব রাঙ্জাণ উপাখ্যানাবধি মহাভারতেব আরশ্ত 
বিব্চেনা কবেন। স্তপাং যখন এই মহাভারত উগ্শবাঃ খধষিদিগকে শুনাইতেছিলেন, 
তখনই পর্ববসংগ্রহধ্যায় দৃবে থাক, পথম ৬২ অপ্যয়ি, সমস্তক্ধ প্রক্ষিপ্ত বলিয়। প্রবাদ 
ছিল। এই পর্ববসংগ্রহধ্যায় পাঠ কবিলেই বিবেচন। করা যায় বে, প্রক্ষিপ্তাশ মমশঃ 
বৃদ্ধি পাওয়াতে ভবিষ্যতে তাহার শিবাৰণের জন্য এই পপবলংগ্রহাপধায় সঙ্কলনপুর্ববক 
অনুক্রমণিকাঁধায়ের পব কেহ সস্থাপিঠ করিয়াছিলেন। অতএব এই পর্বসংগ্রহাধ্যায় 
সঞ্কলিত হইবার পুর্বেবও ঘে অনেক অংশ প্রক্ষি ; হইয়াছিল, তাহাই অনুমেয় । 
৫ম, এ অন্ররূমণিহাপায়ে আছে নে, মহাভাপত প্রথমতঃ উপাখ্যান ত্যাগ করিয়। 
চভ্ুবিবংশতি সহকস শ্লোকে বিরচিত হয় এবং বেদব্যাস তাহাই প্রথমে স্বীয় পুর শুকদেবকে 
অধ্যয়ন করান । 
১৯ হুপিব*শ তনাহজ্ীং চক্রে ভারতলংঠিতান | 
উপাখ্যানৈধিনা ভাবত পোচ্যতে বুৈহ ॥ 
ততো হদিশ তং ভুচঃ সংক্ষেপ" হতব নুবিঃ | 
অন্ব্রমণিকাধ্যারং বৃঙাস্তানাং সপর্বণ।ম্‌ ॥ 
ইদং দ্বৈপষন: পূর্বং পুক্রমধ্যাপয়ৎ শুকম্‌। 
ততোহন্তেজ্যোহনুকপেভাঃ শিষ্যেভাঃ প্রদণটি বিছুঃ | দিপর্র্ষ, ১০৯-১০৩। 


* কব) অনুক্রমণি কাধ্যায়ের ১৫* শ্লোক হির়। 


৩২ কৃষ্গরিত্র 


গুকদেবের নিকট বৈশম্পায়ন মহাভারতশিক্ষ। করিয়াছিলেন। অতএব এই 
চত্র্বিবংশতিসহঅষ্লোকাত্মক মহাভারতই জনমেজয়ের নিকট পঠিত হইয়াছিল। এবং আদিম 
মহ[ভরতে ৮তর্দিবংশতি সহজ মাত শ্লোক ডিল। পরে কমে নানা বক্র রচন! উহাতে 
প্রক্ষিপ্ত হইয়। মহাভারছের আকার চারিগুণ বাড়িয়াে। সন্য বটে, এ অনুক্রমণিকাতেই 
লিখিত আডে যে, তাহার পর বেদব্যাস ষগ্িলক্ষশ্লোকাত্মক মৃহানভারত প্লচনা করিয়াছিলেন, 
এবং তাহার কিয়দংশ দেবলে।কে, কিয়দংশ পিতলোকে, কিয়দংশ গন্ধন্বিলোকে ও এক 
লক্ষ মাত্র মন্বষ্তলোকে পঠিত হইপ্রী খাকে। এই অনৈসগিক ব্যাপারঘটিত কথাটা যে 
আদিম অন্ুক্ষমণিকাধ্যায়ের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তদ্দিষয়ে কৌনও সংশয় থাকিতে পাবে 
ন।। দেবলোকে বা পিতলোকে বা গন্ধব্নলৌকে মহ|ভ।রতপাঠ, অথব! বেদব্যাসই হউন 
বা যেই হউন, ব্যক্কিবিশেষের যি লক্ষ গ্পোক রচন। করা আমর। সহজেই অবিশ্বাস করিতে 
পাঁরি। আমি পর্বেবই দেখাইয়াছি যে, ২৭২ শ্লোকাজ্সক উপক্রমণিকার মধ্যে ১২২ শ্লোক 
প্রক্ষিপ। এই ঘি লক্ষ শ্লেক এবং লক্ষ শ্লোকেব কথ। প্রক্ষিপ্তের অন্তর্গত, তাহাতে কোন 
সংশয় নাই। 


দশম পরিচ্ছেদ 
প্রশ্ষিপূনির্বাচনপ্রণ।লী 


আমাদিগের বিচার্্য বিষয় বে, মহাভারতের কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত । ইহা 
পূর্ববপরিচ্ছেদে স্থির হইয়াছে । এশণে দেখিতে হইবে যে, এই বিচার সম্পন্ন করিবার 
কোন উপায় আছে কি না। অর্থাৎ কোন্‌ অংশ প্রক্ষিণ্ত এবং কোন্‌ অংশ প্রক্ষিপ্ত নভে, 
তাঁছ স্থির করিবার কোন লক্ষণ পাওয়! খায় কিনা? 

মনুষ্যজীবনে যে সকল কার্ধ্য সম্পন্ন হয়, সকলই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়। 
নর্দদাহ কর! মায় । তবে বিষয়ভেদে প্রমাণের অল্প বা অধিক বলবত্ত প্রয়োজনীয় হয় । 
যে গ্রামাণের উপর নির্ভর করিয়া আমর। সচরাচর জীবনযাত্রার কাধ্য নির্বাহ করি, 
তাঁহার অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ বাতীত আদালতে একট! মোকদদমা নিষ্পন্ন হয় ন।, এবং 
আঁদালতে ঘেকপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়। বিচারক একটা পিস্পস্তিতে উপস্থিত হইতে 
পারেন, তাহার অপেক্ষা বলবান্‌ প্রদাণ ব্যতীত বৈভন্কনিক, বিজ্ঞানসন্বন্মীয় কোন সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারেন না। এই জন্য বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণশান্ত্র স্যষ্ট হইয়াছে । 
যথা, আদালতের জন্য প্রমাণসন্থদ্ধীয় জাইন (15৬৮ ০ [7:৬107705 ), বিজ্ঞানের জন্য 
অনুমানততব (1081০ বা 10008088$ [৮2110580015 ) এবং এঁভিহাসিক তত্ব নিরূপণ জন্য 


শাবি 


পথম খ্ছ* দশম পবিচ্ছেদ প্রক্ষিপ্রশিন্বা&ন গ্রাণাল? ৩ 


এইকপ একটি প্রমাণশাস্ওত আছে। উপস্থিত 5? নিকপণ জন্য সইবপ কতকগুলি প্রম।ণের 
নিয়ম সংস্থাপন কপ। যাইতে পাবে , বথ175 

১ম, আমব। পুর্বেব পনবসংগ্রহাধাযের কখা খলিষাতি | যাহাব প্রসঙ্গ সেই পর্বব- 
সংগ্রহাধ্যায়ে নাই, তাহ|। যে শিশ্চিত প্রক্ষিপ্ত, ইহাও বৃঝাইযাছি । এইটিই আমদিগে 
প্রথম সুত্র। 

২ঘ,অন্ুকসণিকাধ্াষে লিখিত আছে বে, মহাভাবতকাব খাসদেবই হউন, আর 

ঘিনিই হউন, তিনি মহাভাব বচন করিষ। আ্ধশত শোকমযী অক্রমণিকীঘ ভাবতীয় 
নিখিল বৃন্তান্তেব সাব সঙ্কলন কঝবিলেন। ও অন্রক্মণিণীধ।থব ১৩ আক হইত ১৫১ 
ম্মোক পর্ন্ত এইবপ একটি সাঁবসঙ্কপন আছে। যদিও ঠহাতে ফাদশতেব অপেক্ষা ঈটি 
শোক বেশি হইল, তাহা না ধবিলেও চলে । এমনও হইতে পাবে খ, এটি শ্রাক ইহাবই 
মধ্যে প্রক্ষিগ হইয়াছে । এখন এহ ১৫৯ শ্র।কেব মাধ। যাহাব গাসঙ্গ ন! পাইখ, তাহ। 
আমবা প্রক্িগ বলিয়। বিবেচনা করবি» বাঁধা | 

৩য়,যাহ। পবস্পপ বিরোধী, তাহছা।ণ মধো একটি অবন্থা প্রশিগ্ত | যদি দেখে যে, 
কোন ঘটন। ছুই বাব বা তন্চোধিক বাব বিবুঠ হইখাচ্ে, এখচ গুটি বিখবণ হিন্পপ্রন্াব বা 
পুবস্পর বিবোঁধী, তবে শাহাব মধ্যে একটি প্রশিগু বিণেচন। কণা ১৩ । কোন লেখকই 
অনর্থক পনকক্তি, এবং অনথক পুনকক্তি দ্বা। আগবিবোধি উপাস্থত করেন ন। 
অনবধানতা বা অক্চমতাবশ 52 যে প্নপক্ত ব। আগাববোপ উপত্তিত হস, ০স সতগ্ত কখা। 
তাহাও অনাঁখাসে নিববাচন করা মাধ 

শর্থ, _স্ুকবিদিগেব খচনাপ্রাণালীতত প্রায়ই কহকঞ্চলি বিশেষ লন থাকে । 
মহাঁভাবতেব কতকগুলি এমন অংশ আচে এ, তাহাব মালিক৩| অন্দক্ষো কোন সন্দেহ 
হইতে পাবে ন।-কেন শা, ঠাহাব অভাতে মহাভারত নভাভাবতহ গালে না, দেখ বায় 
বে, সেগুলিব বচনাপ্রনালী সবনন এক গুকাব লঙ্গনবিশিন্ঠ । মুদি আব কোন অংশের বচন। 
এবকপ দেখ। যায় ষে, সেই সেই লক্ষণ তাহাতে নাই, এবং এমন সকল লঙখগন আতে থে, তাহ। 
পূর্ণেবাক্ত লক্ষণ সকলেব অঙ্গে অসঙ্গত, তবে সেই অসঙ্গ৩পক্ষণযুক্ত ব৮শাকে অ্িপ্ত 
বিবেচন। কবিবাব কাবণ উপস্থিত হয়। 

৫ম, _নহাভবতেব কবি এক ভান শ্রষ্ঠ কবি, শদ্যিনে পংশধ নাই | শ্রেষ্ঠ কবিদিগেব 
বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্ববাংশ পবস্পব স্সঙ্গত হয। যদি কোথান তাহার ব্যতিরম দেখ। 
যায়, তবে সে অংশ প্রর্ষিপ্ত খলিয়া সন্দেহ কৰা যাইতে পাবে। মনে কর, যদি কোন 
হস্তলিখিত মহাভাবতের কাঁপিতে দেখি যে স্যানবিশেষে ভাক্ষেবক পবদাবপধাযণ তা ব। 
ভীমের ভীকত। বধিত হইতেছে, হবে জাশিব যে, এ জশ প্রক্ষিপ্ত । 

৫ 


৩৪ কুঞ্চরিত 


৬৮,--যাহ। অপ্রাসঙ্গিক, তাহ। প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, না হইলেও হইতে 
পারে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে ম্দি পুরেবাক্ত পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে কোন লক্ষণ দেখিতে 
পাই, তবে তাহ প্র্ষিপ্ত বিবেচন। করিবার কারণ আছে । 

পম,---মদি ছুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণের মধ্যে একটিকে তৃতায় লক্ষণের দ্বার! শ্রক্ষিগু 
বোধ হয়, যেটি অহ্য কোন লক্ষণের অন্তর্গত হইবে, ইটিকেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ 
করিতে হইবে । 

এেখন এই পর্যন্ত বুঝান গেল । নির্বব16ন প্রণালী মশঃ স্পষ্টতর কগ। যাইবে। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
নির্বাচনের ফল 


মহাভারত পুনঃ পনঃ পড়িয়। এবং উপপিলিখিত প্রণালীর অন্ুবন্ঠী হইয়! বিচাবপরনক 
আমি এইটুক বুঝিয়াছি যে, এই গ্রন্থের তিনটি ঠিন্ন ভিন্ন স্তব আঁচে । প্রথম, একটি আদিম 
কঙ্কাল; তাহাতে পাঞ্চবদিগের জাবনবৃন্ত এবং আন্বযঙ্গিক কুঞ্চকথ! ভিন আর কিছুই নাই। 
ইহা বড় সংক্ষিপ্ত । বোপ হয়, ইহাই সই চত্বিবংশতিসহলঞ্লোকান্বিকা ভাবতসংকিতা। 
তাহার পব আর এক প্র আছে, তাহ। প্রথম স্তর হই০5 ভিন্নপক্ষণাক্রান্ত ; অথচ তাহাব 
অংশ সমুদায এক লক্ষণাক্রান্ত । আমবা দেখিব যে, মহাভারতে কোন কোন অংশের 
রঢচন| অতি উদার, বিকৃতিশুগ্ঠ, অতি উচ্চ কখিষপূর্ণ। অন্ত অংশ অন্দাব, কিন্তু পারমাথিক 
দাশনিক তত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ জন্বন্যুক্ত, স্তরাং কাব্যাশে কিছু বিকুতিপ্রাপ্ত ; কবিঙশন্য 
নহে, কিন্তু ঘে কখিহ আছে, সে কবিহ্বেব প্রধান অংশ অঘটনঘটনকৌশল, তদ্িষয়ে স্বষ্টি- 
চাতুন্য। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত ঘে সকল অংশ, সেঞ্চছণি এক জনের রচন।; দ্বিতীয় 
শ্রেণীপ লক্ষণশিশিষ্ট যে সকল রচনা, তাহ। দ্বিতীয় বক্তির রচন। বলিয়া বোধ হয় । প্রথম 
শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশই প্রাথমিক, বা আদিম ; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লঙ্ষণযুক্ত অংশগুলি 
পরে রচিত হইয়া, তাহার উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচন। করা যাইতে পাঁবে। কেন না, 
প্রথম কথিত অংশ উঠাইয়া লইলে, মহাভারত থাকে ন|; যাহা থাকে, তাহ। কঙ্কাল- 
বিচ্যতমাংসপিণ্ের ন্যায় বশ্বানশুন্য এবং প্রয়োজ্জনশূন্য নিরর্৫থক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু 
দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যাহা, তাহা! উঠাইয়া লইলে, মহাভারতের কিছু ক্ষতি হয় না, 
কেবণ কতকগুলি নিশ্ঞায়োজনীয় অলঙ্কার বাদ যায়; পাগুবদিগের জীবনবুত্ত অখণ্ড থাকে। 
অতএব পথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশগুলিকে আমি প্রথম স্তর, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর 
লক্*ণবিশিষ্ট রচনাগুপিকে দ্বিতীয় স্তর বিবেচনা করি । প্রথম স্তরে, ও দ্বিতীয় স্তরে, আর 


প্রথম খণ্ড £ একাদশ পরিচ্ছেদ £ নির্বাচনের ফল ৩৫ 


একটা গুরুতর প্রভেদ এই দেখিব যে, প্রথম স্তরে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বা খিঞুতর অবতার বলিয়া 
সচরাচর পরিচিত নহেন; নিজে তিনি আপনার দেবন্ধ আ্ীকার করেন না; এবং মানুষী ভি 
দৈবী শক্তি দ্র! কোন কম্ম সম্পন্ন করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে, তিনি স্পম্টতঃ বিষ্ণুর 
অবতার ব। নারায়ণ বলিয়া পরিচিত এবং অচ্চিত; নিজেও নিজের ঈশ্বরহহ ঘোধিত করেন; 
কবিও তাঁহার ঈশ্বরস্ব গতিপন্ন করিবার জন্ঠ বিশেষ প্রকারে যত্ুশীল । 


ইহ। ভিন্ন মহাভারতে আরও এক স্তব আছে । তাহাকে তৃতীয় স্তর বলিতেছি। 

তৃতীয় স্তপ্প অনেক শতাব্দী ধরিয়। গঠিত হইয়াডে। যেযাহা মখন পচিথ। “বেশ 
রচিয়াছি” মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পৃরিয়া দিয়াছে । মহ।ভারত পঞ্চম 
বেদ। একথার একটি গুঢ তাঙ্পর্ধা আছে । চাবি বেদে শুদ্র এবং আ্ীলাকের অধিকার 
নাই, কিন্তু [555 1:0009601) লইয়। তর্কধিতর্ক আক নৃতন ইংরেজের আমলে হইতেছে 
ল|। অসাধারণ প্রতিশাশালী শারতবষের আচটিীন খধিরা বিলম্গণ বুঝিয়।ডিলেন মে, 
বিষ্যা ও চ্গানে জ্ালোকের ও ইতর শোকের, উচ্চ ॥আণীর সঙ্গে সমান অধিক।র। ভাহার। 
ক যু, আপামর সাধাবণ সকলেরই শিগ্গা ব্যতীত সমাজে উন্নতি নাই। 
কিন্টু তাহাবা আধুশিক হিন্দুদিগের মত গ্রতিভাশ।লী পুর্বপুকষদিগকে অবচ্ছ। কবিতেন 
ন। “অতীতেব সহিত বঞ্ধমানের বিচ্ছেদকে” বড় ভয় করিতেন পর্ববপূর্ষের। 
বলিয়া গিয়াছেন মে, বদে শদ ও স্লীলোকের অধিকার নাই_ ভাল, সে কথ। বজায় রাখা 
বাউক। -ভাহছার| শাবিলেন, ঘদি এমন কিছু উপায় কর। যায় যে, যাহা শিখিবার, আহা 
স্্রীলোকে ও শুর বেদ অধায়ন ন। করিয়াও এক স্থানে পাইবে, তবে সি কথ। বজায় রাখিয়। 
চল] ঘাঁয়। বরং যাঁহ। সর্নবজনমনোহর, এমন সামার সঙ্গে যুক্ত হহয়। সর্ববলোকের 
নিকট সে শিক্ষা বড় আদরণীয় হইবে । তিন স্তরে সম্পর্ণ “ঘ মহাভ।রত এখন আমরা পড়ি, 
তাঁহ। ব্র/ঙগণদিগের লোক শিশ্ষাব উদ্েশে অক্ষয় কান্তি ক কিন্তু এই বারণে ভালমন্দ 
অনেক কথাই ইহার ভিতর আপসিয়। পড়িয়াছে। শাল্তিপর্ব ও অনুশীসনিক পবেণর 
অধিকাংশ, ভীগ্সপর্বেবর আমগ্জগবদগাতা পর্বাপাায়। বনপবেবর মাকাঞখেয়সমন্থা| পববাধ্যায়, 
উদ্ভোগপন্দের প্রজাগব পর্ববাধার, এই ভিহায় স্তর সকয়কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। 
পক্ষান্তরে অদিপরেনব শবুন্তলোপাখ।নের পবেবর শে অংশ এবং বনপরবেনর তীর্ঘযাত্রা 
পর্বন।ধ্যায় প্রভৃতি অপকুষ্ট অংশও এই স্তর গত। 


* নীশদ্রদ্ধিদবঙ্ধ,শাং হযধী ন শতিগোচর! । 
কর্শশেয়সি মুডান'ং শ্রেয় এবং ভবেদিহ। 
ইতি ভারতমাখ্যানং ক্রপয়। মুনিনা কৃতং।--জীমদ্চগবত ॥ ১৭1৪ অ। ২৫ 


৩৩ কুঞ্ঠচবিজ 


এই নিন স্মবধ, শিল্প অর্থাৎ প্রথম স্তবই প্রাচীন, এই জন্যই তাহাই মৌলিক বলিয়। 
গহণ কব! যাইতে পাবে যাহা সেখানে নাই, তাহ। দ্বিতীষঘ বা ততীঘ স্থবে দেখিলে, 
£হ| বপিকপ্পিত অনৈতিহ|সিক বৃষ্ান্ত বলির! আমাদিগেব পবিত্যাগ কল উচিত। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
অপ্নসগিক বা অতিগ্রকত 


এত দুরে আমব| মে বগ! পাইলাম, তাহ। স্ুল 58 এই এয সকল গ্রন্থে কষ্ণকথা 
আছে, হভাপ মপে। মহাভ।তত পববপুর্বন্তী।  তণে, আমাদিগেৰ মধ্যে অ মহাভাবত 
গচলিত, ঠাহার তিন ভাগ গুক্ষিপু ১ এক ভাগ মাঝ মীলিক। সেই এক হাগেব কিছু 
এঁতিহাসিকত। গাছে । কিন্তু, ৮হ ণঠিহাসিকতা বশ্টক£ 
এই পাশ্সব উদ্ভরে কে কহ খলিখেন এ, সে ধিচাবে কিছ্মাঁন প্রয়োজন নাই। 
কেন না) দহাহাবত ব্যান/দবপ্রাণাত , প্যাসদেব মহাভাবতেধ যুছেব সমকালিক ব)ক্তি, 
মহাশারত সমসাময়িক আখান, 0০066701005 171510%, ইহার মৌলিক অ শ 
অখশ্য বিস্মীস/নাগা | 
এখন যে মহাভাবত প্রচলিত, তাহাকে ঠিক সমসামধিক শ্রন্ত খলিঠে পাবি না। 
আদিম মহাভাবত5 খ।াসদেবেব গুণী হইতে পাবে, কিন্তু আমবঝ| কি তাহা পাইয়াছি $ 
প্রশ্শিগ্ত বাদ দিল যাহা খাকে, তাঠ। কি প্যাসদবেব বচন।? ম মহাভাব৩ এখন ওচলিত, 
৩1৮ উগ্রশণাঃ সাতি নৈমিষাবণ্যে শৌনকাদি খধিদিগব শিকট খলিতেছেন। তিনি 
বলেন যম, জননেভাষেব সপসদে বৈশম্পাঘনেব নিকট যে মহাভাবত শুনিয়াছিলেন, তাহাই 
তিনি পধিদিগেব শুনাইবেন। শ্ানান্তবে কথিত হইয়াছে যে, উগ্নশ্রবাচ সৌতি শাহাব 
পিতা বাছেই বৈশম্পাধন সংহিত। অধ্যধন করিযিলেন। এক্ষণে শহাভাবতে ব্যাসেব 
জন্মবুন্তান্ডতের পণ, ৬১ অপ্যায, বৈশম্পায়ন কক্টকই কথিত হইযাছে যে-_ 
(বদানখ।াপযামাস মহাভারতপঞ্মান্‌। 
রসগ্ টদাএনিং পৈনং শুক ফেব স্বমা সঞজমূ॥ 
প্রদুববাষ্ঠ। বধাদ। বৈশম্পাধনমের 5। 
স" হঠান্তৈঃ পৃথব্যধন ভাবতশ্ত প্রকাশিত 1- আদিপর্ধব । ৩৩ অ। ৯৫-৯৬। 
নর্থা খ|সদেব, বেদ এবং পঞ্চম বেদ মহাভাবত স্থমন্ত, জৈমিনি, পৈল, স্বীয় পুব শুক, 
এব' বৈশম্পাদনাক শিখাইলেন।  ভাঁহীব। পৃথক্‌ পৃথক ভাব 5হসংহিতা প্রকাশিত করিলেন ।% 
* চৈমিনি পাপতিব শাম শ্বানতে পাওয়া ফা, ইহার অশ্বমের পর্ব বেবর সাহেব দেখিযাছেন। 
আর মকল বিনুপু হইযাছে। আঙখলাযন ণৃহহথত্রে আছে-- ম্ুমস্থজৈমিনিবৈশম্পাষনপৈল-হ্ত্র-ভারত- 


প্রথম খণ্ড ও দ্বাদশ পবিচ্ছেদ ঃ অনৈসগিক বা অতিপ্রকৃত ৩৭ 


তাহ! হইলে, প্রচলিত মহ।ভাবত বৈশম্পায়ন প্রণীত শাবতসংহিতা। ইহ! জনমেজয়ের 
সভায় প্রথম প্রচারিত হয়। জনমেজয়, পাঞ্বদিগেব ওপৌত্র | 

সে যাহা হউব, উপস্থিত মহাভাীকতভ আমর বৈশম্পায়নের নিকটও পাইতেছি না। 
উগ্রশ্রবাঃ বলিতেছেন যে, আমি ইহ। ধৈশম্পানের নিক পাইয়াছি। অথবা তাহার 
পিত। বৈশম্পায়নেব নিকট পাইয়!িলেন, তিনি তাহ।ব পিতান নিকট পাইয়াছিলেন । 
উঠ্রশ্বাঃ যাহ। বলিতেছেন, তাহ। আমধা আন এক ব্যকভিব নিকট পাইতেছি | সেই 
ক্তিই বর্ধমান মহ|ভাবতেব গ্রাথম অপায়ের প্রণেতা, এবং মহাভাগতেব অনেক স্থানে 
তিনিই খল্ত। | 

তিশি বলিতেছেন, নৈমিষাবন্যে শীনকাদি খষি উপস্থিত; সেখানে উত্তাবা; 
আসিলেন, এবং খবিগণেব সঙ্গে উগ্রশ্রবাব এই ভাবত সন্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে থে 
কথে।পকথন হুইল, ঠাহা৪ তিনি খলিতেছেন। 

তবে 5 শ্টির খে, (১) অপ্রচলিত মহাভাবত আদিম বৈযাসিকা সংহিতা নহে। 
(২) ইভ বশম্পাযুনসংহি ত। বলি গাবচিত, কিন্তু আমবা প্ক্ুতি বৈশল্পাযুন-সংহিত। 
পাইয়াছি বিনা হাহ সন্দেহ তাৰ পৰর প্রমাণ কবিয়।ছি যে, (5) ভহার প্রায় তিন 
ভাগ প্রশিপ্ | আঅহণব আমাদের পক্ষ নিতান্ত আবশ্থাক যে, মহাঁভাব তকে ক্ুঞচরিতরেস 
ভিন্তি করিতে গেগে আমি সাধধান হইয়া এই গ্রন্থের বাব্হার করিতে হইবে । 

“সাই জব ন তাৰ ভহায আনম্যক যে, যাহ অতিগারত বা অনৈসগিক, হাতাতে 
'আমব। বিশ্বাস করিব ন।। 

আশি এমন খলি সন যে, আমরা যাহ অনৈসগিক ধশি, তাহ কাজে কাজেহ 
মিথা। | আমি জাশি মে, এমন আনেক নৈখগিক নিয়ম আছে, মাহ। আমরা অবগত নহি । 
যেমন একজন বৃলজা(তায মনুষ্য, এবট। ৬, কি বৈঠাতিক সংবাদ হপ্রাকে অনৈসর্ণিক 
ব্যপার মনে করিতে পাপে, আমবাতি অনেক নাকে চসহজপ হাখি। আপগনাদিগের 
এরূপ অঙ্ঞত। স্বাকাৰ কবিয়াও বিশেষ গামাণ ব্যতীত, কৌন অনৈসগিক খটশায় বিশ্বাস 
করিতে পাবি না । কেশ শা, আপনাব জ্ঞানে অতিবিক্ত কোন এশিক নিমম আমানণ 
ব্যশীত কাহাঁবও স্বকার কবা করবা নহে । যদি তোমাকে কেও লে, আমগাছে তাল 
ফলিতেছে দেখিয়াছি, তোমার তাহ বিশ্বাস কর ক্ঠবা নহে । তোমাকে বলিতে হইবে, 
হয় আমগাছে তাল দেখাও, নয় বুগাহস। দাও কি প্রকারে ইঠা হইতে পাবে। আর 


মহ।ভারত-পন্মাচাষাট” । হহাহইলে প্রমন্য ছুনকার। লৈমিশি ভারতক।ব, বৈশম্পান সহাশাবভকার, 
এবং পৈল ধন্থশান্ত্রকাব। 


৩৮ কৃষ্ণচরিত্র 


যে ব্যক্তি বলিতেছে যে, আমগাছে তাল ফলিয়ছে, সে ব্যক্তি যদি বলে, আমি দেখি 
নাই--শুনিয়াডি, তবে অবিশ্বাসের কারণ আরও গুরুতর হয়। কেন না, এখানে পত্যক্ষ 
গ্রনাণও পাওয়া গেল না। মহাঁভাঁরতও তাই। অতিপ্রকূতের প্রত/ক্ষ প্রমাণও 
প1ইতেছি ন।। 

বলিয়াছি যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেও অতিগ্রকৃত হঠাঙ্ বিশ্বাস করা যায় না। 
নিজে চক্ষে দেখিলেও হঠাণড বিশাস করা যায় ন|। কেন না, বরং আমাদিগের ভ্ঞানেক্দ্রিয়ের 
ভ্রান্তি সম্তব, তথাপি প্রাকৃতিক নিয়মলঙ্ঘন সম্ভব নহে । বুঝাইয়। দাও যে, যাহাঁকে 
অতিপ্রপনত বলিতেছি, তাহ। প্রাকুতিক নিয়মসঙ্গত, তবে বুঝিব। বন্যজাতীয়কে ঘড়ী বা 
বৈদ্যুতিক সংবাদতন্ত্রী বুঝাইয়। দিলে, সে ইহ অনৈসর্গিক ব্যাপার বলিয়। বিশ্বাস 
করিবে ন।। 

আর ইহাঁও বক্তবা যে, যদি জ্ীকৃষ্ণকে ঈশ্বর।বতার বলিয়। স্বীকার করা যায় (আমি 
তাহা করিয়। থাকি ), তাহ। হইলে, তাহার ইচ্ছায় যে কোন অনৈসগিক ব্যাপার সম্পাদিত 
হইতে পারে ন|, হহ। বলা যাইতে পারে না। তবে বতক্ষণ ন| আীবুম্চকে ঈশ্বরাধতার 
বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পার! যায়, এবং যতক্ষণ ন। এমন বিশ্বাস করা যায় যে, তিনি 
মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া এীশী শক্তি দ্বার তাহার অভিপ্রেত কার্য সম্পাদন করিতেন, ততক্ষণ 
আমি অনৈসর্গিক ঘটনা ভীাহ।র ইচ্ছা দ্বারা সিদ্ধ বলিয়। পরিচিত করিতে পারি শা ব| 
বিশ্বীস করিতে পারি ন। ৷ ৃ 

কেবল তাহাই নহে। যদি সআ্রীকার করা বায় যে, কুষ্ শীশ্বরাবতার, তিনি 
স্বেচ্ছাক্রমে অতিগ্রকৃত ঘটনাও ঘটাইতে পারেন, তাহা হইলেও গোল মিটে না। ঘাহ। 
তাহার দ্বার সিদ্ধ, তাহাতে যেন বিশ্বাস করিলাম, কিন্তু যাহা তাহার দ্বার সিদ্ধ নহে, 
এমন সকল অনৈসর্গিক ব্যাপারে বিশ্বাস করিব কেন? সান্ধ অন্তর অস্রীক্গে সৌছনগর 
স্থাপিত করিয়া যুদ্ধ করিল; বাণের সহজ বালু; অশ্বথাঁম। ব্র্গশির অঙ্ত্র ত্যাগ করিলে 
তাহাতে ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ হইতে লাগিল; এবং পরিশেষে অশ্বগামার আদেশানুসাঁরে, উত্তরার 
গর্ভস্থ বালককে গভনমধ্যে নিহত করিল, ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস করিব কেন? 

তার পর কৃষ্ণের মিজ-কুত অনৈসর্গিক কম্মেও্ অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। 
তাহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়। স্বীকার করিলেও অবিশ্বীস করিবার কারণ আছে। তিনি 
মানবশরীর ধারণ করিয়া! যদি কোন অনৈসর্গিক কম্মী করেন, তবে তাহা তাহার দৈবী বা 
এঁশী শক্তির দ্বারা । কিন্তু দৈবী ব এশী শক্তি দ্বার যদি কন্ম সম্পাদন করিবেন, তবে 
তাহার মানব-শরীরধারণের প্রয়োজন কি? যিনি সব্বকর্তা, সর্বশক্তিমান, ইচ্ছাময়-_ 
ধাঁছার ইচ্ছায় এই সমস্ত জীবের স্ষ্টি ও ধ্বংস হইয়। থাকে, তিনি মনুষাশরীর ধারণ ন| 


প্রথম খণ্ড ঃ তয়েদশ পরিচ্ছেদ ২ ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়। কি সন্ভব ? ৩৪৯ 


করিয়াও কেবল তাহার এঁশী শক্তির প্রয়োগের দ্বারা, যে কোন অসুরের ব| মামুষের সংহার 
বা অন্য ষে কোন অভিপ্রেত কার্ধা সম্পাদন করিতে পারেন। যদি দৈবী শক্তি দ্বার বা 
এঁশী শক্তি ছার! কাধ্য নির্ববাহ করিবেন, তবে তাহার মনুষ্যশরীরধারণের প্রয়োজন নাই । 
যদি ইচ্ছাময় ইচ্ছাপূর্ববক মনষ্যের শরীর ধারণ করেন, তবে দৈবী বা এশী শক্তির প্রয়োগ 
তাহার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত হইতে পারে না। 

তবে শরীরধা"ণের প্রয়োজন কি? এমন কোন কম্ম আছে কি যে, জগদীশ্বর 
শরীরধারণ না করিলে সিদ্ধ হয় না? 

ইহার উত্তরের প্রথমে এই আপন্তি উত্থাপিত হইতে পারে মে, জগদীশ্বরের 
মীনবশরীরধারণ কি সম্ভব? 

প্রথমে ইহার মীমাংস। কর। যাইতেছে । 


ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
ঈশ্বর পৃথিবীতে অবভীণ হওয়া কি সম্ভব? 


বস্তুতঃ কৃষ্ণচরিত্রের আলোঁচন1র প্রথমেই কাহ1রও কাহারও কাছে এই প্রশ্নের উত্তর 
দিতে হয় যে, ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব? এদেশের লোকের বিশ্বাস, কৃষ্ণ 
ঈশ্বরের অবতাব | শিশ্ষিতের বিশ্ীস যে, কথাট। অতিশয় অবৈজ্ঞানিক, এবং আমাদিগের 
খিষ্টান উপদেশকদিগের মতে অতিশয় উপহ।|সের যোগ্য বিষয় । 

এখানে একটা নহে, দুইটি প্রশ্ন হইতে পারে-€৫১) ইঈশ্দর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হুওয়। 

সম্ভব কি না, (২) তাহ। হইলে কুষ? ঈশ্বরাবতার কি না। আমি এই দ্বিতীয় প্রশ্নের কোন 
উত্তর দিব না। গরথম প্রশ্গের কিছু উত্তর দিতে ইচ্ছা করি । 

সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগের খিগ্রিযান গুরুদিগের সঙ্গে আমাদিগের এই স্কুল কথ৷ 
লইয়া মতভেদ হইবার জস্তাবনা নাঁই। ভীহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার সম্ভব বলিয়। 
মানিতে হয়, নহিলে যিশু টিকেন ন।।| আমাদিগের প্রধান বিবাদ দার্শনিক ও 
বৈজ্ঞানিকর্দিগের সঙ্গে । 

ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকে এই আপত্তি করিবেন, যেখনে আদৌ ঈশ্বরের অস্তিহ্বের 
প্রমীণাভাব, সেখানে আবার ঈশ্বরের অব্তার কি? খাঁহার। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার 
করেন, আমর। তাহাদিগের সঙ্গ কোন বিচার করি না। তীহাঁদের ঘ্বণা করিয়া বিচার করি 
না, এমত নহে । তবে জান! আছে যে, এ বিচারে কোন পক্ষের উপকার হয় না। তাহারা 
আমাদের ঘ্বণা করেন, তাহাতে আপৰ্তি নাই। 


8৩ ক্ুষ্চবিতর 


তাহার পর আপ কশকপ্চণি লোক আছেন যে, তাহাব। উশ্ববের অস্তিঙ স্বীকার 
করেন, কিন্তু তাহীবা বলিবেশ, ঈশ্মব নিগুন। সগ্ুণেবই অবতাব সন্তব। ঈশ্বব নিশুণ, 
স্বৃতবাং তাহার অবঙ|ব অসম্ভব । 

এ আপন্ভিবপ্ত আমাকে বড সাজ। উত্তব দিতে হয়। শিগুণ ঈশ্গব কি, তাহা আমি 
বুঝিতে পাবি শা, স্তবাঘ এ আপন্ডিৰ মীমাংসা কবিতে সক্ষম নহি। আমি জানি যে, 
বিস্যব পি ত ও ভাবুক ঈশ্বরকে নিগুণ বলিষাই মাশেন। আমি পণ্ডিত৪ নহি, আবুকও 
হি কিন্তু আম।ব মনে মনে বিশ্বাস যে, এই আাবুক পিতগণ ও আমাৰ মত, নিগুণ ঈশ্বব 
বুঝিতে পাবেন না, কেন না, মন্ষ্েখ এমন কোন চিভবু্ড নাই, যদ্দাবা আমবা নিগু]ণ 
ঈশর বুঝিতে পাবি । ঈশ্বব নিগুণ হইলে হইচে পাবেন, কিন্তু আমবা নিশুণ বুঝিতে 
পাবি না, কেন ন|, আমাদেব সে শক্তি নাই |% মুখে বলিতে পাবি বটে মে, ঈশ্বব শিপ ৭, 
এবং এই কথাব উপব একট| দশনশান্্ গডিতত পাবি, কিন্তু যাহ। কথাম বলিতে পাখি, 
তাহ! যে মনে বুঝি, ইহ] অনিশ্চিত। প্চহ্ন্দোণ গোলক বলিল আমাদের বসন। বিদার্ণ 
হয ন| বটে, কিন্তু “চতভন্দোণ গোলক” মানে ত কিছুই বুঝ্লাম ন]। তাই হপর্ট স্পেনসল 
এত কাপ পাবে নিগুণ ঈশ্খব ছাড়িয। দিষ। সঞ্চনেব অপেক্ষ। ঘে সঞ্চণ ঈশব (49017510558 
1১101০0১972 [907501291)05” )  হাহাতে আসিম। পড়িযাছেন। অতএব আইস, আমবও 
নিগুণ ঈশ্ববেব কথ। ছাডিয়। দিই । ঈশ্ববকি শিশু ণ খলিল আন্টা, বিধ|হ, পাতা, নাণকর্দ। 
কাহাকেও পাই ন।। এমন ঝক্মারিতে বাজ কি? 

সাহারা সপ্ঙণ হঈশ্খব লীকার করবেন, ভাহাদেদল ঈশ্মব পুখিখীতে অবতীর্ণ শহুপ্তযাঁব 
সন্তাবন! স্বীকাব পক্ষে অনেকপ্চলি আপন্তি আছে । এক আপন্তি এই যে, হনব সঞ্চণথ 
হউন, কিন্তু শিবাকাব | থিনি শিবাকাব, তিনি আকাব পাবণ ব্বেন কি প্রাকীবে ৯ 

উবে, জিজ্ভাস| করি, যিনি ইচ্ছামষ এবং সববশক্িশাণ। তিনি ইচ্ছ। কবিলে 
নিবাকাব হইলেও আকাব ধারণ কবিতে পান না কেন? ভাহাধ সর্ববশক্তিমভাব এ 
সীগানশির্দেশ কর কেন তবে কি তাহাকে সর্বশক্তিমান বলিতে চাও না? যিনি এই 
জড জগশুকে আকাব প্রদান কবিষীছেন, তিনি ইচ্ছ। করিলে নিজে আকাব গ্রহণ কখিতে 
পাবেন ন। কেন? 

ধাহাব এ আপন্তি না কবেন, তাহার। বলিতে পাবেন ও বলেন যে, ঘিনি 
সর্ববশক্তিমান্, তাহার জগণ্ড শাসনের জন্য, জগতেব হিত জন্য, মনুষ্যকলেবব ধাবণ করিবাব 
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প্রয়োজন কি? যিনি ইচ্ছারুমেই চোটি কেটি বিশ্ব স্যহ্ট ও বিধবস্ত করি তছেন, বাঁবণ 
কুন্তকর্ণ কি কংস শিশুপাল ববধেব জখা তাহাকে নিজে জম্মগহণ করিতে হইবে, বালক 
হইয়। মাতৃত্তগ্ক পান করিতে হইবে, ক, খ, গ, খ শিথিযা শাস্সাধায়ণ করিতে হইবে, 
তাহার পর দীর্ঘ মনুষ্য জীবনের অপার দ্ঃখ ভোগ করিয়া শেষে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া, 
আহত ব1 কখন পরাজিত হইয়া, বহবায়াসে দ্রবাত্বাদের বধসাধন করিতে হইবে, ইহা অতি 
অশ্রদ্ধেয় কথ।। 

যাহার এইরূপ আপত্তি কবেন, তাহাদেব মনের ভিতব এমনি একটা কণ। আছে 
যে, এই মনুষ্া জন্মে যে সকল দ্ঃখ _গভে অবস্থ।ন, জন্ম, স্তন্যপান, শৈশব, শিক্ষা, জয়, 
পরাজয়, জর।, মরণ, এ সকলে আমরাও যেমন কন্ট পাই, ঈশ্বরও বুঝি সেইকূপ। তহাদিগের 
স্কুল বুদ্ধিতে এট্রক আসে ন। , তিশি স্খদ্বঃখের অতাতি,ভীহাপ কিছুতেই দুঃখ নাই, 
কষ্ট নাই । জগতের কজন, পালন, ল্য, মন ভীহার লীল। (৮771168150০78), এ সকল 
মনি ভাহার লালামার হইছে পাবে ।  ঠমি বলিতেছ, টিনি মুভব্বনধো যাহাদিগকে 
ইচ্ছানুমে সহার করিতে পাবেন, তাহাদের ধ্বংসের জন্য ভিন মনুষ্য গাবন-পরিমি হ 
কাল বাপিয়। আয়াম পাইবেন কেন? ভুমি ভুলিয়া যাইঠেছ যে, সাহার কাছে অনন্য 
পাল ও পলক মার, তাহা ক।ছে মুতর্জে ও মনুষ্য-জীবন পরিমিত কালে প্রহেদ কি? 

তবে এই যে অস্ত্রবধ কথাটা আম্রা বিষুঃর অপতার সন্দন্দে আনেক দিন হইতে 
পুব।ণন।দিতে শুনিয়া আসিতেছি, এ কথ শুনিয়। অনেকের অধঠার সন্গন্ধে অনাস্থ। হইতে 
পাবে বটে । কেবল একটা কংস বা শিশুপাল মাবিবার জন্য যে স্বয়ং ঈশ্বরকে ভূতলে 
মানবরূপে জন্বা গ্রহণ করিতে হইবে, হহ। অসম্ভব কথ। বটে। যিনি অনন্তশক্তিমন্, তাহ।র 
ক।ছে কংস শিশ্ুরপালও যে, এক ক্ষুদ্র পতশ্ও সে। বাস্তবিক যাহার। হিন্দ্রধন্ধের প্ররুত 
মন্ম গ্রহণ করিতে না পারে, আহারাই মনে কবে বে, অবতারের উদ্দেশ্য দৈত্য ব। 
দুবান্বাবিশেষের নিধন । আঁসল কথাটা, ভগব্দগীতীয় অতি সংক্ষেপে বলা হইতেছে ৫ 

“পরিহাখাঘ শ।ধুনাং বিনাশান চ ছুদ্রতাস্‌। 
ধন্মনংবক্ষণ।রঘাধ সম্ভব।মি যুগে যুগে 0” 

এ কথাটা অতি সংক্ষিপ্ত । ক্ধন্মসংরক্ষণ” কি কেবল দই একট। ছরাম্বা বধ করিলেই 
হয়? ধশ্মকি? তাহার সংবক্ষণ কি কি প্রকারে হইতে পারে? 

আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক বুন্তি সকলেব সর্ববাজীণ স্ৃন্তি ও পরিণতি, 
সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ধর্ম । এই ধন্ম অনুশীলনসাপেক্ষ, এবং অনুশীলন কম্মসাঁপেক্ষ 1% 
অতএব কর্্মই ধন্দ্দের প্রধান উপায় । এই কনল্মাকে স্বধন্মপাপন 099৮) বল। যায়। 


* মংকুত এই ধন্মের ব্যাখ)া পন্দতন্বে দেন । 
ঙ 


বি শাহিন পক পপ সা শি 


এ 
নিহ পণ) এ 


মন্তধ্য কভকটা শিজ পক্ষ।। « বুদ্ি সকলের বশাড়ত হর! আহঃঈ কন্ম প্রবুভ হয়। 
শিগ্কু যে কম্মের দ্বাগ! সক্কল বির সবপাঙ্গাণ প্্তি ক পপিণতি, সআমপ্তন্ত ও চরিতার্থত। ঘটে, 
'।হ। দুরূহ | যাহ। দুরূহ, "ঠাহার শিক্ষ। কেখল উপদেশে হয় না আঁদন্ন চাই। সম্পূর্ণ 
ধন্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন অর কেহ নাই কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ 
তইতি পারেন না। কেন শা, ঠিনি পরণনতঃ অশকারী, শাবীরিকত্ুন্িশুল্া ;) আমরা 
শরাপা, শাসীরিক বুন্ডি আমাদের ধর্মের পান বিদ্প। দ্বিতীয়ত? তিনি 'অনন্ত, আমর! 
সন্ত, অতিক্গদ্র। অতএব যদি জশ্বর স্যণ সান্ত 5 শরারা হইয়। লোক|লয়ে দর্শন দেন, 
তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্প ধন্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই 
ঈশ্ঘরাবতারের প্রয়োজন । মন্রষ্য কণ্ম জানে না; কম্ম কিন্পে করিলে ধন্মে পরিণত 
হয়, তাহা জ্গানে না; গর সয় অপতার »ইলে সে শিক্ছ। হইবার বেশা সন্থাবন।। 
এমত স্থলে ঈশ্খর জীবের প্রতি করুণ। করিয়। শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসন্তাবন। কি? 
এ কথা আমি গড়িয়। বলিতেছি না ভগবদদীতাষ 'ভগবদুর্জির তাত্পর্যাও এই 
পকার। 
তশ্মাদস সত" কান্যং কম্ম সমাচর | 
শসক্কো হচরন কম্ম পরমাদ্ধে তিপু রঃ 0১] 
কম্মণৈব ভি সংপিছ্িমান্তিতা জনকাদয়ত | 
লোকসংপ্রাহমেব (পি সংপশ্ঠান্‌ ক হুমভসি ॥ ২ 
যদমর্দাটর শেপ লরদেবেত/বা জশহ। 
স যত াম।ণং পুকতে লোক্স্তদতবনতে ॥৩১। 
ন মে পার্থস্তি ক্বাং ত্রিদু লোকেয বিঞন। 
ন।নবাপুমবাপ্ু 1 বণ এন ৮ কঙ্ধণি ॥ ১১। 
যদি হাহং ন খর্ডেরং ভু কম্মণ। তন্ত্িতঃ | 
মম বন্সানবতস্তে মন্তষ্যাঃ পার্থ সর্দধশঃ ॥ ২%। 
উৎ্প'দেযুরিমে লোকা ন কুশ্যাং কম্ম চেদহম্‌ | 
সঙ্করশ্থা চ কা ঙ্যামুপহন্তামিমা; প্রজাঃ ॥ ২৪1 গীতা, ৩ অ। 


“পুরুষ আসক্তি পরিত)াগ কবিয়া, কর্ম্মভষ্টান করিলে মোক্ষলাভ করেন; অতএব তুমি আসক্ত 
পরিত্যাগ করিয়া কশ্ম।মুষ্ঠান কর, জনক প্রতি মহ।খাগণ কম্ম দ্বারাই সিদ্দিলাভ কর্যিছেন। শেঠ ব্যক্তি 
যে আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহ! করিয়া থাকে, এ.ং তিনি য'হা মান্য করেন, তাহারা তাঠা:ই 
অনুষ্ঠান অনুবন্থী হয়। অতএব তুমি লাকপ্গেঃ চিন কর্ম 'নুঠান কর। দেখ, ভিভুবনে আমার 
কিছুই প্রাপ্য ন।ই, স্বতবাং আমার কোন প্রকাব কর্তব্য ও নই, তথাপি আমি কর্মানুচান করিতেছি | 


শসা টি শি পেশা তি শশী ২ শশী ০টি েিশস্পশ শিস 


শা শ 


+ কুষ্‌ঃ র্থাৎ যিনি শরীরপাবী ঈশ্বর, তিনি এই কথা বলিতেছেন । 


গ্রাথম খণ্ড * বয়োদশ পরিচ্ছেদ £ ৯ব পৃথিবীতে অবতীর্ণ ভহওষ।| কি অন্ত? ৩৩ 
যদি আমি আলশ্তহীন হইযা কখন কন্মাগ্রষ্টান না কবি, তাহ। হইলে, »মুদাষ লোকে আমাব অন্ুবর্া হইবে, 
অতএব আমি কম্ম ন। কখিশে এই মম লেক উত্স হয যাইবে, এবং আম বনসঙগব ও প্রজাগণের 
১লিনঙ।ণ হেড হইব । 

বকাল।এসম সিংহের অনুবাদ । 

,সশ্বব বৈচ্ভানিকদিগেব শেষ ও সধান আপাগিব কথ। এখনও খলি নাই। ভাহাব। 
বলেন যে, ঈশ্বব আছে সতা, এবং তিনি পষ্ট। ও শিয়া, ইহা সত।। বিঙ্ছু তিনি গাডীর 
ধোচমানেব মহ হস্তে বাশ ধবিয়। বা নীকব কর্ণধাবের মত হস্তে হাল ধবিয়া এই 
বিশ্সংসাপ চালান শা। তিশি কঠকশুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন কবিখা দিয়াছেন, জগ 
»হাণই খশবন্তী হইয়। চপিতেছে। এই নিযমণ্ডজলি অচলও বটে, এখং জগতের স্থিতিপশ্গে 
নণেন্ট ও বটে। অতএব ইহার মধে। শ্রনরেধ স্বয়ং হস্থঙ্সেপণ করিবার স্থানগ নাই ও 
প্রয়োজন নাই । স্থঠনাং চঈন্দব মানব দেহ ধাবন কপিযা এ মণল অবহার্ণ হইবেন, 
ইহ অশ্রঙগেম কগা। 

ঈন্দব ৭ণেকতকগুপি অচল শিখম সংস্থ।পন বিমা পিযােশ, জীগঙ াহাবই খশবন্ী 
৬২২ চলো, এ বখ মানি ।  আহগ্ডাল জগতের পঙ্শন ৪ পালন পরক্দে যথেস্ট, এ কথাও 
মান কিছু সেঞ্খলি আছে বলিয়। নে ঈপেব নিগেব কোন কাজেব স্থান ও গ্রয়োনও 
নই, এ কথ। কি প্রকীবে সিদ্ধ ভয়, বুঝিতে পাব না| জগতেব কিছুই এখন উন্নত অবস্থায় 
নাহ এ, ঘমূশি সর্ণবশভ্িম।ন, তিনি ঠচ্ছ| কবিলেত তাহার আব টন হহতে পাবে না। 
জাগতিক বাপাব মালোচন। কবিধা বিজ্ঞানশান্ত্ণ সাহান্ো ইহাই বুশিতে পারি ষে। 
জ5৩ ক্ুমে অসমন্পর্ণ ৪ অপবিণভাবস্থ। হইত সন্পূণ ও পবিন হাবস্থায় আসিতেছে | ইহাই 
ঈগতেব গতি এব এঠ গতিই জগত পাৰ আ।ভপ্রে ঠ খশিয়। বোধ হয ভাব পরব, জাগতেব 
খঞ্ঠমান অবস্ত]ত এমন কিছু দেখি শা থে) হাতা তহ5 বিবেচনা করিতে পাবি ঘি, জগ 
চণ্ম উগা 55 পে ছযাছে | এখনও ভবের সুখের অনেক বাকি আছে, উন্নতঠিব কি 
গাছে । মাদ তাহ বাকি আ।৮, ত ণঙঈলের হন্ত গপনণের বা কানের স্যন বা বেগুন 
নাহ কন ০ কান, পন্সন, পালন, পংস ভিন জগতের অব এক নেসগিক কী আছে 
উন্মতি। মন্রষেটল উন্নতি মুল, পস্মেব ডন ধন্মেধ উন্নতি এ্রশিক নিষমে সাধিত 
হইতে পাবে, ইহা এ প্বাক।ব কাপ । কিল বেখগ। শিষমফলে যত দর তাহাব উমতি হহাতে 
পাপে, গব কোন লে স্বধং অথঠীর্ণ হইলে তাহাব অধিক উগ্গতি সিদ। হইতে পাবে 
এ), এমত বুঝিতে পারি গা । এখং একপ অধিক উন্নতি যে ভতাহাৰ অভি"প্রত নাহ) গাহাই 
ব|কি প্রকাবে বলিণ ? 

আপ্িকাবকেব। শলেন মে, নৈঃগিক যে সবন। নিধম, তাহা ভরদবপৃতি হহলে এ 


৪১৪ কৃষ্চরির 


তাঁহ। অতির্রমপুূপবক জগতে কোন কাজ হইতে দেখ। যায় নাই। এজন্য এ সকল 
অতিপ্ররুত প্রিয়া 0৬1,5০০) মানিতে পারি ন।। ইহার শ্যাষ্যত। আকার করি; তাহার 
কারণ ও পুর্বপরিচ্ছেদে নিদ্দিষ্ট কবিয়াছি। আমাকে ইহাও বলিতে হয় যে, এক্সাপ অনেক 
হীশ্ববাবতারের প্রবাদ আছে যে, তাহাতে অধ্তার অতিগকতের সাহায্যেই স্বকাঁধ্য সম্পন্ন 
করিয়াছেন। খিষট অবতারের এরাপ অনেক কথা আছে। কিন্তু খিষ্টের পক্ষসমর্থনের 
ভার খি.ষ্টানদিগের উপরই থাকুক। আরও, বিষুতর অবতারের মধ্যে মত্স্য, কুশ্ম, বরাহ, 
নৃসিংহ গ্রস্তৃতির এইরূপ কাধ্য ভিন অব্তারের উপাদান আব কিছুই নাই। এখন, 
বুদ্িমান্‌ পাঠককে ইহ বল বাভল্য যে, মণ্স্থ, কুন্ম, বরহ, নৃসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের 
বিষয়ীড়ত পশুগণের, ঈশ্মরাবতারন্থের যথার্থ দাবি দাওয়। কিছুই নাই। গ্রন্থাস্তরে দেখাহব 
যে, বিষুর দশ অবতারের কথাট| অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এবং সম্পূর্ণরূপে উপন্যাস-মুলক | 
সেই উপগ্্যাসগুলিও কোথা হইতে আসিয়।ছে, তাহাও দেখাইব। সতা বটে, এই অকল 
অবতার পুরাণে কার্ভিত আছে, কিন্তু পুবাণে ঘে অনেক অলীক উপশ্য।স স্বান পাইখাছে, 
তাহ! বল। বাহুল্য । গাকৃত বিচারে জ্ীীকুম্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতাব বলিয। 
স্বীকার কর! যাইতে পারে না। 


কৃপ্ণের যে বৃন্তান্তটুকু মৌলিক, তাহার ভিতর অঠিগ্রকৃতের কোন জঅহায়তা নাই। 
মহাঁভীরত ও পুরণসকল, গক্ষিগ্ত ও আধুনিক নিঙ্ষন্মী ব্রালণপিগের নিরর্থক রচনায় 
পরিপূর্ণ এজন্য অনেক স্থলে কুষ্জের অতিপ্ররক্ৃতের সাহায্য গ্রহণ কর্প। উল্ত হইয়াছে। 
কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে জীঁনা যাইবে যে, সেগুলি ৮ গ্রন্থের কোন অংশ মহে। 
আমি ক্রমে সে বিচারে গ্রবৃণ্ড হইব, এবং যাহা বলিতেছি) তাহা সপ্রমাণ কবিণ। দেখাইব 
যে, কুষ। অতিপ্রকুত কার্ষ্ের দ্বারা, বা নৈসগিক নিয়মের শি দ্বার, কোন কার্য সম্পম 
করেন নাই। অতএব সে আ৷ পি বুষ্ঃ সম্বন্ধে খাটিবে ন|। 

আমর! যাহ! বলিল।ম, কেখশ তাহা! আমাদের মত, এমন নহে । পুরাণকাব 
খষদিগেরও সেই মত, তবে লোকপরম্পরাগত কিন্বদন্তীব সতামিথ্যাশিবনাঁচন পদ্ধতি 
'স কালে ছিল না লিয়। অনেক অনৈসগিক ঘটন। পুরাণেতিহাসভূত্ত' হইয়াছে । 


বিষুপুবাণে আছে, 


দনুষ্যধন্মশীপত্ত লীল! সা জগত; পতেঃ। 
অপ্ধাণানেকঝপাণি যদরাত্যু মুঞ্চতি ॥ 
মন?সব অগবস্থ্টিং সংহরঞ্চ করে।তি যঃ। 
তকাগিপক্ষক্ষপণে কোত্যমুগ্ধমবিস্তরঃ ॥ 


প্রথম খণ্ড ঃ ব্রয়োঁদশ পরিচ্ছেদ + ঈশ্বব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব? ৪৫ 


তথাপি যো মন্ুষ্যাণাং ধর্মস্তমন্বর্ততে । 
কুর্বন্‌ বলবতা সন্ষিং হীনৈযুদ্ধং কবোত্যসৌ ॥ 
সাম চোপপ্রদানঞ্চ তথা ভেদং প্রদর্শযন্‌। 
কবোতি দওপাত্ঞধ্ কচ্চি দব পলাযনম্‌ ॥ 
মগ্যযুদেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমন্থুবশুতঃ | 
লা জগত্পতেত্ডশ্য ছনাতঃ সংপ্রবর্তৃতে ॥--৫ অংশ, ২২ অধ্যায। ১৪-১৮ 
“জগণপতি হইযাও যে তিনি শক্কদিগের প্রতি অনেক অন্ত্রনিক্ষেপ কবিলেন, ইহ 
তিনি মনুষ্যধ্মশীল বলিয়া তাহ।ব লীল।। নহিলে যিনি মনেব দ্বারাই জগতের স্থন্টি ও 
সংহার কবেন, অধিক্ষয় জন্য ভাহাব বিস্তব উদ্ধম কেন? তিনি মমুষ্যদিগেব ধল্মের অনুবন্তী, 
এজন্য তিনি বলবানেব সঙ্গে সন্ষি এবং হীনধলের সঙ্গে যুদ্ধ কবেন, আম, দান, ভেদ এাদর্শশ- 
পূর্ণক দণ্পপাত কবেন, কখনও পলায়নও কবেন। মন্তষ্যদেহীদিগেব ক্রিয়াব অনুবস্তী সেই 
জগণ্পতির এইবপ লীল! তাহাব ইচ্ছান্রসাবে ঘটিয়।ছিল।” 
আমি ঠিক এই কথাই বলিতেছিলাম। ভবস। কবি, ইহাব পর কৌন পাঠক 
বিশ্বাস করিবেন ন। যে, পঞ্ঃ মনুষ্যদেহে অতিমামুষশক্িক দ্বার কোন কাম্য সম্পাদন 
কপিয়াছিলেন ৭ 
অতএব বিচাঁবের $ ঠীথ শিয়ম সংস্থাপিত হইল । 
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৪৩ কুচি 

বিচারের নিযুম তিনটি পুনর্ববর স্মরণ করাই 2-- 

১। যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গমাণ করিব, তাহা পরি ঠাগ করিব । 

২ যাহ 'অভিএকাত, তাহা পরি যাগ কবিব। 

১] হাহা আর্সিপ্ত নয়, বা অঠিপ্রকত সয়, তাহা যদি অন্য প্রকারে মিথ্যার 
লক্ষণযুক্ত দেখি, তবে হাহাও পরিত্যাগ কবিব। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
পুবাণ 


মহা হাবতেব এহিহাসিক ৩| সঙ্গঙ্গে য15। খলিয়াি, হাব পর পুখান সন্গন্ধে আমাদের 
কিছু বল্ুখ্য আচে । 

পুণাণ সনদে ঢ৬ পবন এম আছেসদেশা ও বিলাতা। দশা ভ্রম এই আআ, 
সমন পর্গাণশ্চলিহ এক বঞ্ডিবি চপ | খিলঠা পশম এই ধু, এক একখানি পুবান এক 
ব্যক্তি পচন । আগে দশী কখাটাব সনালোচন্। কপ খাডক। 

অস্টাদশ পূপণ ঘে এক ব্যঞ্ির রচিত নহে, তাহার কতকগুলি এমএ দিতেছি ১77 

১ম, - এক ব্ক্তি এক প্রকার পচনাই ক্ুবিয়। থাকে যেমন এক খাক্তিব হাতের 
লেখ পাঁচ কম হয় না, তেমনই এক বাক্টিব রটনাব গঠন ভিন ভিন প্রকার হয় না। 
কিন্তু এই অস্টাদশ পূরাশেব রচনা আগাব বকম। কখনও তাহা এক খান্তিণ বচন। নহে। 
মিনি বিশ্রপবাণ ও এগণতপুবাণ পাঠ কপিষ়। খপিবেন, দ্বইই এক ব্যন্তিন বচন হইতে 
পরবে, তাহাপ নিকট কেন জরকাব সমান প্রয়োগ কব। বিড়ন্বন। মাত্র । 

২য়, -এক ব্যক্তি এক খিষয়ে অনেকগুলি শ্রন্থ লেখে ন।।  ঘ অশেকঞ্চলি গ্রন্থ 
লেখে, “স এক বিষয়ই পন পুন? ঠান্ত ইতি খরন্স্তবে খণিহ ত| বিবৃতি করিবার জন্য গ্রন্থ 
লেখে ন।। কিন্তু অফ্টাদশ পবানে দেখা যায় শে, এক বিনযই পন পুনঃ খিল ভিন পুবাণে 
সখিশ্তাব কথিত হইয়াছে । এই ব্ুধটরিএই ইহার উদাহরণ সরূপ লওয়া যাইতে পাবে। 
ইহ। ব্রগপূুবাণের পুর্বভাগে আছে, আবাব খিঞ্ুপবাণের ৫ম অংশে আছে, বাযুপরাণে 
আছে, ভ্রামদ্তীগণতে ১ম ও ১১শ ন্বন্ধে আছে, ব্রলবৈবন্ত পররাণের ৩য় খণ্চে আছে, এবং 
পরা ও খামনপবাশে ও কুম্মপূবাণে সংক্ষেপে আছে । এইরূপ অন্সান্ত বিষয়েবও বর্ণনা 
পুনঃ পুনঃ কথন হিম ভিন্ন পরাণে আছে। এপ ব্যক্তির পিখি৩ ভিন ভিন পুস্তকের এরূপ 
খটনা অসন্তধ 
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ওয়,-আব যদিও এক নান্তি এই অষ্টাদশ পূ্ণাণ লিশিয়া থাকে, তাহ। হইলে, তক্মবো 
গুরুতর খিরাধের সন্তাবনা কিছু থাকে মা । কিছু অস্টাদশ পুরাণের মপো, মধো মধো, 
এইরূপ গুক্ুতর বিরুদ্ধ ভাৰ দেখিতে দায় যায়। এই গদ্থগলিণ ঠিম হিন্ন পুবানে ভিন্ন 
প্রকারে বণিত হইয়াছে । সেই সকল বর্ণন। পরস্পর সঙ্গত শহে। 
৪র্থ-বিষ্পুরাণে আছে 2 
'আ[ম্যপুনশ্চাপুুপাখা।দুনর্গ।এাভিঃ করশ্ুশিটিঃ | 
প্বাশসংভত ₹ চকে পুবানার্থাবশা বদ? ॥ 
প্ুখা তে! ব্য'সশিষ্ো ডু কক তা বৈ জো মহর্মএ5। 
পখাণদংহিতাং নন্মে দদো বসো মহ।ননিহ ॥ 
স্মমতিশ্চানিবর্চাশ্চ মিনখং শা শপ।মনঃ | 
অপ্তরণোতথ সাবশিও সু শিষ্যান্তল চাঠবন্‌ এ 
কাহ্ঠপঃ সংহিতাকভ। সবশি শাংশপাধনঠ 
পোনহবষশিকা চান্ত। ।তননাং মলম ভিতা ॥ 
* বিঝুপুবাণ। ৩ অংশ) ৬ অধ্যায়) ১৩৮০৯ শ্লোক । 
পুধাণার্থবিৎ (বেদবাস) আখ্য।ন, উপাখ্ু।ন, গাথা ৪ কল্পশরছি দ।ব। পবাণসংহিত। 
করিয়াছিলেন । লোমহসণ নামে সুহ বিখ।াত সা টা ব্যাস নহামুনি তাহাকে 
পরাণসংহিত। দান করিলেন । শ্মতি, অগ্নিবর্চা, মিনহ ধশপায়ুন, আঅকতক্রণ, স'বণি--- 
তাহার এই ছয় শিষ্য ছিল। ("তাহার মধো) ০, সি 4 শা, 
লোমহনণিকা মূল সংহিতা হইতে তিনখানি সহিত। প্রস্তুত কবেশ। 
পুনশ্চ ভাগবতে আছে 7 


[পায় সেই 


ভ্রয]বশিঃ কগ্পন্চ সাবশিবরুতণঃ | 

শিংশপাযনহ।বীতে। সইড় পৌধাণিকা ইছে ॥ 

অধীধন্ত বাসন্িয্যাৎ সংহি "৭ মংশিতৃমুখাহ।৯ 

এক কাসহমেতেষা শিষ্যঃ সর্ব; সমব্যগাম্‌ ॥ 

কথ্ঠপো ৬ হঞ্চ সাবর্ণী বামশিশ্াঙক তবঃ | 

অবীমহি ব্যাসশিষ্য[চ্চত্বাবো মূলমা হিতাহ ॥ 

ই।মছাগবত, ১৩ ক্বন্ধঃ ৭ অব্য, ৪-৬ হোক । 

ধ্যারুণি, কাশ্যপ, সাঁবণি, অকুতব্রণ, শিএপারন, হবী হ, এই উয় পৌবানিক | 
বাযুপূরাঁণে নামগুলি কিছু 


আঁ্রেষঃ না ন্‌ কাশপোহ কাতবখঃ | 





পপ পাপা িশিিপীপী পিপি পি | পাচ ০০ শি শি 


পাখা সি পপপস্পিপতি্পপা পপি 


₹$ ভাগবন্র বক্তা] ব্যাপপূত্র গকাদব। “টৈশাল্পারনহারীতে।” ইতি প পাঠাস্তরও জা | 


৪৮ কৃষ্চরিত্ 
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প্র।প7 ব্যালাং পুরাণ।দি কুতে। বে লোমহর্মণয | 
স্থমতিশ্চ[গ্বর্চান্চ মিজাযুঃ শাংসপায়নঃ ॥ 
রুতব্রতোহথ সাঁবণিঃ ঘটু শিক্কাস্তন্ত চাভবন্‌। 
শ।/ংসপায়নাদয়শ্চক্ুঃ পুরাণ।নানস্ত স'হিতাঃ || 

এই সকল বচনে জানিতে পারা যাইতেছে যে, এক্ষণকাঁর প্রচলিত অন্টাদশ পুবাণ 
বেদব্যাস-প্রণীত নহে। তাহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ পুরাণ-সংহিত। প্রণয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহাও এক্ষণে প্রচলিত নাই। যাহ। প্রচলিত আছে, তাহ কাহার প্রণীত, কবে প্রণীত 
হইয়|ছিল, তাহার কিছুই স্থিরত। নাই । 

এক্ষণে ইউরোপীয়দিগের যে সাধারণ ভ্রম, তাহার বিষয়ে কিছু বল। যাউক । 

ইউরোপীয় পঞ্চিতদিগের ভ্রম এই ধে, তীহাব। মনে করেন যে, এক এ খানি পরাণ 
একও বাক্তির লিখিত। এই ভ্রমের বশীভ্ত হইয়া তীাভারা বর্ধমান পুরাণ সকলের 
প্রণয়ণক।ল নিরূপণ করিতে বসেন । বস্তুতঃ কোনও পরাণান্তগত সকল বুস্তান্তগুলি এক 
ব্যক্তির প্রণীত নহে । বত্রমান পুূবাণ সকল সংগ্রহ মাত্র । যাহা সংগৃহী 5 হইয়ছে, তাহ। 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা । কথাটা একটু সবিস্তারে বুঝাইতে হইতেছে । 

“পুরাণ অর্থে, আদো পুরাতন; পশ্চা পুরাতন ঘটনাব বিবৃতি । সকল জঅময়েই 
পুরাতন ঘটন। ছিল, এই জন্য সকল সময়েই পুরাণ, ডিল । বেদেও পুরাণ আছে। শতপথ- 
ব্রাঙ্গাণে, গোপথত্রাঙ্গণে, আশলাঁয়ন সুত্রে, অথর্ববসংহিতায়, বুহদারণ্যকে, চান্দোগ্যোপনিষদে, 
মহাভরতে, রামায়ণে, মানবধন্মশক্জে সর্বত্রই পুরাণ প্রচলিত থাকার কথ। আছে। কিন্তু 
এসকল কোনও গ্রশ্থেই বর্তমান কোনও পুরাণের নাম নাহ । পাঠকের স্মরণ রাখা কর্বব্য 
যে, অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে লিপিবিষ্ক! অর্থাৎ লেখ! পড়। প্রচলিত থাকিলেও গ্রন্থ 
সকল লিখিত হইত না; মুখে মুখে রচিত, অধীত এবং প্রচারিত হইত। প্রাচীন পৌরাণিক 
কথ। সকল এরূপ মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া অনেক সময়েই কেবল কিন্দদন্তী মাত্রে পরিণত 
হইয়। গিয়াছিল। পরে সময়বিশেষে এ সকল কিন্বদন্তী এবং প্রাচীন রচন। একত্রে 

গৃহীত হইয়। এক একখানি পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল। বৈদিক সুক্ত সকল এরূপ 
সঙ্কলিত হইয়া খক্‌ যজুঃ সাম সংহিতাত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ। যিনি 
বেদবিভাগ করিয়াছিলেন, তিনি এই বিভাগজন্য “ব্যাস এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
'ব্যাস' তাহার উপাধিমাত্র--নাম নহে। তাহার নাম কৃষ্ণ এবং দ্বীপে তাহার জন্ম 
হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে কৃষ্ণদ্ৈপায়ন বলিত। এ স্থানে পুরাণসঙ্কলনকর্তীর বিষয়ে দুইটি 
মত হইতে পারে। একটি মত এই যে, ধিনি বেদবিভাগকর্ত, তিনিই যে পুরাণসন্কলনকর্ত 
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ইহা ন| হইতে পাবে, কিন্তু যিনি পুবাণসঙ্কলন কর্ত।. তীহাবও উপাধি ব্যাস হওয়া সম্ভব । 
বর্তমান অস্টীদশ পুরাণ এক ব্যক্তি কর্তক অথবা এক সমযে যে বিভক্ত ও সঙ্কলিত 
হইয়াছিল, এমন বাঁধ হয না। শিন্ন ভিন্ন সময়ে সঙ্কলিত হওয়ার প্রমাণ এ সকল 
প্রাণের মধ্যেই আছে । তবে যিনিই কতকগুলি পৌবাণিক বৃত্তান্ত বিভক্ত করিয়া একখানি 
সংগ্রহ প্রস্তুত কবিয়াছিলেন, তিনিই ব্যাস নামেব অধিকাঁবী। হইতে পারে যে, এই 
জন্যই কিন্বদন্তী আছে যে, অক্টাদশ পুবাণই বাসগ্রণীত। কিন্তু ব্যাস যে এক ব্যক্তি 
নহেন, অনেক বাক্তি বা।স উপাধি পাইয়াছিলেন, এক্রপ বিবেচন। করিবাধ অনেক কারণ 
আছে । বেদখিভাগকন্ক। বাস, মহাভারতপ্রণেতা ব্যাস, অফ্টাদশপুরাণপ্রণেতা ব্যাস, 
বেদান্তসুত্রকার বাস, এমন কি--পাতগ্জণ দর্শনের টাকাকাৰ এক জন ব্যাস। এ সকলই 
এক ব্যাস হইতে পারেন ন।। সে দিন কাঁশীতে ভারত নহামগুলের অধিবেশন হুইয়াছিল, 
সংবাদপত্রে পড়িলাম, তাহাতে ঢুই জন ব্যাস উপস্থিত ছিলেন। এক জনের নাম হরেকুষ 
ব্যাস, আব এক জনের নাম যুক্ত অন্দিক) দন্ত ব্যাস। অনেক বাক্তি যে ব্যাস উপাধি 
ধারণ কবিয়াছিলেন, এ বিষযে অন্দেহ নাই। এ বেদবিভাগকর্ত। ব্যাস, মহা ভারতপ্রণেত। 
বাস, এব, মফ্টাদশ পুধাণের সংশ্রাহকন্ডা আইাবটি ব্যাস যে এক ব্যক্তি নন, ইহাই সম্ভব 
খাপ হষ। 


দ্বিতীষ মত এই হইতে পাবে ঘে, কুঙ্গদৈপায়নই আথমিক পুরাণসঙ্কলনকর্কা । 
তিনি যেমন বৈদিক সুক্তগুলি সঙ্কলিত কবিয়াছিলেন, পুবাণ সন্মদ্ষেও সেইরূপ একখানি 
সরা কবিয়াছিলেন | বিধুঃ, ভাগবত, অগ্রি গুভৃতি পুবাঁণ হইতে “য সকল শ্লোক উদ্ধৃত 
কপিযাঙ্ি, তাহাতে সেইনপই বুঝায। অহঞএব আমর। সেই মতই অবলম্বন করিতে শুস্তত 
আছি। কিন্তু তাহাতেও জ্রমাণীবুত হইতেছে যে, খেদব্যাপ একখানি প্রবাণ সংগ্রহ 
কবিয়াছিলেন, আগাপখাশি নহে । সেখানি শাহ । তাহা শিষ্যেব। তাভ। ভাঙ্গিযা তিনথানি 
পুবাণ কবিয়াডিলেন, তাহা ও নাই। কালবমে, নান! ঝাক্তিব হাতে পড়িয়া তাহ। 
আঠবখ।নি হইয়াছিল । 


ইহার শধ্যে থে মতই হাহণ করা যাউকঃ পুবাণবিশেষের সময় নিরূপণ করিবার 
চেষ্টায় কেবল এই ফলই পাওয়। যাইতে পাবে ধে, কবে কোন্‌ পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল, 
তআহাঁরই ঠিকানা হয়। কিন্গু তাও হয় বলিয়।ও আমার বিশ্বাস হয় না । কেন না, সকল 
গ্রন্থের রচনা বাঁ সঙ্কলনের পৰ নূতন রচন! প্রশ্রিগ্ত হইতে পাবে ও পুরাণ সকলে তাহা 
হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। অতএব কোন্‌ অংশ ধবিয়। সঙ্কলনসময নিরপণ করিব? 
একট। উদ্বাহরণের দ্বার] ইহা বুঝাইতেছি | 


কুষ্চচরিত 


মৎস্য পুরাণে, ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ সম্বদ্ধে এই ছুইটি শ্লোক আছে; 


“বথস্তরস্ত কল্পশ্ বুত্তান্তমধিরুত্য যং। 
সাবণিন! নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম।স'যুতম্‌ ॥ 
ষত্র বর্গ 'রাহ্ম্ত চরিত বর্ণ।তে মুহুঃ | 
তদষ্টাদশসাহঅং ব্রহ্ম বৈ বর্তমুচ্যতে 0৮ 


অর্থাৎ ঘে পুরাণে রথন্তর কল্পবৃত্তান্তাধিকৃত কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুক্ত কথ। নারদকে সাবণি 
বলিতেছেন এবং যাহাতে পুনঃ পুনঃ ব্রঙ্গবরাহুচরিত কথিত হইয়াছে, সেই অস্টাদশ সহজ 


শ্লোকসংযুক্ত ত্রক্মবৈবর্তপুরাঁণ । 


এক্ষণে যে ব্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণ প্রচলিত আছে, তাহা সাবণি নাঁরদকে বলিতেছেন ন1। 
নারায়ণ নামে অন্য খষি নারদকে বলিতেছেন। 
এবং ব্রশ্মাবরাহচরিতের প্রসঙ্গমাত্র নাই। 
গণেশখণ্ড আছে, যাহার কোন প্রসঙ্গ ছুই শ্লোকে নাই। 
এক্ষণে আর বিদ্যমান নাই। যাহ] ব্রহ্ষবৈবর্ত নামে চলিত আছে, তাহ। নুতন গ্রন্থ । 


তাহ! দেখিয়। ব্রঙ্গাবৈবস্ত পুবাণ-সঙ্কলন-সময় নিরূপণ কর! অপূর্বব রহস্য বলিয়াই বোধ হয়। 


উইল্সন্‌ সাঁহেব পুরাণ সকলের এইরূপ প্রণয়নক।ল নিরূপিত করিয়াছেন 2-- 


ব্রহ্গপুরাণ 
পদ্মপুরাণ 
বিষু্পুরাণ 
বাযুপুরাণ 
ভাগবত পুরাণ 
নারদপুরাণ 
মার্কগ্ডেয় পুরাণ 
অগ্নিপুরাণ 
ভবিষ্যপুরাণ 
শিঙ্গপুরাণ 
বরাহপুর।ণ 
স্কন্দপুরাণ 
বামনপুরাণ 


খিষ্টায় ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ শতাব্দী । 


$$ 


5 


থিষ্টার 


9 


$? 


খিষ্টায় 


22 


ত্রয়োদশ হইতে যোড়শ শতাব্দীর মধ্যে |* 

দশম শতাব্দী । 

সমর নিরূপিত হয় নাই, প্রাচীন বলিয়া লিখিত হইয়াছে । 
ত্রয়োদশ শতান্সী । 

ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দী, অর্থাৎ দুই এত বংসরের গ্রন্থ । 
নবম কি দশম শতাব্দী । 

অনিশ্চিত ; অতি অভিনব । 

ঠিক হয় নাই। 
অষ্টম কি নবম শতাব্দীর এদিক ওদিকৃ। 

দ্বাদশ শতাব্দী । 

ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পাঁচখানি পুরাণের সংগ্রহ । 

৩1৪ শত বত্সরের গ্রন্থ । 


সম্পদ কাশী 





পপ 





কী শী পপ পথ পি 


* তাহা হইলে, এই পুরাণ ছুই, তিন, কি চারি শত বৎসরের গ্রন্থ । 


্ 


তাহাতে রথন্তরকল্পের প্রসঙজমাত্র নাউ, 
এখনকার প্রচলিত ব্রঙ্গাবৈবস্তে প্রকৃতিখণ্ড ও 
অতএব প্রাচীন ব্রহ্মবৈবস্ত পুরাণ 


প্রথম খণ্ড ঃ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ পুরাণ ৫১ 


কুম্মমপু-1ণ প্রাচীন নহে । 

মস্তপুরাণ _ পন্মপুরাণেরও পর । 

গারুড় পুরাণ 

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ_ প্রাচীন পুণপ নাই । বত্তমান গ্রন্থ পুরাণ নয় 
্রহ্মাগ্ড পুরাণ _. 


পাঠক দেখিবেন, ইহার মতে (এই মতই গ্রচলিত ) কোনও পুরাণই সহশ্র বশসরের 
অধিক প্রাচীন নয়। বোধ হয়, ইংরাজি পড়িয়। ধাহার নিতাস্ত বুদ্ধিবিপর্য্যয় ন। ঘটিয়াছে, 
তিনি ভিন্ন এমন কোন হিন্দুই নাই, যিনি এই সময়ূনিদ্ধীরণ উপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিবেন । 
দুই একট! কথার দ্বারাই ইহার অযৌক্তিকত। প্রমাণ কর। যাইতে পারে । 


এ দেশের লোকের বিশ্বাস যে, কালিদ|স বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক লোক এবং 
বিক্রমাদিতা খিঃ পুই ৫৬ বুসরে জীবিত ছিলেন। কিন্তু সে সকল কথা এখন উড়িয়া 
গিয়াছে । ডাক্তার ভাও দাঁজি স্থির করিয়াছেন যে, কালিদাস খিষ্টায় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর 
লোক । এখন ইউরোপ শুদ্ধ এবং ইউরোপীয়পিগের দেশী শিষ্যগণ সকলে উচ্চৈংস্বরে 
সেই ডাক ডাকিতেছেন। আমরাও এ মত অগ্রাহা করি না। অতএব কান্দাস ষষ্ঠ 
শতাব্দীর লোক হউন। সকল পুরাণই ভাহ।র অনেক পরে প্রণীত হইয়াছিল, ইহাই 


উইল্সন্‌ সাহেবের উপরিলিখিত বিচারে স্থির হুইয়াছে। কিন্তু কালিদাস মেঘদূতে 
লিখিয়াছেনশ-- 


“যেন হ্য মং বপুরতিতরাং কান্তিমাঞ্গ্ন্যতে তে 
বর্তেণেব স্মুরিতরুচিনা গোপবেশ বিষ্োও ৮ ৫ শ্রেকত। 


যে পাঠক সংস্কত না জানেন, তাহাকে শেষ ছত্রের অর্থ বুঝাইলেই হইবে। ময়ুধ- 
পুচ্ছের দ্বারা উদ্ভ্রল বিষ্ণুর গোপবেশেব সহিত ইন্দ্রধনুশোভিত মেঘেব উপম| হইতেছে। 
এখন, বিষুর গোঁপবেশ নাই, বিষুর অবতার কুষ্ণেরই গোপবেশ ছিল। ইন্দ্রধমুর সঙ্গে 
উপমেয় কৃষগচুড়স্থিত মযৃরপুচ্ছ। আমি বিনীতভাবে ইউরোপীয় মহাঁমহোপাধ্যায়দিগের 
নিকট নিবেদন করিতেছি, যর্দি ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেন কোন পুরাণই ছিল না, তবে কৃষ্ণের 
মযুরপুচ্ছচূড়ার কথা আসিল কোথা হইতে? এ কথাকি বেদে আছে, ন। মহাভারতে আছে, 
ন| রামায়ণে আছে ?- কোথাও না। পুরাণ বা তদনুবস্তী গীতগোবিন্দাদি কাব্য ভিন্ন আর 
কোথাও নাই। আছে, হরিবংশৈ বটে; কিন্তু হরিবংশও ত উইল্সন সাহেবের মতে 
বিষুপুরীণেরও পরবর্তী । অতএব ইহা নিশ্চিত যে, ক।লিদাসের পূর্বেব অর্থাৎ অন্ততঃ ষষ্ঠ 
শতাব্দী পূর্বেব হরিবংশ অথবা! কোন বৈষ্ণব পুরাণ প্রচলিত ছিল। 


৫২ কৃষগ্চরিত্র 


আর একটা কথ বলিয়াই এ বিষয়ের উপসংহার করিব। এখন যে ব্রঙ্গবৈবন্ত 
পুরাণ প্রচলিত, তাহ। প্রাচীন ব্রহ্গবৈবর্ত না হইলেও, অন্ততঃ একাদশ শতাব্দীর অপেক্ষাও 
প্রাান গ্রন্থ । কেন না, গীতগোবিন্দক।র জয়দেব গোস্বামী গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেনের 
সভাপগ্ডিত। লক্ষণ সেন দ্বাদশ শতাব্দার প্রথমাংশের লোক । ইহা বাবু রাজবুষ, 
মুখোপাধ্যায় কতক প্রমাণীকৃত, এবং হংরেজদিগের দ্বারাও স্বীকৃত । আমরা পরে দেখাইব 
যে, এই ব্রঙ্গাবৈবর্ত পুরাণ তখন প্রচলিত ও অতিশয় সম্মানিত ন| থাঁকিলে, গীতগো বিন্দ 
লিখিত হইত না, এবং বর্তমান ব্রন্গবৈবর্ত পুরাণের শ্ীকৃঞ্জনম্মথঞ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায় তখন 
প্রচলিত ন। থাকিলে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক মেখৈমেদ্ররমন্থরম্» ইত্যাদি কখনও রচিত 
হইত না। অতএব এই জষ্ট ব্রঙগবৈধর্তও এক দশ শতাব্দীর পর্বগামী । আদিম ত্রঙ্গাবৈবর্ত 
না জানি আরও কত কালের। অথচ উইল্সন্‌ সাহেবের বিবেচনায় হহ' ছুই শত মাত্র 
বৎসরের গ্রন্থ হইতে পারে । 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
পুরাণ 


আঠারখানি পুরাণ মিপইলে অনেক সময়ই ইহা দেখিতে পাওয়। খায় ।খ, 
অনেকগুলি শ্লোক কতকগুপি পুরাণে একই আছে। .কানখানে কিপিছ পাঠা্তর আছে । 
কোনখানে তাহাও নাই । এই গ্রন্তে এইরূপ কতকগুলি শ্লোক উদ্দঙ্ত হইয়াছে বা হইবে। 
নন্দ মহাঁপদ্মের সময়নিরূপণ জন্য যে কয়টি শ্লোক উদ্ধত করিয়াছি, তাহা! এ কথার উদাহরণ- 
স্বরূপ গ্রহণ কর! যাইতে পারে । কিন্তু তাহার অপেক্ষা আর একটা গুরুতর উদাহরণ 
দিতেছি। ব্রক্গপুরাণের উত্তরভাগে শ্রীকষ্ণচরিত বিস্তারিতভাবে বণিত হইয়াছে, ও 
বিষুপুরাণের পঞ্চমাংশে শ্রীকৃষ্ণচরিত বিস্তারিতরূপে বণিত হইয়ছে। উভয়ে কৌন প্রভেদ 
নাই; অক্ষরে অক্ষরে এক । এই পঞ্চম অংশে আটাশটি অধ্যায়। বিষুপরাণের এই 
আটাশ অধ্যায়ে যতগুলি শ্লোক আছে, প্রক্গপুরাণের কৃষ্চরিতে সে সকলগুলিই আছে, 
এবং ব্রহ্মপুরাণের কৃষ্ণচরিতে যে শ্লোকগুলি আছে, বিষ্ুপুরাণের কুষ্ণচরিতে সে সকলগুলিই 
আছে। এই ছুই পুরাণে এই সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রভেদ বা তারতম্য নাই। নিম্নলিখিত 
তিনটি কারণের মধ্যে কোন একটি কারণে এরূপ ঘট] সম্ভব । 


৯ম, ব্রঙ্গপুরাণ হইতে বিষুঃপুরাণ চুরি করিয়াছেন । 
২য়,--বিষুপুরাণ হইতে ব্রহ্মপুরাণ চুরি করিয়াছেন । 


প্রথম খণ্ড; পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ? পুরাণ ৫৩ 


৩য়,-কেহু কাহারও নিকট চুরি করেন নাই; এই কৃঞ্ণচরিতবর্ণন। সেই আদিম 
বৈধাসিকী পুরাণসংহিতার অংশ । ব্রঙ্গ ও বিষু উভয় পুরাণেই এই অংশ রক্ষিত হইয়াছে । 

প্রথম ছুইটি কারণ ধথার্থ কারণ বলিয়। বিশ্াস করা যাঁয় না। কেন ন।, এরপ 
প্রচলিত গ্রন্থ হইতে আটাশ অধ্য।য় স্পষ্ট চুরি অসম্ভব, এবং অন্ত কোনও স্থলেও এপ 
দেখাঁও যায় না। “য এরপ চরি করিবে, সে অন্ততঃ কিছু পরিখন্ধন করিয়া লইতে পারে 
এখং পচনাও এমন কিছ নয় যে, তাহার কিছু পরিণক্ন হয় না। আর কেবল এই আটাশ 
মধ্যায় হুইখানি পুরাণে একরূপ দখিলেও, না হয়, চধির কথ। মনে করা যাইত, কিন্তু 
বলিয়াছি যে, অনেক হিন্ন ভিন্ন পুরাণের অনেক শোক পরস্পরের সহিত এঁক্যবিশিষ্ট । 
এবং অনেক ঘটনা সম্বন্ধে পুরাণে পুরাণে বিরোধ থাকিপেও অনেক ঘটনা লশ্মদে। আবার 
পুরাণে পুরাণে বিশেষ এঁক্য আছে । এ স্থলে, পুর্বকথিত একখানি আদিম পুরাণসংহিতার 
অস্তি*্ই প্রমাণীকুত হইতেছে । সেই আদিম সংহিতা কুঞ্ঃদ্ৈপায়নবাসরচিত না হইলেও 
হইতে পারে। তবে সি সংহিত। যয অতি আচান কলে গ্রনীত হইয়াছিল, তাহা অবশ্য 
পাকার করিতে হইবে । কেন না, আমর! পরে দেখিব মে, পুরাণকথিত অনেক ঘটনার 
অখখএনায় প্রমাণ মহাভারতে পায় যায়, অথ১ পম সকল ঘটনা মহাভারতে বিবুত হয় 
নত | স্হগাং এমন কথা বলা যাইতে পাবে না যে, পুগাণকার তাহ মহাভারত হইতে 
শহইঘ়াছেন। 

খদি আমবা খিলা তা ধরণে পুরাণ অবলের সংহ্রহপময় নিরূপণ করিতে বসি, তাহ। 
হইলে কিরাপ ফল পাঠ দখা বাঙক।  বিুপুরাণে চতুর্থংশে চতুবিবংশীধায়ে মগধ 
পাভা।দিগের খংশাবলা কাভিঠ আঙে। বিষ্পপরাণে যে সকল বংশ।বলী বকাক্তিত হইয়াছে, 
তাহ। ভখিষ্যদ্ধাণীর আকার প্রাণ হইয়াছে । অথাৎ বিষুপুর।ণ বেদব্যাসের পিতা পরাশরের 
ঘা! কণিকাঁপের আরম্তলময়ে কথিঠ হইয়াঙিল, বলিয়। পুরাণকার ভুমিকা করিতেছেন । 
সে সময়ে নন্দবংশায।দি আধুনিক রাজগণ ভন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু উক্ত রাজগণের 
সমকাল বা পরকালবর্তী প্রক্ষেপকারকের্ ইচ্ছ। যে, উক্ত রাজগণের শাম ইহাতে থাকে । 
কিন্তু ত।হ।দিগের নামের উল্লেখ করিতে গেলে, শুবিষ্যাদদাণার আবরণ রচনার উপর প্রক্ষিপ্ত 
ন) করিলে, পরাশরকথিত বলিয়া পাচার করা যায় না।। অতএব সংগ্রহকার ব। প্রক্ষেপ- 
কারক এই সকল রাঙঈীর কথা লিখিবার সময় বশিয়াঞ্চেন, অমুক রাজ। হইবেন, 
তাহার পর অমুক রাজা হইবেন, তাহার পর অমুক রাজা হইবেন। তিনি যে সকল 
র।জাদিগের নাম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকেই এতিহাসিক ব্যক্তি এবং তাহাদিগের 
রাজত্ব সম্বন্ধে বৌদ্ধগ্রন্থ, যবনগ্রন্থ, সংস্কৃতগ্রন্থ, গ্রস্তরলিপি ইত্যাদি বহুবিধ প্রমাণ পাওয়। 
গিয়াছে । 


উদ 
খা 


৫৪ কৃষ্ণচরিত্র 


যথা ;_- নন্দ, মহাপল্প, মৌর্য, চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক, পুষ্পমিজ্র, পুলিমান্‌, 
শকরা'জগণ, অক্ত্রারাজগণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে লেখা আছে, _প্নব নাগাঃ পল্মাবত্যাং 
কান্তিপুধ্যাৎ মুরায়ামনুগজাপ্রয়াগং মাগধা গুপগ্তাশ্চ ভোক্ষযন্তি |” এই গুগুবংশীয়দিগের 
সময় [1৪০ সাহেবের কল্যাণে নিরূপিত হইয়াছে । এই বংশের প্রথম রাজাকে 
মহীরাজগুপ্ত বলে। তার পর ঘটোত্কচ ও চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য । তার পর সমুদ্রগুপ্ত। 
ইহার। খি,ঃ চতুর্থ শতাব্দীর লোক। তার পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত, 
স্বন্দগুপ্ত, বুদ্ধগুপ্ত ইহারা খিষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক। এই সকল গুপগুগণ রাঁজ। 
হইয়াছিলেন ব| রাজ করিতেছেন, ইহা না জানিলে, পুরাণসংগ্রহকার কখনই এরূপ 
লিখিতে পাধিতেন না । অতএব ইনি গুপ্তদিগেব সমকাল বা পরকালবত্তী। তাহ। হইলে, 
এই পুরাণ খি.গায় চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত ব। প্রণীত হুইয়াছিল। কিন্তু এমন হইতে 
পারে যে, এই গুপ্তরাজাদিগের নাম বিষুপুরাণের চতুর্থাংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । অথবা 
এমনও ইইতে পাঁরে যে, এই চতুর্থাংশ এক সময়ের রচনা, এবং অন্যাগ্ত অংশ অন্যান্য সময়ের 
রচনা; সকলগুলিই কোনও অনিদ্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হইয়| বিষুপুরাণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 
আজিকার দিনেও কি ইউরোপে, কি এদেশে, সচরাচর ঘটিতেছে খে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের 
রচন। একত্রিত হইয়। একখানি সংগ্রহঞ্ন্থে নিবদ্ধ হয়, এবং এ সংগ্রহের একটি বিশেষ শ।ম 
দেওয়! হয়। যখ। [52705 1২5]1006€9,” অথবা “পরসিকমৌহন চটোপাধ্যায় সঙ্কলিত ফলিত 
জ্যেতিষ।” আমার বিবেচনায় সকল পুরাঁগই * এইরূপ জংগ্রাহ। উপরিউক্ত ডইথানি 
পুস্ত্ই আধুনিক সংগ্রহ : কিন্তু যে সকল বিষয় ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহ। প্র।চীন। 
সংগ্রহ আধুনিক বলিয়া সেগুলি আধুনিক হইল না। 


তবে এমন অনেক সময়েই ঘটিয়া খাকিতে পারে যে, সংগ্রহকাঁর নিজে অনেক নূতন 
রচনা করিয়া সংগ্রহের মধ্ো গ্রবেশিত করিয়াছেন অথব। প্রাচীন বুত্তাম্ত নুতন কল্পনাসংযুক্ত 
এবং অত্যুক্তি অলঙ্ক।রে রঞ্জিত করিয়াছেন। বিষুপুরাণ সম্বন্ধে এ কথ। বল। যাঁয় না, কিন্তু 
ভাগবত সম্বন্ধে ইহ ধিশ্ষে প্রকারে বন্তব্য ৷ 


প্রবাদ আছে যে, ভাগবত পুরাণ বোপদেবপ্রণীত। বোপদেব দেবগিরির রাজা 
হেমাদ্রির সভাসদ। বোপদেব তেয়োদশ শতাব্দীর লোক। কিন্তু অনেক হিন্দুই উহ! 
বোপদেবের রচণা বলিয়া স্বীকার করেন নাঁ। বৈষ্বেরা বলেন, ভাগবতদ্বেষী শাক্তের। 
এইবপ প্রবাদ রটাইয়াছে। 


বাস্তবিক ভাঁগবতের পুরাণত্ব লইয়। অনেক বাদবিত€ ঘটিয়াছে। শাক্তেরা বলেন, 


পপি শপিকশপাপ কলা | পাপী পা ক শি শিপ পিপী পি শি ৯ 


* বিষুপুরাণ, ৪ অংশ, ২৪ অ--১৮। 


০০৯ পিশাি স্পিপপািত শত তি পাশিশিাপপ্পিসীপপীশীটি উপিপিপাসি্ তশ 


৮ শী পপি শিট শিশির শিট শীক্িকপক 


প্রথম খণ্ড ঃ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ পুরাণ ৫৫ 


ইহা পুরাণই নহে,-বলেন, দেবীভাগবতই ভাগবত পুরাণ। তাহারা বলেন, “ভগবত ইদং 
ভাগবতং” এইরূপ অর্থ না করিয়৷ “ভগবত্য। ইর্দ₹ং ভাগবতং” এই অর্থ করিবে। 

কেহ কেহ এইরূপ শঙ্ক। করে বলিয়। শ্রীধর স্বামী ইহার প্রথম শ্নোকের টাকাতে 
লিখিয়াছেন-_“ভীগবতং নামান্যদিত্যপি নাঁশঙ্কনীয়ম্”। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ইহা 
পুরাণ নহে-_দেবীভাগবতই প্রকৃত পুরা, এরূপ আশঙ্ক। ভ্রীধর স্বামীর পুর্বব হইতেই 
প্রচলিত ছিল; “এবং তাহ। লইয়া বিবাদও হইত। বিবাদকাঁলে উভয় পক্ষে যে সকল 
পুস্তক রচন| করিয়াছিলেন, তাহার নামগুলি বড় মাঞ্চিত রুচির পরিচায়ক ! একখানির 
নাম “ছুর্জ্নমুখচপেটিক।,৮ তাহার উত্তরের নাম “ছুর্জনমুখমহাঁচপেটিক1” এবং অন্য উত্তরের 
নাম “ছুর্জনমুখপন্মপাঁতুকা” । তার পর “ভগবত-স্বরূপ-বিষয়শঙ্কানিরাসত্রয়োদশ?” ইত্যাদি 
অন্যান্য পুস্তকও এ বিষয়ে প্রণীত হইয়াছিল। আমি এই সকল প্রৃস্তক দেখি নাই, কিন্তু 
ইউরোপীয় পঞ্চিতের| দেখিয়াছেন এবং 73০8700€ সাহেব “চপেটিক।”, “মহাচপেটিকা” 
এবং “পাছুকা”র অনুবাদও করিয়াছেন। 715০7. স'হেব তীহার বিষু্পুরাণের অনুবাদে 
ভূমিকায় এই বিবাদের সারসংগ্রহ পিখিয়াছেন। আমাদের সে সকল কথায় কোন 
প্রয়োজন নাই। ধাঁহার কৌতুহল থাকে, তিনি 715০7. সাহেবের গ্রন্থ দেখিবেন। 
আমার মতের স্ুল মন্দ এই যে, ভাগবত পুরাণেও অনেক প্রান কথা আছে। কিন্তু 
অনেক নূতন উপন্যাসও তাহ।তে সন্নিবিষ্ট টা ছে। এবং প্রান কথ] যাহ! আছে, তাহাও 
নাণীপ্রকার অলঙ্কারবিশিষ্ট এবং অপ্যক্তি দ্বাবা অতিরঞ্জিত হইয়াছে। এই পুরাণখামি অন্য 
অনেক পুরাণ হখতে আধুনিক বেধ হয়, তা না হইলে ইহার পরাণত্ব লইয়। এত বিবাদ 
উপস্থিত হইবে কেন ? 

পুরাণের মধ্যে যে সকল পুরাণে কুষ্ণচরিত্রের প্রসঙ্গ নাই, সে সকলের আলোচনায় 
আমাদিগের কোনও প্রয়োজন নাই। যে সকল গ্রন্থে কুষ্টরিরের কোনও প্রসঙ্গ আছে, 
তাহার মধ্যে ব্রঙ্গ, বিধুঃ, ভগবত এবং ব্রঙ্গবৈবর্ক। এই চারিখানিতেই বিস্তারিত বৃত্ান্ত 
আছে। তাহার মধ্যে আবার ব্রঙ্গপুরাণ বিঞুপুরাণে একই কথ। আছে। অতএব এই 
গ্রন্থে বিষু, ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ধ ভিন্ন অন্য কোন পুরাণের ব্যবহার প্রয়োজন হইবে না। 
এই তিন পুরাণ সম্বন্ধে যাহা! আমাদিগের বন্তবা, তাহ। বলিয়াছি। ব্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণ সঙ্গন্ধে 
আরও কিছু সময়ীস্তরে বলিব। এক্ষণে কেবল আমাদের হরিবংশ সম্বন্ধে কিছু বলিতে 
বাকি আছে। 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 


হবিবংশ 


হরিবংশেই আছে যে, মহাভারত কথিত হইলে পব উগ্রশ্রবঃ সৌঁতি শৌনকাদ 
ধষির প্রার্থনান্ুসারে হরিবংশ কীর্ভন করিতেছেন । অতএব উহা)? মহ)ভারতের পরবর্কী 
গ্রন্থ । কিন্তু মহাভারতের কত পরে এই গ্রন্ত প্রণীত হইয়াছিল, ইহ। শিরূপণ আবশ্যক । 
মহাভারতের পর্ববসংগ্রহা ধ্য।য়ে হরিবংশের প্রসঙ্গ কেবল শেষ শ্লোকে আছে, তাহা ২৯৩০ 
পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছি । কিন্তু মহাঁভারতের অষ্টাদশ পর্নেনের অন্তর্গত বিষয় সকল এ 
পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে সংক্ষেপে যেনূপ কথিত হইয়াডে, হরধিবংশের অন্তর্গত বিষয় সন্বন্ধে সেখ।নে 
সেরূপ কিছু কথিত হয় নাই। এ শ্লোক পাঁগ করিয়। এমনই বোধ হয “ম, যখন প্রথম 
এ পর্নবসংগ্রাহা ধ্যা স্কলিত হইয়াছিল, তথন হরিবংশের কৌন প্রসঙ্গ ডিল না। পরিশেষে 
লক্ষ শ্লোক মিলাইবার জন্য কেহ এ শ্লোকটি যে।জনা কবিষ। দিয়াছেন। হরিবণশে এক্ষণে 
তিন পর্ন পাওয়া যায়; হখিবংশপর্ব, বিধুঃপর্বব ও ভবিষ্যপবন । কিন্তু পরবেন ছি ত 
মহাভারতের শে।কে কেবল হধিধংশ্রপর্ণন ও ভব্ষ্যপর্নেব নান আছে, দির নাম মাএ 
নাই, হ্িবংশপর্বেন ও ভবিষ্যাপ্দেন ১৯,০০০ শ্লোক ইহাই লিখিত আছে। এক্ষণে ঠিন 
পরম ১৬,০০০ শ্লেকের উপর পাওয়া যায় । আততএব নিশ্চিতই মহাভারতে এ শোক প্রবিষ্ট 
হইবার পরে বিষুপর্ণন হবিবংশে প্রুশ্িগত হইয়াছে । 


ক।লীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় অস্টাদশপর্বব মহাঁভাবত অনুবাদ করিয়া হবিবশেব অন্ুখাঁদ 
সেই সঙ্গে প্রকাশ করিতে অশিচ্ছুক হইয়াছিলেন | আহ।ব বাবণ তিনি এইরূপ শিদোশ 
করিয়াছেন, 


“অষ্টাদখপর্ব মহাতারতের অতিবিক্ত হরিবংশ নামক এাস্থকে অনেকে ভ বতের অন্তত একটা 
পর্ধি বলিয়। গণনা কবিয়। থাকেন এবং উহাকে আশ্চর্য পর্ব বা উনবিংশ পব্ব বলিষা উল্লেখ করেন, কিনছে 
বন্দ৩ঃ হবিবশ ভারতান্তর্গত একটা পর্ব নহে । উহা মূল মহাভারত রচনান বন কাল পরে পরিশিষ্টকণে 
উহ্থাতে সশ্নিবেশিত হইয়াছে । হবিবংশের রচনাপ্রণালী ও.তাপর্য। পর্যযালে।চনা করিষা দেখিলে বিক্ষণ 
ব্যক্তি অনাযাঁসেই উহার আধুনিকত্ব অনুভ্ভব করিতে সমর্থ হয়ন। যদিও মূল মহাভারতের স্বর্গরোহণ- 
পর্ব হরিবংশশ্রবণের ফলশ্রুতি বণিত আছে, কিন্ত তাহাতে হরিবংশের প্র চীনত্ব প্রমাণ না হইযা বরং এ 
ফলশ্রুতিবর্ণনেরই 'আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। মুল মহাভারত গ্রন্থের সহিত হরিংংশ অন্তবাদিত করিলে 
লৌকের মনে পূর্বোক্ত ভ্রম দুটীভূত হইবে, আশঙ্কা করিফা উহা এক্ষণে অনুবাদ করিতে কান্ত রহিলাম 


প্রথম থণ্ড ৫ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ২ ইতিহা সাঁদির পৌর্বনাপর্ধ্য ৫৭ 
হরেস্‌ হেমন্‌ উইল্সন্‌ সাহেবও হরিবংশের সম্বন্ধে এ কথা বলেন । তিনি বলেন ;-- 
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আমারও সেইরূপ বিবেচন। হয়। আর হুরিবংশ মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বেবের 
অল্পকালপরবর্তী হইলেও এমন সন্দেহ করিবার কারণও আছে যে, বিষু্পর্বব তাহাতে অনেক 
পরে প্রকিপ্ত হইয়াছে । এ সকল কথার নিশ্চয়ত। সম্পাদন অতি ছুঃসাধ্য | 

স্থবন্ধুকৃত বাসবদভ্তায় হরিবংশের পুঙ্গরপ্রাহুর্ভাব নামক বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে। 
ইউরোপীয় বিচারে স্থির হইয়াছে, স্বন্ধু খিঃ সপ্তম শতাব্দীর লোক । অতএব তথনও 
হরিবংশ প্রচলিত গ্রন্থ । কিন্তু কবে ইহা! প্রণীত হইয়াছিল, তাহ! বল যায় না। তবে ইহা 
বল! যাইতে পারে যে, উহা মহাভারত ও বিষুপুরাণের পরবর্তী, এবং ভাগবত ও ব্রক্ষবৈবর্তের 
পূর্বববন্তী । 

কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়। এ কথা বলিতে সাহসী হই, সেটি অতি গুরুতর 
কথা, এবং এই কুষ্ণচরিত্রবিচারের মুলসুত্র বলিলেও হয়। আমর! পরপরিচ্ছেদে তাহ। 
বুঝাইতে চেষ্টা করিব । 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
ইতিহাস।দির পৌর্বাপর্ধ্য 


উপনিষদে স্্িপ্রক্রিয়। এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, জগদীশ্বর এক ছিলেন, বন 
হুইতে ইচ্ছ। করিয়া এই জগণ্ড স্থ্টি করিলেন।+ ইহ। প্রসিদ্ধ অভ্বৈতবাদের স্কুলৰকথ]। 
ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের। অনেক সন্ধানের পর, সেই অদ্বৈতবাদের নিকটে 
আসিতেছেন। ভাহারা বলেন, জগতের সমস্তই আদৌ এক, ক্রমশঃ বহু হুইয়াছে। 
ইহাই প্রসিদ্ধ 7৮০1০ বাঁদের স্বুলকখা। এক হইতে বহু বলিলে, কেবল সংখ্যায় 
বহু বুঝায় ন-একাছিত্ব এবং বহ্বঙ্গিত্ব বুঝিতে হইবে। যাহ অভিন্ন ছিল, তাহ! ভিন্ন 
ভিন্ন অঙ্গে পরিণত হয়। যাহা 411০7095559 5” ছিল, তাহা পরিণতিতে “[7160০- 
£০7০৮% হয় । যাহা “07001070৮ ছিল, তাঁহ। 51401111511905” হয় । কেবল জড়জগৎ 
সম্বন্ধে এই নিয়ম সত্য, এমন নহে । জড়জগতে, জীবজগতে, মানসজগতে, সমাজজগতে 
সর্বত্র ইহা সত্য। জমাজজগতের অন্তর্গত যাহা, সে সকলেরই পক্ষে ইহা খাটে। 
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1 লোহকাময়ত । বহু: স্তাং প্রজায়েখেতি ।-তৈত্তিরীয়োপনিষদ, ২ বল্লী, ৬ আনুবাক্‌ | 

রঃ 


৫৮ কৃষ্ণচরিতে 


সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমাজজগতের অন্তর্গত, তাহাতেও খাঁটে। উপন্যাস বা আখ্যান 
সাহিত্যের অন্তর্গত, তাহাতেও ইহ। সত্য । এমন কি, বাজারের গল্প সম্বন্ধে ইহ! সত্য। 
রাম যদি শ্যামকে বলে, “আমি কাল রাত্রে অন্ধকারে গশুইয়াছিলাম, কি একট! শব্ধ হুইল, 
আমার বড় ভয় করিতে লাগিল”, তবে নিশ্চয়ই শ্যাম যছুর কাছে গিয়। গল্প করিবে, 
“রামের ঘরে কাল রাত্রে ভূতে কি রকম শব্দ করিয়াছিল ।” তার পর ইহাই সম্ভব যে, 
যু গিয়া মধুর কাছে গল্প করিবে যে, “কাল রাত্রে রাম ভূত দেখিয়াছিল,” এবং মধুও নিধুর 
কাছে বলিবে যে, “রামের বাড়ীতে বড় ভূভের দৌরাত্ম্য হইয়াছে।” এবং পরিশেষে 
বাজারে রাষ্ট্র হইবে যে, ভূতের দৌরাজ্মে রাম সপরিবারে বড় বিপন্ন হইয়! উঠিয়াছে। 


এ গেল বাজারে গল্পের কথ । প্রান উপাখ্যান সম্বন্ধে এরূপ পরিণতির একটা 
বিশেষ নিয়ম দেখিতে পাই। প্রথমাবস্থায় নামকরণ,_-যেমন বিষ ধাতু হইতে বিষু। 
দ্বিতীয়াবস্থায়, বূপক-_যেমন বিষুরর তিন পাদ, কেহ বলেন, সূর্যের উদয়, মধ্যাহৃস্থিতি, 
এবং অস্ত; কেহ বলেন, ঈশ্বরের ত্রিলোকব্যাপিতা, কেহ বলেন, ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ । 
তার পর তৃতীয়াবস্থায় ইতিহাস--যেমন বলিবামনবৃত্তাম্ত। চত্ুর্থাবস্থায় ইতিহাসের 
অতিরঞন। পুরাঁণাদিতে তাহা দেখা ঘায়। 


এ কথার উদাহরণান্তর স্বরূপ, আমরা উর্ববশী-পুরুরবার উপাখ্যান লইতে পারি। 
ইহার প্রথমাবস্থ, যভুর্বেবেদসংহিতায়। তথায় উর্বশী, পুকরবা, দুইথানি অরণিকান্ঠমাত্র। 
বৈদিক কালে দিয়াশালাই ছিল না; চকমকি ছিল না; অন্ততঃ যঙ্ঞ্াগ্নি জন্য এ সকল 
ব্যবহৃত হইত ন। কাঁণ্ঠে কাষ্টে ঘর্ষণ করিয়া যাঁজ্িক অগ্নির উত্পাদন করিতে হইত। 
ইহাকে বলিত, “অগ্শিচয়ন ৮” অগ্নিচয়নের মন্ত্র ছিল। যহ্ুর্বেবদসংহিতার ( মাধ্যন্দিনী শাখায়) 
পঞ্চম অধ্যায়ের ২ কণ্ডতিকায় সেই মন্ত্র আছে। উহার তৃতীয় মন্ত্রে একখানি অরণিকে, 
পঞ্চমে অপরখানিকে পুজ। করিতে হয়। সেই ছুই মন্ত্রের বাঙ্গাল! অনুবাদ এই £-- 

“হে অরণে! অগ্নির উৎপত্তির জন্ত আমর। তোমাকে স্ত্রীকূপে কল্পন] করিলাম । অদ্য হইতে 
তোমার নাম উর্বশী” ।৩। 

(উৎপত্তির জন্য, কেবল স্ত্রী নে, পুরুষও চাই। এনন্ত উল্ত স্ত্রীকপ্নিত অরণির উপর দ্বিতীয় 
অরণি স্থাপিত করিয়া বলিতে হইবে) 

“হে অরণে! অগ্নির উংপত্তির জন্য আমর] তে'মাকে পুরুধরূপে কল্পনা! করিলাম । অগ্য হইতে 
তোমার নাম পুরুরবা” 1৫1 

চতুর্থ মন্ত্রে অরণিস্পৃষ্ট আজ্যের নাম দেওয়! হইয়াছে আমু । 


স্বপপপশপপাশপীপিপীপীশাশিপা শিপ িপপিপীসপিপ পাপী পা পপি শ-৭ আহার 


* সতাব্রত সামশ্রমী কৃত অনুবাদ । 


প্রথম খণ্ড ঃ সগুদশ পরিচ্ছেদ £ ইতিহাসাদির পোর্ববাপর্য্য ৫৯ 


এই গেল প্রথমাবস্থা। দ্বতীয়াবস্থা খখেদসংহিতারক্* ১০ মণ্ডলের ৯৫ স্ুক্তে। 
এখানে উর্ববশী পুরুরব। আর অরণিকাষ্ঠ নহে; ইহারা নায়ক নায়িকা । পুরুরব! উর্ববশীর 
বিরহশঙ্কিত। এই রূপকাবস্থা। বূপকে উর্বশী (৫ম খকে ) বলিতেছেন, “হে পুরুরবা, 
তুমি প্রতিদিন আমাকে তিন বাঁর রমণ করিতে ।” যজ্দের তিনটি অগ্নি ইহার দ্বারা সুচিত 
হইতেছে ।ণ পুরুরবাকে উর্বশী “ইলাপুত্র” বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। ইল শব্দের 
অর্থ পৃথিবী 11 পৃথিবীরই পুত্র অরণিকাষ্টি। 


মহাভারতে পুরুরবা এতিহাঁসিক চন্জবংশীয় রাজা। চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র 
ইলা, ইলার পুু্র পুরুরবা । উর্ববশীর গর্ভে ইহার পু হয়; তাহার নাম আয়ু।$ যজুমন্তর 
যাহা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহ! দেখিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, আয়ু সেই 
অরণিস্পৃষ্ট আজ্য। মহাভারতে এই আয়ুর পুত্র বিখ্যাত নহুষ। নহুষের পুত্র বিখ্যাত 
যযাতি। যযাতির পুত্রের মধ্যে ছুই জনের নাম যছু ও পুরু । যছু, যাদবদিগের আদিপুরুষ ; 
পুরু, কুরুপাণ্ডবের আদিপুরুষ। এই তৃতীয়াবস্থ' ৷ তৃতীয়াবস্থায় অরণিকা্ঠ এতিহাসিক 


সমাটু। 


চতুর্থ অবস্থা, বিষণ, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে । পুরাণ সকলে তৃতীয় অবস্থার ইতিহাস 
নূতন উপন্যাসে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহার দুইটি নমুনা দিতেছি। একটি এই,__ 


৬ - স্পা 


পাশা 


* সাহেবের! বলেন, খগ্বেদনংহিতা আর সকল সংহিতা হইতে প্র/চীন। ইহার অর্থ এমন নয় যে, 
গক্নংহিতার সকল স্থস্তগুলি সাম ও যঙ্তুঃসংহিতাঁর সকল মন্ত্র হইতে প্রাচীন। যদি এ অর্থে এ কথা 
কেহ বলিয়া থাকেন বা বুঝিয়া থাকেন, তবে তিনি অতিশয় ভ্রাস্ত। এ কথার প্রত তাৎপর্য এই যে, 
খকৃমংহিতাঁয় এমন কতকগুলি সুস্ত আছে যে, সেগুলি সকল বেদমগ্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন । নচেৎ ধকৃসংহিতায় 
এমন অনেক স্ুত্ত পাওয়া যায় যে, তাহা স্পষ্টতঃ আধুনিক বলয়! সাহেবেরাই স্বীকার 'করেন। 
অনেকগুলি খক্‌ সাঁমধেদসংহিতাতেও আছে, খগ্থেদসংহিত্তাতেও আছে। সংহিতা কেহ কাহারও অপেক্ষ। 
প্রাচীন নহে, তবে কোন মন্ত্র অন্ত মন্ত্রের অপেক্ষা প্রাটন। এপ প্রাচীন মন্ত্র খকৃসংহিতায় বেশী আছে, 
কিন্তু খকৃসংহিতায় এমন অনেক মগ্ত্রও আছে যে, তাহ যজুঃ সামের অনেক মন্ত্রের অপেক্ষা আধুনিক । 
দশম মগুলের 5৫ সুক্ত ইহার একটি উদাহরণ । 

1 ষক্ষমূলর গুভূতি এই রূপকের অর্থ করেন, উর্র্বশী উষা, পুরুরবা হুরধ্য। ০187 17076 এই 
পণ্ডিতেরা কোন মতেই ছাড়িতে পারেন না । ঘুমন্ত যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে এবং তিন বার সংসর্গের 
কথায় পাঠক বুঝিবেন যে, এই রূপকের প্রকৃত অর্থই উপরে লিখিত হইল। 


 সর্পধাংসাৎ পশু ব্যাড়ৌ গোভৃবাচন্ডিড়া ইল! ইত্যমর£। 


$ কখন কখন এই নাম "আয়ুঃ” লিখিত হইয়াছে। 


৬ কৃষ্ণচরিত্র 


উর্বশী ইন্দ্রসভায় নৃত্য করিতে করিতে মহারাজ পুরুরবাকে দেখিনা মোহিত হওয়ায় নৃত্যের তালভঙ্গ 

হওয়াতে ইন্দ্রের অভিশাপে পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষ স্বর্গত্রষ্টা হইয়া পুরুরবার সহিত বাস করিয়াছিলেন । 
আর একটি এইরূপ ;__- | 

পূর্বকালে কোন সময়ে ভগবান্‌ বিষু ধর্মপুত্র হইয়া গন্ধমাদন পর্বতে বিপুল তপন্তা করিয়াছিলেন । 
ইন্দ্র তাহার উগ্র তপস্তাক়্ ভীত হইয়৷ তাহার বিস্বার্থ কতিপয় অগ্দরাঁর সহিত বসন্ত ও কামদেবকে প্রেরণ 
করেন। সেই সকল অগ্নর! যখন তাহার ধ্যানভঙ্গে অশক্ত1 হইল, তখন কামদেব অপ্পরোগণের উরু 
হইতে ইহাকে স্যঞ্জন করিলেন। ইনিই তাহার তপোভঙ্গে সমর্থা হন। ইহাতে ইন্দ্র অতিশয় সম্তষট 
হইলেন এবং ইহার রূপে মোহিত হইয় ইহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইনিও সম্মত হইলেন। 
পরে মিত্র ও বরুণ ও'হাদিগের এঁরপ মনেভাব জ্ঞাপন করিলে ইনি প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে 
তাহাদের শাপে ইনি মনুষ্যভোগ্য। ( অর্থাৎ পুরুরবার পত্বী) হন। 

এই সকল কথার আলোচনায় আমর স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, যজুর্ষেবদসংহিতার 

৫ অধ্যায়ের সেই মন্ত্রগুলি সর্ধবাপেক্ষা গ্রাচীন। তাহার পর, খগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের 
৯৫ সুস্ত। তার পর মহাভারত । তাঁর পর পল্মাদি পুরাণ। 


আমরা যে সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণচরিত্র বুঝিতে চেষ্ট। করিব, 
তাহারও পৌর্ধবাঁপর্ধ্য এই নিয়মের অনুবন্তী হইয়। শিদ্ধারিত করা যাইতে পারে। দুই 
একটা উদ্দাহরণের দ্বারা ইহ বুঝাইতেছি। 

প্রথম উদাহরণ স্বরূপ পুতনাবধবৃত্তীন্ত দেওয়া যাউক। 


ইহার প্রথমাবস্থ। কোন গ্রন্থে নাই, কেবল অভিধানেই আছে, যেমন বিষ, ধাতু 
হইতে বিষুণ। পরে দেখি, পুতনা যথার্থতঃ সুতিকাগারপ্ছ শিশুর রোগ। কিন্তু পুতম৷ 
শাকুনিকেও বলে; অতএব মহাভারতে পুতনা শকুনি। বিঞুপুরাণে আর এক সোপান 
উঠিল; রূপকে পরিণত হইল । পুতন] “যালধাতিনী” অর্থাৎ বালহত্যা যাহার ব্যবসায়; 
“অতিভীষণা” $ তাহার কলেবর “মহত”; নন্দ দেখিয়া ত্রাসযুক্ত ও বিস্মিত হইলেন। 
তথাপি এখনও মে মানবী ।% হরিবংশে দুইটা কথাই মিলান হইল। পুন! মানবী 
বটে, কংসের ধাত্রী। কিন্ধু সে কামরূপিণী পক্ষিণী হইয়া! ব্রজে আসিল। রূপকত্ব আর 
নাই; এখন আখ্যান বা ইতিহাস; তৃতীয়াবস্থা এইখানে প্রথম প্রবেশ করিল। পরিশেষে 
'ভাগবতে ইহার চুড়ান্ত হইল। পুতনা রোগও নয়, পক্ষিণীও নয়ঃ মানবীও নহে। সে 
সোররূপ। রাক্ষসী । তাহার শরীর ছয় ক্রোশ বিস্তৃত হইয়া পতিত হুইয়াছিল, চাতগুল! 
এক একট। লাঙ্গল-দণ্ডের মত, নাকের গর্ত গিরিকন্দরের তুল্যঃ স্তন ছুইটা গণ্ডশৈল অর্থাশু 
ছোট রকমের পাহাড়, চক্ষু অন্ধকৃপের তুল্য, পেটটা জলশুচ্য হ্রদের সমান, ইত্যাদি ইত্যাদি । 


কোম অন্ুবাদকার অনুবাদে *“রাক্ষসী” কথাটা বসাইয়াছেন। বিষুপুরাণেক্ মূলে এমন কথা নাই। 


প্রথম খণ্ড ঃ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 2 ইতিহাঁসাদির পৌর্ববাপধ্য ৬১ 


একটা পীড়া ক্রমশঃ এত বড় রাক্ষসীতে পরিণত হইল, দেখিয়া পান্ঠক আনন্দ লাভ করিবেন 
আমরা ভরস। করি, কিন্তু মনে রাঁখেন যে, ইহ চতুর্থ অবস্থা । 

ইহাতে পাই, অগ্রে মহাভারত; তার পর বিষুপুরাণের পঞ্চম অংশ; তার পর 
হরিবংশ ; তার পর ভাগবত । 

আর একট উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক। কাঁল শব্দের পর ইয় প্রত্যয় করিলে 
কালিয় শব্দ পাওয়া যায়। কাঁলিয়ের নাম মহাভারতে নাই। বিষুপুরাণে কাঁলিয়বৃত্তাস্ত 
পাঁই। পড়িয়া জ্রানিতে পারা যায় যে, ইহা কাল, এবং কালভয়নিবারণ কুষ্ণপাদপন্স 
সম্বন্ধীয় একটি রূপক | সাপের একটি মাত্র ফণা থাকে, কিন্তু বিষুপুরাঁণের “মধ্যম ফণীর" 
কথ! আছে। মধ্যম বলিলে তিনটি বুঝায় । বুঝিলাম যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানাভিমুখী 
কালিয়ের তিনটি ফণ।। কিন্তু হরিবংশকার রূপকের প্রকৃত তাত্পধ্য নাই বুবিতে পাঁরুন, 
বা তাহাতে নূতন অর্থ দিবার অভিপ্রায় রাখুন, তিনি দুইটি ফণা বাড়াইয়। দিলেণ। 
ভাগবতকার তাহাতে সন্থুষ্ট নহেন--একেবারে সহত্র ফণ। করিয়া দিলেন । 

এখন বলিতে পারি কি ন। যে, আগে মহাভারত, পরে বিষুপুরাণের পঞ্চম অংশ, পরে 
হরিবংশ, পরে ভাগবত । 

এখন আর উদাহরণ বাঁড।ইবার প্রয়োজন নাই, কৃষ্ণরিত্র লিখিতে লিখিতে অনেক 
উদাহরণ আপনি আসিয়। পড়িবে। স্কুল কথ| এই যে, যে গ্রন্থে অমৌলিক, অনৈসগিক, 
উপন্যাঁসভাঁগ যত বাড়িয়ছে, সেই গ্রন্থ তত আধুনিক । এই নিয়মানুসারে, আলোচ্য গ্রন্থ 
সকলের পৌর্ববাপর্য্য এইরূপ অবধারিত হয়। 

প্রথম । মহাভারতের প্রথম স্তর । 

দ্বিতীয়। বিষুপুরাণের পঞ্চম অংশ | 

তৃতীয়। হরিবংশ । 

চতুর্থ । শ্রীমন্তাগবত। 

ইহা ভিন্ন আর কোন গ্রন্থের ব্যবহার ধিধেয় নহে । মহাভারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
স্তর অমৌলিক বলিয়া অব্যবহার্ধ্য, কিন্তু তাহার অমৌলিকত। প্রমাণ করিবার জন্য, এ সকল 
ংশের কোথাও কোথাও সমালোচন। করিব। ব্রঙ্গপুরাণ ব্যবহারের প্রয়োজ্তন নাই, কেন 
না, বিফুপুরাঁণে যাহা আছে, ব্রগ্গপুরাণেও তাহা আছে। ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ পরিত্যাজ্য, কেন 
না, মৌলিক ব্রহ্ষবৈবর্ত লোপগ্রাপ্ত হইয়াছে । তথাপি শ্রারাধার বৃত্তান্ত জহ্য একবার 
ব্রহ্মবৈবর্ত ব্যবহার করিতে হইবে । অন্যান্য পুরাণে কুষ্ণকথা অতি সংক্ষিপ্ত, এজন্য সে 
সকলের ব্যবহার নি্ষল । বিঞুঃপুরাণের পঞ্চমাংশ ভিন্ন চতুর্থাংশও কদাচিশু ব্যবহার করার 
প্রয়োজন হইবে - যথা শ্যামন্তক মণি) সত্যভামা, ও জাম্ববতী বৃত্তান্ত । 


৬২ কৃষ্ণচরিত্র 


পুরাণ সকলের প্রক্ষিগুবিচাঁর দুর্ঘট । মহাভারতে যে সকল লক্ষণ পাইয়াছি, তাহ 
হরিবংশে ও পুরাণে লক্ষ্য করা ভার। কিন্তু মহাভারত সম্বন্ধে আর যে দুইটা্* নিয়ম 
করিয়াছি ষে, যাহা অনৈসগিক, তাহা অনৈতিহ্াসিক ও অতিপ্রকৃত বলিয়া পরিত্যাগ 
করিব; আর যাহ। নৈসগিক, তাহা যদি মিথ্যার লক্ষণাক্রান্ত হয়, তবে তাহাও পরিত্যাগ 
করিব; এই ছুইটি নিয়ম পুরাণ সন্বন্ধেও খাটিবে। 

এক্ষণে আমরা কৃষ্ণচরিত্রকণনে প্রস্তুত । 


জর শশী পাতি পপিপ 


কত ও, ৮০০2৪ ্ ক পিউ তব উপ 


* 9৬ পৃষ্ঠা দেখ। 


দ্বিতীয় খণ্ড 


ম্বদানন 


যে। মোহবতি ভুভাশি মেহপ।শভুবনকন? | 
সশশ্তি পক্ষণার্যখায ত্য মোহাখনে নম ॥ 
-শাশ্থিপরবব, ৪৭ আযান। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
যছুবংশ 


প্রথম খণ্ডে আমর) পুরুরবার পুত্র আয়ুর কথা বলিয়াছি। আয়ু ষজুর্বেবদে যজ্ডের 
বত মাত্র । কিন্তু খণ্েদসংহিতার ১০ম মঞ্চলে তিনি এঁতিহ|সিক বাজা। ১০ম মণ্ডলের 
৪৯ সুক্ডের ঝষি বৈকুগ ইন্দ্র। ইন্দ্র বলিতেঙেন, “আমি বেশকে আযুর বশীভূত করিয়। 
দিয়াছি।” 

আয়ুর পুত্র নহুষ। নভুষের পুত্র যযাতি। এই ননভষ ও যযাতির নামও খগ্েদ- 
সংহিতায় আছে। যধাতির পাঁচ পুত্র ইতিহাস পুরাণে কথিত হইয়াছে । জো্ঠ যদ, কনিষ্ঠ 
পুরু । আর তিন জনের নাম তুববিস্থ, দ্রন্থ্য, অণু । ইহার মধ্যে পু, যছু এবং তুর্ববন্থুর 
নাম ধধেদসংহিতায় আছে (১০ম, ৪৮1৪৯ সুক্ত )। কিন্তু উহার যে যযাতির পুত্র বা 
পরস্পরের তাই, এমন কথা ঝগ্রেদসংহিতায় নাই। 

কথিত আছে, ষযাতির জ্যেষ্ঠ চারি পুত্র তাহার আজ্ঞাপালন না! করায় তিনি এ 
চারি পুত্রকে অভিশপ্ত করিয়া, কনিষ্ঠ পুরুকে রাজ্যাতিষিক্ত করেন । এই পুরুর বংশে দু্বান্ত, 
ভরত, কুরু এবং অজমীঢ় ইত্যাদি ভূপতির। জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ঢুর্ষ্যোধন যুধি্টিবাদি 
কৌরবেরা এই পুরুর বংশ। এবং কুষ্ প্রভৃতি যাদবের! যছুর বংশ। অন্ততঃ পুরাণে 
ইতিহাসে সচর[চর ইহাই পাওয়া যাঁয় যে, যযাতিপুঞ য় হইতে মথুরাবাসী যাদবদিগের 
উৎপত্তি । 

কিন্তু হরিবংশে আর এক কথ। পাঁওয়। যায়। হরিবংশেব হরিবংশপর্বেব যে যছ্ুবংশ- 
কথন আছে, তাহাতে যঘাতিপুত্র যুরই বংশকথন। কিন্তু খিষুপর্বেন ভিন্ন প্রকার আছে। 
তথায় আছে যে, হ্ধশ্ নামে এক জন ইক্ষাকুবংশীয়, অযোধ্যায় রাজা ছিলেন। তিনি 
মধুবনীধিপতি মধুর কন্যা মধুমতীকে বিবাহ করেন। এই মধুবনই মণুর।। হধ্যশ্প অযোধা। 
হইতে কোন কারণে বিদুরিত হইলে, শশুরবাড়ী আসিয়া বাস করেন। ইহারই পুত্র য় । 
হর্ধ্যশ্বের লোকান্তরে ইনি রাজ হয়েন। যঢ়র পুত্র মাধব, মাঁধবেব পুত্র সন্বত, সত্বতের 
পুত্র ভীম। মধুর পুর লবণকে রামের ভ্রাতা শক্রত্প বিজিত করিয়া তাহার রাজ্য হস্তগত 
করিয়া মথুরানগর নির্মাণ করেন। হরিবংশে বলে, রাঘবের। মথুরা ত্যাগ করিয়া গেলে, 
ভীম তাঁহ। পুনর্ববার অধিকার করেন, এবং এই যদ্ুসস্তুত বংশই মধুরাবাসী যাঁদবগণ। 

খণেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ৬২ সুক্তে ষছু ও তুঁবা (ভুর্ববন্থ ) এই দুই জনের নাম 
আছে (১০ খক্‌ ), কিন্তু তথায় ইহাঁদিগকে দাসজাতীয় রাজা বলা হইয়াছে 

১ 


৬৬ কৃষ্ণ৮বিত্র 


কিন্তু এ মণ্খলের ৪৯ স্ু্তে ইন্দ্র বলিতেছেন, “তুর্ববন্থ ও বন এই দুই ব্যক্তিকে আমি 
বলব।ন্‌ বলিয়া খাত্যাপশ্ধ করিয়াছি (৮ খক্‌))” এ সুক্তের ৩ খকে আছে, “আমি 
দন্ব্যজাতিকে “আব্য” এই শাম হইতে বর্চত বাখিয়াছি |” তবে দাঁসজাতীয় রাজাকে 
যে তিনি খ্াত্যাপন করিয়াছিলেন, ইহ।ঠে ঝি বুঝিতে পার যায়? এই যু আধা, না 
'অনার্ম্য ? ইহা ঠিক বুঝ। গেল ন। | 

পুনশ্চ, প্রথম মঞ্চলের ৩৬ সুক্তে ১৮ কের অর্থ এইরূপ-ণঅগ্রির দ্বারা তূর্ধবন্ত, 
যছু ও উঠ্রাদেবকে দূর হইতে আমরা আঙ্দান করি” অনাধ্য রাজ সম্বন্ধে আধ্য খষির 
এরূপ উক্তি সম্ভব কি? 

মহ হউক, তিন জন যদ়র খথ। পাই । 

(১) যযাতিপুত্র | 

(২) হক্ষাকুবংশীয়। 

(৩) অনাধা রাঙা । 

কৃষ্ণ, কোন্‌ যর বংশে উত্পন্ন হইয়াছিলেন, তাহা মীমাংস। কর। ছুপট। যখন 
তাহাদের মথুরায় ভিন্ন পাই শী, এবং এ মথুরা ইন্পকুবংশীয়দিগের নিশ্মিত, তখন এই 
যাদবের ইক্কাকুবংশীয় নহে, ইহ "জার করিয়। বলা যায় না। 

যে যহ ংশেই বৃষ? জন্বাগ্রহুণ করুন, তদ্বংনে মধু সতত বৃধি,, অন্গক, কুকুর ও ভোজ 
প্রভৃতি রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াভিপেন। এই খুশি অন্গক কুকুর ও ভেজবংশীয়েরা, 
একজে সথুরায় খাস করিতেন । ব্ুষ্চ বুধিদবংশীয়, কস ও দেখকী ভোজবংশীয়। কংস ও 
দেবকীর এক পিতামহ । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


কফির জলা 


কংসের পিতা উএাসেন যাদবদিগের অধিপতি বলিয়। বণিত হইয়াছেন। কুষ্ণজের 
পিতা বস্রদেব, দেবকার স্বামী । 

বস্থদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া যখন গ্হে আনিতেছিলেন, তখন কংস জ্ীতিপুর্রবক, 
তাহাদের রথের সাঁরখ্য এাহণ করিয়া, ভাহাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন। এমন সময়ে 
দৈববাণী হইল (য, এ দেবকীর অধ্টমগর্ভজ।ত পুত্র কংসকে বধ করিবে। তখন আপদের 
শেষ করিবার জন্য কংস “দবকীকে বধ করিতে উদ্ভত হইলেন। বন্থদেব তাহাকে শাস্ত 


* এই কয়টি খকের অন্থবাদ রমেশ খাবুর অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করা গেল 


দ্বিতীয় খণ্ড £ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ কুফর জন্ম ৬৭ 


করিয়া অঙ্গীকার করিলেন যে, তাহাদের যতগুলি পুত্র হইবে, তিনি স্বযং সকলকে কংসহস্তে 
সমর্পণ করিবেন । ইহাতে আপাঁঠতঃ তেবকীর প্রাণরক্ষ! হইল, কিন্তু কংস বস্থদেৰ ও 
দেবকীকে অবরুদ্ধ করিলেন এবং তাহা দেব প্রথম ছয় সন্তান বধ করিলেন। সপ্তমগঞ্ভন্থ 
সন্তান গর্ডেই বিনষ্ট হইয়াছিল। পুরাণে কণিত হইয়াছে, বিষণ আজ্ঞান্ুসারে যোগনিদ্র। 
সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া বস্থদেবের অন্তা পরীর গঞ্জে স্থ(পিত করিয়াছিলেন । 

সেই অন্যা পত্বী রোহিণী। মঞ্ুধার অদুবে, ঘোঁষধপল্ল।তে নন্দ নামে গোঁপব্যবসায়ীর 
বাস। তিনি বন্থদেবের আন্বীয়(৫ বোহিণাকে বস্তদেখ আই নন্দর গহে বাখিয়া গিয়াছিলেন | 
সেইখানে রোহিণী পুত্রসন্থার প্রসব করিলেন । এই পু, বলাম । 

দেবকীর অক্টম গে শ্রীরুচ আবিডতি হইলেন । এবং যথাকাঁলে রাতে ভূমিষ্ঠ 
হইলেন। বস্থুদেব তাহাকে সেই খাঁদ্রেই শন্দাশয়ে লইয়া গেলেন। সেই রাতে নন্দপত্তা 
যশোদা একটি কন্যা প্রসব কিযাডিলেন । প্রবাণে কথিত হইয়াছে যে, ইনি সেই বৈষ্ণবী 
শক্তি যোগনিদ্রী! ইনি যশোদাকে মুগ্ধ কবিয়া বাখিলেন, ইতাবসবে বস্থদেব পুটিকে 
সুতিকাগারে বাখিয়। কন্যাটি লইয়। স্বভবনে আসিলেন। সেই কন্বাকে তিনি কংসকে আপন 
কন্যা বলিয়। সমর্পণ করিলেন। কংস ভাহ|কে বিনষ্ট করিতে পারিলেন না যোগনিদ্রা 
আকাশপথে চলিয়। গেলেন, এবং বলিয়া গলেন যে, কংসেব নিধনকাবী কোন স্থানে 
জন্মিয়াছেন। কংস তাঁর পর ভগিনাকে কাবামুক্ত করিল । কুঁঞ্ নন্দালয়ে রহিলেন। 

এ সকল অনৈসগিক ব্যাপাব ; আমতা পুব্বকৃত নিয়মানুসারে তাগ করিতে 
বাধ্য । তবে ইহার মধো একটু এঁতিহাসিক তত্বও পাওয়। যায়। কু মথরায় যদুবংশে, 
দেবকীব গর্ভে, বস্দেবের উৎসে জন্মঞ্রাৎণ করিয়াছিলেন । অতি শৈশবে ভ্টাহাকে তাহার 
পিত। নন্দাঁলয়ে & রাখিয়। আসিয়াছিনেন | নন্দালযে পুণকে লুকাভিয়। রাখার জন্য 
তাহাকে কংসনাশবি্ষয়িণী দৈবব|ণীর বাঁ কংসেব প্রাণশয়েব আশ্রয় লইতে হয় নাই । ভাগবত 
পুরাণে এবং মহাভাবতীয় কৃষ্ঠোক্তিতেই আছে যয, কংস এই সময়ে অতিশয় উরর্নাচারী হহয। 
উঠিয়াছিল। সে গুবঙ্গজেবের মৃত, আপনা পিতা উগ্রখেনকে পদচ্যুত কবিখা, আপনি 
রাজ্যাধিকাব করিয়াছিল । যাঁদবদিগের উপ এক্ধপ গীড়ন আর্ত করিয়াছিল যে, অনেক 
যাদব ভয়ে মথুবা হইতে পলাখন করিয়া অন্য দেশে গিয়। বাঁ করিতেছিলেন। বস্থদেবও 


* কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংক্ষব,ণ আমি কৃষ্ণের নন্দালথে বামেব কথা অধিশ্বাস করিধ।ছিলাম। এবং 
তাহার পোষকতার মহাভারত হইতে প্রমাণ উদ্নুষ্চ কধিয়াছিণাম । দেই সকল কথা আমি পুনশ্চ 
উপযুক্ত স্থানে উদ্ধত করিব। এক্ষণে আমাব ইহাই ব্ধব্য বে, এক্ষণে পুনর্বাধ বিশেষ বিচার করিয়া 
সে মত কিয়দংশে পরিত্যাগ করিয়।ছি । আপনার ভ্রান্তি স্বীকার করিতে আমার আপনি নাই--কষুদ্রবুদ্ধি 
র্যক্তির ভ্রান্তি সচরাচরই ঘটিয়া থাকে । 


৬৮ কৃষ্ণচরিত্র 


আপনার অন্য। পর্তী রোছিণীকে ও তাহার পুত্রকে নন্দালয়ে রাখিয়াছিলেন। এখন 
কুষ্তকেও কংসভয়ে সেই নন্দালয়ে লুকাইয়। রাখিলেন। ইহা সম্ভব এবং এঁতিহাসিক 
বলিয়। গ্রহণ কর] যাইতে পারে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
শৈশব 


কৃষ্ণের শৈশব সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ অনৈসগিক কথা পুরাণে কথিত হইয়াছে। 
একে একে তাহার পরিচয় দিতেছি । 

১। পুতনাবধ। পুতন| কংসপ্রেরিতা রাক্ষপী। সে পরমরূপব্তীর বেশ ধারণ 
করিয়। নন্দালয়ে কৃঞ্ণবধার্থ প্রবেশ করিল। তাহার স্তনে বিষ বিলেপিত ছিল। সে 
প্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল । কুঞ্জ তাহাকে এরূপ নিপীড়িত করিয়া স্তন্যপান 
করিলেন যে, পুতনার প্রাণ বহির্গত হইল । সে তখন নিজ রূপ ধারণ করিয়। ছয় ক্রোশ 
ভূমি ব্যাপিয়। নিপতিত হইল । 

মহাভারতে শিশুপালবধ পর্ববাধায়ে পুতনাবধের প্রসঙ্গ আছে । শিশুপাল, 
পৃতনাকে শকুনি বলিতেছেন। শকুনি বলিলে, গৃধ, চীল এবং শ্যামাপক্ষীকেও বুঝায় । 
বলবান্‌ শিশুর একটা! ক্ষুদ্র পক্ষী বধ কর! বিচিত্র নহে । 

কিন্তু পুতনার আর একট অর্থ আছে। আমরা যাহাকে “পেঁচোয় পাওয়া” বলি, 
সুতিকাগারস্থ শিশুর সেই রোগের নাম পুতনা। সকলেই জানে যে, শিশু বলের সহিত 
স্তন্তপান করিতে পারিলে এ রোগ আর থাকে না। বাধ হয়, ইহাই পুততনাবধ। 

২। শকটবিপধায়। যশোদা, কৃষ্ণকে একখান] শকটের নীচে শুয়াইয়া রাঁখিষ!- 
ছিলেন। কৃষ্ণের পদাঘাতে শকট উপ্টাইয়।৷ পড়িয়াছিল। খখেদসংহিতায় ইন্দ্রকৃত উষার 
শকটভপ্তীনের একট। কথ। আছে । এই কৃষ্ণকৃত শকটভঞ্জন, সে প্রাচীন রূপকের নূতন 
ংস্কীরমাত্র হইতে পারে। অনেকগুলি বৈদিক উপাখ্যান কৃষ্ণল্লীলান্তর্গত হইয়াছে, এমন 
বিবেচন। করিবার কারণ আছে। 

৩। তাহার পর মাতৃক্রোড়ে কৃষ্জের বিশ্বস্তরমুর্তিধারণ, এবং স্বীয় ব্যাদিতানন-মধ্যে 
যশোদাকে বিশ্বরূপ দেখান। এট] প্রথম ভাঁগবতে দেখিতে পাই। ভাগবতকারেরই 
রচিত উপন্যাস বোধ হয়। | 

৪। তৃণাবর্ত। তৃণাঁবর্ত নামে অসুর কৃষ্চকে এক্ষদা আকাশমার্গে তুলিয়া লইয়| 
গিয়াছিল। ইহার যেকপ বর্ণনা দেখ! যায়, তাহাতে বোধ হয়, ইহ! চক্রবামু মাত্র। 


দ্বিতীয় খণ্ড ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ শৈশব ৬৯ 


চক্রবায়ুর রূপ ধরিয়াই অন্থুর আসিয়াছিল, ভাগবতে এইরূপ কথিত হইয়াছে। এই 
উপাখ্যানও প্রথম ভাগবতেই দেখিতে পাই। স্থতরাং ইহাও অমৌলিক সন্দেহ নাই। 
চক্রবায়ুতে ছেলে তুলিয়া ফেলাও বিচিত্র নহে। 

৫। কৃষ্ণ একদা মৃত্তিকা ভোজন করিয়।ছিলেন। কৃষ্ণ সে কথ! অস্বীকার করায়, 
যশোদ। তীহার মুখের ভিতর দেখিতে চছিলেন। কৃষ্ণ ই| করিয়। বদনমধ্যে বিশব্রক্গা 
দেখাইলেন। এটিও কেবল ভাগবতীয় উপন্যাস । 

৬। ভাগবতকার আরও বলেন, কৃষ্ণ হাটিয়া বেড়াইতে শিখিলে তিমি গোগীদিগের 
গৃহে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেন। অন্যান্য দৌরাত্মামধো, ননী মাখন চুর্ধি করিয়া খাইতেন। 
বিষুপুরাণেও এ কথা নাই ; মহাভারতেও নাই। 

হরিবংশে ননী মাখন চুরির কথ। প্রসঙ্গক্রমে আছে । ভাগবতেই ইহা বাড়াবাড়ি । 
যে শিশুর ধন্মাধণ্মজ্ঞান জন্মিবার সময় হয় নাই, সে খাদা চুরি করিলে কোন দৌষ হইল 
না। যদি বল যে, কষ্ণচকে তোমর। ঈশ্বরাবতার বল; তাহার কোন বয়সেই জ্ঞানের 
অভাব থাকিতে পারে না। তাহার উত্তরে কৃষ্ণোপাসকেরা বলিতে পারেন যে, ঈশ্বরের 
চুরি নাই। জগতই ধাঁহার--সব দ্বত নবনীত মাখন ষাহার স্্স্ট--তিনি কার ধন লইয়| 
চোর হইলেন? সবই ত ত্াহার। আর ষদি বল, তিনি মাঁনবধণ্ম।বলম্বী--মানবধন্ছে 
চুরি অবশ্য পাপ, তাহার উত্তর এই যে, মাঁনবধন্ম্াবলম্বী শিশুর পাপ নাই, কেন না, শিশুর 
ধন্মাধন্ম জ্ঞান নাই। কিন্তু এ সকল বিচারে আমাদের কোন প্রয়োজনই নাই--কেন না, 
কথাটাই অমূলক । যদি মৌলিক কণ|। হস্ত, তবে ভাগবতকার, এ কথ। যে ভাবে বলিয়াছেন, 
তাহু। বড় মনোহর । 

ভাঁগব্তকার বলিয়াছেন যে, ননী মাখন ভগবান্‌.নিজের জন্য বড় চুরি করিতেন না; 
বানরদিগকে খাওয়াইতেন। বানরদিগকে খাওয়াইতে না পাইলে শুইয়া পড়িয়া কাদিতেন। 
ভাগবতকার 'ৰবলিতে পারেন যে, কৃষ্ণ সর্দবভূতে সমদশী; গোগপীরা যথেষ্ট ক্ষীর নবনীত 
থাঁয়,-ঘানরের। পায় না, এক্ডন্য গোপীদিগের লইয়া বানরদিগকে দেন। তিনি সর্নবভূতের 
ঈশ্মর, গোপী ও বানর তাহার নিকট ননী মাখনের তুল্যাধিকারী । 

এই শিশু সর্বজনের জন্য সহৃদয়তাপরবশ, সর্বজনের ছুঃখমৌচনে উদ্যুক্ত। 
তির্যযক্জাতি বাঁনরদিগের জন্য তাঁহার কাতরতার ভাগবতকাঁর এই পরিচয় দিয়াছেন। আর 
একটি ছুঃখিনী ফলবিক্রেত্রীর কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণের নিকট সে ফল লইয়া আসিলে 
কৃষ্ণ অঞ্জলি ভরিয়! তাহাকে রত্ব দিলেন। কথাগুলির ভাগবত ব্যতীত প্রমাণ কিছু নাই; 
কিন্তু আমর! পরে দেখিব, পরহিতই কৃষ্ণের জীবনের ব্রত । 


৭। যমলাজ্জ্ুনভঙ্গ। একদা কৃষ্ণ বড় “ছুরন্তপনা”' করিয়াছিলেন বলিয়া, যশোদ। 


৭9 কুষঞ্চচরিতর 


তাঁহাব পেটে দড়ি বাঁধিয়া, একটা উদুখলে বাঁধিয়! রাখিজেন। কৃষ্ণ উদুখল টীনিম়্া লইয়া 
চলিলেন। যমলাজ্ছুন নাদে দুইট| গাছ ছিল। কুষ্ তাহার মধ্য দিয় চলিলেন। উদৃখল, 
গাছের মূলে বাধিয়। গেল । কুষ্ণ তথাপি চলিলেন। গাছ দুইটা! ভাঙ্গিয়। গেল। 

এ কথ। বিষুপুরণে এবং মহাভারতের শিশ্রপাঁলে তিরক্কীরবাক্যে আছে। কিন্তু 
ব্যাপারটা কি? অঞ্ভ্ভন বলে কুরছি গাছকে , যমলছ্ভুন অর্থে জোড়া কুবচি গাছ। 
কুরচি গাছ সচবাচর বড় হয় না, এবং অনেক গাছ ছোট দেখা বায়। যদি ঢারাগাছ হয, 
তাহ? হইলে বলবান্‌ শিশুর বলে এরূপ অবস্থায় চাহ। ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। 

কিন্তু ভাগক্তকার পর্ববপ্রচলিত কথাব উপব, অতিরঞ্জন চেষ্ট। করিতে ত্রর্ট করেন 
নাই । গাছ দ্রইটি কবেরপুত্র ; শাপনিবন্ধন গাছ হইয়।ছিল, কুষ্স্পর্শে মুক্ত হইয়া স্বধামে 
গমন করিল । কৃষ্ণকে বন্ধন করিবাব কালে গোকুলে যত দড়ি ছিল, সব যোড়া দিয়।ও 
কচি ছেলের পেট বাঁধ। গেল না । শেষে কুষ্ণ দয়া করিয়। বাঁধ! ছিলেন । 

বির একটি নাম দামৌদর। বহিবিক্ডিয়নিগ্রহকে দম বলে। উদ উপল, ৭ 
গমনে, এজন্য উদর অর্থে উৎকৃষ্ট গতি । দমেব দ্বাবা যিনি উচ্চস্থান পাইয়াছেন, তিনিই 
দামোদর। বেদে আছে, খিষু তপস্। করিয়। বিষুন্ব লাঁভ কবিয়।ছেন, নহিলে তিনি গুন্দেব 
কনিষ্ঠ মাত্র । শঙ্করাচার্ধা দামোদর শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি খলেন, 
“মাদিসাধনেন উদরা উত্কৃষ্টা গতির্য। তয়! গম্যত ইতি দামোর্দর? 1৮ মহা ভারতেও আছে, 
“দৃমাদ্দামোদরং বিঃ 1৮ ” 

কিন্তু দাঁমন্‌ শব্দে গোরুর দড়িও বুঝায়। যাহাব উদর গোরুর দডিতে বাঁধ। 
হইয়াছিল, সেও দামোদর। গোরুব দিব কথাটা উঠিবাবৰ অ।গে দাঁমোদব নামটা 
প্রচলিত ছিল। নামটি পাইয়। ভ্তাগবতকাঁব দড়ি বাঁধাব উপন্যাসটি গড়ি২1ছেন, এই বোঁধ 
হয় নাকি? 

এক্ষণে নন্দাদি গোপগণ পুর্ববব।সম্থান পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিলেন। কৃষ্ণ 
নানাবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তীাহাবা বুন্দাবন গেলেন, 
এইব্ূপ পুরাণে লিখিত আছে । বৃন্দাবন অধিকতর স্্খের স্থান, এজন্যও হইতে পারে। 
হরিবংশে পাওয়া যায়। এই সময়ে ঘোষনিবাসে বড় বুকের ভয় হইয়াছিল । গোঁপের। 
তাই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গেল । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
কৈশোরলীল। 


এই বৃন্দাবন কাব্যজগতে অতুল্য স্বগ্টি। হবিৎপুষ্পশোতিত পুলিনশালিনী 
কলনািনী কালিন্লীকুলে কেোকিল-মমুর-ধ্বনিত-কুগ্তবনপরিপুণা, গোঁপবালকগণের শৃগবেণুর 
মধুর রবে শব্দমম়ী, অসংখ্যকুদ্ইমামোদসুবাসিতা, নানাভরণভূষিতা বিশীলায়তলে|৮৭। 
ব্রজন্ন্দরীগণসমলঙ্কৃতা বৃন্দাবণস্থলী, স্মৃতিমাত্র হৃদয় উৎফুল্ল হয়। কিন্তু কাবারস আব্মাদন 
জন্য কাঁলবিলন্ব করিবার আমদের সময় নাই। আমর আরও গুরুতর তত্বের অন্বেষণে 
নিযুক্ত । 

ভাগবতকার বলেন, বুন্দীবনে আসার পর কৃষ্ণ ক্রমশ; তিনটি অস্ত্র বধ করিলেন, 
(১) বৎসাস্্র, (২) বকাস্থর, (৩) অঘাস্থুর। গ্রাথমটি বৎসরূপী, দ্বিতীয়টি পক্ষিরূগা, 
ততীয়টি সর্পরূপী। বলবান্‌ ব।লক, এ সকল জন্ত গে(পাণগণের অনিষ্টকারী হইলে, 
তাহাদিগকে বধ কর। বিচিএ নহে। কিন্তু ইহার একটিরও কথ। খিষুপুরাঁণে বা মহাভারতে, 
এমন কি, হরিবংশে9 পাওয়। যা ন।। স্বতরাং অমৌলিক বলিয়া তিনটি অসুরের কথ।ই 
আমাদের পরিত্যাজ্য । 

এই বশুসাস্ত্র্, বকান্র এবং অথাস্থবণধে।পাখ্যান মধো সেকপ তত্ব খুঁজিলে না 
পাওয়া যায়, এমত নহে। খদ ধাতু হইতে পৎ্স : বন্ল্‌ ধাতু হইতে বক, এবং অথ. ধাতু 
হইতে অঘ। বদ ধাত প্রকাশে, বন্ক্‌ কৌটিলো, এবং অথ পাপে। যাহারা প্রকাশ্যুবাদা 
ব। নিন্দক, তাঁহাবা বগুস, কুটিল শক্রপক্ষ বক, এবং পাপীর। অথ । কৃষ্* অগ্রাগুকৈশোরেই 
এই তব্রিবিধ শত্রু পরাস্ত করিলেন। যজ্র্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার একাদশ অধ্য।য়ে 
অগশ্নিচয়নমন্ত্রের ৮০ কণ্িকায় যে মন্ত্র, তাহাতেও এইরূপ শক্রদিগের নিপাতনের গ্রার্থন। 
দেখ! যায়। মন্ত্রটি এই ;--- 

"হু অগ্নে। যাহারা অমো দব আঅরাতি। খাহাব। দ্বেষী। খাহাব। শিন্দক এবং যাহারা জিঘা- সু, এই 
চারি প্রকার শক্কেই ভল্মসাহ কব 1 

এই মন্ত্রে বেশির ভাগ অরাতি অর্থাৎ যাহারা ধন দেয় না ( ভাষায় জয়াচোর ), 
তাহাদের নিপাতেরও কগ। আছে। কিন্ছু ভাগবতকার এই রূপক রচনাকালে এই মন্ত্র 
যেস্মরণ করিয়াছিলেন, এমত বোধ হয়। অথব। ইহা ধলিলেই যথেষ্ট হয় যে, এ বূপকের 


মূল এ মন্ত্রে আছে। 


০ 


* সামশ্রমীরূুত অভবাদ | 


৭২ কৃষ্ণচরিত্র 


তার পর ভ।গবতে আছে যে, ব্রহ্গা) কৃষ্ণকে পরীক্ষা! করিবার জন্য একদ। মায়ার 
দ্বার সমস্ত গোপাল ও গোবৎসগণকে হরণ করিলেন। কৃষ্ণ আর এক সেট রাখাল ও 
গোবৎুসের স্থগ্টি করিয়। পুর্ববব বিহার করিতে লাগিলেন। কথাটার তাৎপর্য এই যে, 
্রঙ্গাও কৃষ্ণের মহিম। বুঝিতে অক্ষম । তাঁর পর এক দিন, কৃষ্ণ দাবানঙের আগুন সকলই 
পান করিলেন। শৈবদিগের নীলকণ্টের বিষপানের উপন্যাস আছে। বৈষ্ঞবচূড়ামাশ 
তাহার উত্তরে কৃষ্ণের অগ্নিপানের কথা বলিলেন । 


এই বিখ্যাত কালিয়দমনের কথা বলিবার স্থান। কালিয়দমনের কথাগ্রসঙ্জমাত্র 
মহাভারতে নাই। হরিবংশে ও বিঞুণপুরাণে আছে। ভাগবতে বিশিষ্টরূপে জম্প্রসারিত 
হইয়াছে । ইহা উপন্যাসমাত্র--অনৈসগিকতায় পরিপুর্ণ। কেবল উপন্যাস নহে-_-রূপক। 
রূপকও অতি মনোহর । 


উপন্যাসটি এই | যমুনার এক হুদদে বা আবপ্তে কালিয় নামে এক বিষধর সপ 
সপরিবারে বাস করিত। তাঁহাব বহু ফণা। বিষুপুরাণের মতে তিনটি, % হরিবংশের 
মতে পাঁচটি, ভাগবতে সহজ । তাহার অনেক স্ত্রী পুত্র পৌত্র ছিল। তাহাদিগের বিষে 
সেই আবর্তের জল এমন ব্ষিময় হইয়! উঠিয়াছিল যে, তঙ্ভন্য নিকটে কেহ তিষিতে পারিত 
না। অনেক ব্রজবালক ও গোবৎস সেই জল পান করিয়া গ্রাণ হারাইত। সেই বিষের 
জ্বালায়, তীরে কোন তৃণলত] বৃক্ষাদিও বাঁচিত ন। । পক্ষিগণও সেই আবর্তের উপর দিয়া 
উড়িয়া! গেলে বিষে জর্জরিত হইয়া! জলমধ্যে পতিত হইত। এই মহাসর্পের দমন করিয়া 
বৃন্দাবনস্থ জীবগণের রক্ষাবিধান, শ্রীকৃঞ্চের অভিপ্রেত হইল। তিনি উল্লম্ষনপুরবক হদমধ্যে 
নিপতিত হুইলেন। কালিয় তাহাকে আক্রমণ করিল। তাহার ফণার উপর আরোহণ 
করিয়া, বংশীধর গোপবালক নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভুজঙগ সেই নৃত্যে নিপীড়িত হইয়। 
রুধিরবমনপুর্ববক মুমুযু হইল। তখন তাহার বনিতাগণ কৃষ্ণকে মনুষ্যভাষায় স্তব করিতে 
লাগিল। ভাগবতকার তাহাঁদিগের মুখে যে স্ব বসাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া 
ভুজজমালনাগণকে দর্শনশাজ্ে স্থুপঞ্চিতা বলিয়া বোধ হয়। বিষুঃপুরাঁণে তাহাদের 
মুখনির্গত স্তখ বর মধুর ; পড়িয়া বোধ হয়, মনুষ্যপতীগগণকে কেহ গরলোদগারিণী মনে 
করেন করুন, নাগপত্রীগণ স্ধাবধিণী বটে । শেষ কালিয় নিজেও কৃষ্ণম্ততি আরস্ত করিল। 
শ্রীকৃষ্ণ সন্তষ্ট হইয়া কালিয়কে পরিত্যাগ করিয়া, যমুনা! পরিত্যাগপূর্ববক সমুব্রে গিয়া 
বাস করিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। কালিয় সপরিবারে পলাইল। যমুনা প্রসন্ন- 
সলিল হইলেন । 


“মধ্যমং ফণং” ইহাতে তিনটি বুঝায় । 
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এই গেল উপন্তাস। ইহার ভিতর যে ব্ূপক আছে, তাহা এই । এই কলবাহিনী 
কুষ্ণ$সলিলা কালিন্দী অন্ধকারমযী ঘোরনারদিনী কালআোতম্বতী । ইহার অতি ভয়ঙ্কর আবর্ত 
আছে। আমর! যে সকলকে ছুঃসময় বাঁ বিপও্কাল মনে করি, তাহাই কালঝ্োতের 
আবর্ত। অতি ভীষণ বিষময় মন্ুষ্যশত্র সকল এখানে লুক্কাধিত ভাবে বাস করে। ভুজঙ্গের 
ন্যায় তাহাদের নিভৃত বাস, ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের কুটিল গতি, এবং ভূজঙের হায় অমোখ 
বিষ। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধবিশেষে এই ভূজঙ্গের 
তিন ফণা । আর যদি মনে কর। যাঁয় যে, আমাদের ইন্দ্রিয়রতিই সকল অনর্থের মূল, তাহ! 
হইলে, পঞ্চেন্দ্রিয়ভেদে ইহার পাঁচটি ফণ।, এবং আমাদের অমঙ্গলের অলংখা কারণ আছে, 
ইহা! ভাবিলে, ইহার সহজ ফণা । আমর। ঘোর বিপদীবস্তে এই ভুজঙগমের বশীভূত হইলে 
জগদীশ্বরের পাঁদপঞ্প ব্যতীত, আমাদের উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই । কপ।পরবশ হইলে 
তিনি এই বিষধরকে পদদলিত করিয়া মনোহর মুক্তিবিকাঁশপুর্ববক অভয়বংশী বাদন করেন, 
শুনিতে পাইলে জীব আঁশান্বিত হইয়। স্থখে সংসারযাত্র নির্বাহ করে। করালনাঁদিনী 
কালতরঙ্গিনী প্রসন্নসলিলা হয়। এই কুষ্ণসলিল। ভীমনাদনী কাঁলজোতস্বতার আবস্ত মধ্যে 
অমঙ্গলভুজজমের মস্তকারূঢ় এই অভয়বংশীধর মু্তি, পৃরাণকারের অপুর্ব সি) যে গড়িয়া 
পুজা করিবে, কে তাহাকে পৌন্তুলিক বলিয়। উপহাস করিতে সাহস করিবে ? 

আমরা ধেন্ুকাস্থর €(গর্দভ) এবং প্রলম্বাস্ুরের বধবৃস্তাস্ত কিছু বলিব না, কেন না, 
উহ1! বলরামকুত -কুষ্তকুত নহে। বস্সহরণ সন্গন্দে যাহ বক্তব্য, তাহা আমর! অন্য 
পরিচ্ছেদে বলিব, এখন “কবল গিরিষজ্জবুত্তান্ত বলিয়। এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব । 

বন্দাবনে (গাবদ্ধন নামে এক পর্বত ছিল, এখনও আছে । গৌঁসাই ঠাকুরেরা এক্ষণে 
যেখানে বুন্দাবন স্থ।পিত করিয়াছেন, সে এক দেশে, আর গিরিগোবদ্ধন আর এক দেশে । 
কিন্তু পুরাণ।দিতে পড়ি, উহ। বৃন্দাবনের সীমান্তস্বিত। এ পর্বত এক্ষণে যে ভাবে আছে, 
তাহ দেখিয়া বোধ হয় যে উহ! কোন কালে, কান গু[কতিক বিপ্লবে উতক্ষিপ্ত হুইয়া 
পুনস্থীপিত হইয়াছিল। বোধ হয়, অনেক সহ বসর এ ক্ষুদ্র পর্বত এ অবস্থাতেই 
আছে, এবং ইহার উপর সংস্থাপিত হইয়া উপন্য।স রচিত হইয়া খ, হীকৃষ্ণ এ গিরি 
তুলিয়। সপ্তাহ ধারণ করিয়। পুনর্ধ।র সংস্থাপন করিয়াছিলেন । 

উপন্তাঁসট। এই | বসান্তে নন্দ।দি গেপগণ বগ্সর বতসর একটা ইন্দ্রধজ্ন্ত করিতেন । 
তাহার আয়োজন হইতেছিল। দেখিয়! কৃষ্ণ জিভভ্ত(স| করিলেন যে, কেন ইহ হইতেছে? 
তাহাতে নন্দ বলিলেন, ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বুগ্িতে শস্য জন্মে, শস্য খাইয়া আমর। ও গোপগণ 
জীবনধারণ করি, এবং গোঁসকল ছু্ধবর্তী হয়। অতএব ইন্দ্রের পূজ1 কর। কর্তব্য । কৃষ্ণ 
বলিলেন, আমর! কৃষী নহি। গাভীগণই আমাদের অবলম্বন, অপ্ুএব গাঁভীগণের পু, 


৮, 
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অর্থাত তাহাদিগকে উত্তম ভোজন করানই আমাদের বিধেয়। আর আমরা এই গিরির 
আশ্রিত, ইহার পুজা করুন। ব্রাঙ্গণ ও ক্ষুধাত্তগণকে উত্তমরূপে ভোজন করান । তাহাই 
হইল। অনেক দীনদরিদ্র ক্ষুধার্ত এবং ব্রাক্গণগণ (তাহারা দরিদ্রের মধ্যে) ভোজন 
করিলেন। গাঁভীগণ খুব খাইল। এগাবদ্ধনও মুদ্তিমান হইয়া রাশি রাশি অন্নব্যঞ্জন 
খাইলেন। কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ নিজেই এই মুক্তিমান্‌ গিরি সাজজিয়। খাইয়াছিলেন। 

ইক্দুযডন্ত হইল ন।। এখন পাঠক জানিতে পারেন যে, আমার্দিগের পুরাণেতিহাসোক্ত 
দেবতা ও ত্রাণ সকল ভারি বদরাশী। ইন্দ্র বড় রাগ করিলেন। মেঘগণকে আজ্ঞা 
দিলেন, বুষ্টি করিয়। বৃন্দাবন ভাসাইয়া দাও । মেঘসকল তাহাই করিল। বৃন্দাবন 
ভাসিয়া যায়। গোবৎস ও ব্রজবাসিগণেব দৃঃখের আর সীম। রহিল না। তখন শ্রীকৃষর 
গোবদ্ধন উপাড়িয়। বৃন্দাবনের উপব ধরিলেন। সপ্তাহ বৃষ্টি হইল, সপ্তাহ তিনি পর্ববত 
এক হাতে তুলিয়া ধরিয়া বাঁখিলেন। বৃন্দাবন রক্ষ। পাইল। ইন্দ্র হার মানিয়া, কৃষ্ণের 
সঙ্গে সম্বন্ধ ও সন্ধি স্থাপন করিলেন । 

মহাভারতে শিশুপালবাক্যে এই গিধিষঞ্ডের কিঞ%িও প্রসঙ্গ আছে । শিশুপাল 
বলিতেছে যে, কুষ্গ ষে বল্মীকতুল্য গোবদ্ধন ধারণ করিয়াভিল, তাই কি একটা! বিচিত্র কথা ? 
কৃষ্ণের প্রভূত অন্নব্যগ্নভোজন সন্বন্ধেও একটু ব্যঙ্গ আছে। এই পধ্যন্ত । কিন্তু গোবদ্ধন 
আজিও বিগ্ভমান,--বল্পীক নয়, পর্ধবত বটে । কৃষ্ণ কি এই পর্বত সাত দিন এক হাতে 
ধরিয়! রাখিয়াছিলেন ? ধাহার! তাহাকে ঈশ্বরাবতাব বলেন, তাহার বলিতে পারেন, 
ঈশ্বরের অসাধ্য কি স্বীকার করি--কিন্ধু সেই সঙ্গে জিজ্ভ্াসাও করি, ঈশ্ববাবতারের 
পর্বতধাবণের প্রয়োজন কি? ধাঁহার ইচ্ছ।-বাতীত মেঘ এক ফোৌটাও বুট করিতে সমর্থ 
হয় না, সাঁত দিন পাহাড় ধরিয়া বৃষ্টি হইতে বুন্দাবন রক্ষা! করিবাঁব তাহার প্রয়োজন কি? 
ধাহার ইচ্ছামাত্রে সমস্ত মেখ বিদুরিত, বৃষ্টি উপশান্ত, এবং আকাশ নিপ্মল হইতে পারিত, 
ভাহার পর্ববত তুলিয়। ধরিয়। সাত দিন থাঁড়। থাকিবার প্রয়োজন কি? 

ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, ইহ! ভগবানের লীল। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, আমর] 
ক্ষুপ্র বুদ্ধিতে বুঝিব কি? ইহাও সত্য, কিন্তু আগে বুঝিব যে, ইনি ভগবান্‌, তাহার পর 
গিরিধ।বণ তাহার ইচ্ছাবিস্তারিত লীল। বলিয়া স্বীকার করিব। এখন, ইনি ভগবাম্‌, ইহা 
বুঝিব কি প্রকারে? ইহার কার্য দেখিয়া । যে কার্ষ্ের অভিপ্রায় বা সুসঙ্গতি বুঝিতে 
পীরিলাম না, সেই কার্ধোর কর্তী ঈশ্বর, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পার! যায় কি? নাবুবিয়া 
কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় কি? যদি তাহা না যায়, তবে অনৈসগিক পরিত্যাগের 
যে নিয়ম আমর! সংস্থাপন করিয়াছি, তাহারই অনুবস্তী হইয়া এই গিরিধারণবৃস্তাস্তও 
উপন্যাঁসমধ্যে গণন। করাই বিধেয় । তবে এতটুকু সত্য থাকিতে পারে যে, কৃষ্ণ গোপগণকে 


পপ পি পপ শীত পপি শাশীতা শি 
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ইন্দ্রষ্ভ হইতে বিরত করিয়া গিরিযজ্ঞে প্রবৃস্ত করিয়াছিলেন। তার পর বাকি 
অনৈসগিক ব্যাপারটা গোবদ্ধনের উৎখাত ও পুন:স্থাপিত অবস্থ। অনুসারে গঠিত হইয়াছে । 

এরূপ কাধ্যের একটা নিগুঢ় তাৎপর্যাও দেখ। যায়। যেমন বুঝিয়াছি, তেমনই 
বুঝাইতেছি । 

এই জগতের একই ঈশ্বর। ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই। ইন্দ্র বলিয়। কোন দেবতা 
নাই। ইন্দ ধাতু বর্ষণে, তাহার পর বুক গ্রাত্যয় করিলে ইন্দ্র শব্দ পাওয়া যায়। অর্থ 
হইল যিনি বর্ণ করেন। বর্ষণ করে কে? যিনি সর্ববকর্তা, সর্দত্র বিধাতা, তিনিই বুগ্রি 
করেন,__বুষ্টির জন্য এক জন পৃথক্‌ বিধাতা কল্পন| করা ব। বিশ্বাস কর! যায় না। তবে 
ইন্দ্রের জন্য যগ্ভ্ত ব! সাধারণ যজ্কে ইন্দ্রের ভাগ প্রচলিত ছিল বটে। এরূপ ইন্দ্রপুজার 
একটা অর্থও আছে। ঈশ্ব, অনন্তপ্রকৃতি, তাহার গুণ সকল অনন্ত, কার্ধা অনন্ত, শক্তি 
সকলও সংখ্যায় অনন্ত। এরূপ অনন্তের উপাসনা কি প্রকারে করিব? অনন্তের ধ্যান 
হয়কি? যাহাদের হয় না, তাহার! তাহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পুথক্‌ পৃথক উপাসন। করে । 
এরূপ শক্তি সকলের বিকাঁশস্থল জড়জগতে বড় জাঙ্বল্যমান। সকল জড়পদার্থে তাহার 
শক্তির পরিচয় পাই । তত-সাহাযো অনন্তের ধান স্থসাধা হয়। এই জন্ত প্রাচীন আধ্যগণ 
তাহার জগণ্প্রসবিতৃত্ব স্মরণ করিয়। সূর্যো, তাহার সর্ববাবরকতা স্মরণ করিয়া বরুণে, তাঁহার 
সর্বতেজের আধারভূতি স্মরণ করিয়। অগ্নিতে, শাহাকে জগত্প্রাণ স্মরণ করিয়া বায়ুতে, 
এবং তঙ্রপে অন্যান্য জড়পদার্থে তাহার আপগাধন। করিতেন ।% ইন্দ্রে এইরূপ তাহার 
বর্ণকারিণী শক্তির উপাসন। করিতেন । কালে, লোকে উপাসনার অর্থ ভুলিয়া গেল, 
কিন্তু উপাসনার আকারট। বলবান্‌ রহিল । কালে এইরূপই ঘটিয়া থাকে; ত্রাহ্মণের 
ব্রিসন্ধ্যা সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে; ভগব্দগীতায় এবং মহাভারতের অন্যত্র দেখিব যে, কৃষ্ণ 
ধন্মেব এই মৃতদেহের সন্কারে প্রবুস্ত -তশুপদ্বিবন্তে অতি উচ্চ ঈশ্রোপাসনাঁতে লোককে 
প্রবৃত্ত করিতে যত্্রবান। যাহ1 পরিণত ব্যসে প্রচারিত করিয়াছিলেন, এই গিরিষজ্ঞ্ঞ তাহার 
প্রাবস্তনায় ভীহার গথম উদ্ম। জগদীম্মর সর্ববভতে আছেন; মেঘেও যেমন আছেন, 
পর্বতে ও গৌবশুসেও সেইরূপ আঁছেন। যদি মেঘের ব। আকাশের পুজা করিলে তাহার 
পুজ| করা হয়, তবে পর্ববত ব গোগণের পুজা করিলেও তাহাঁরই পুজ1 করা হইবে। বরং 
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রঃ যখন আমি প্রথম “প্রচার” নামক পরে [এই মত প্রকানিত কি, তথন অনেকে অনেক কথা 
বলিয়াছিলেন । অনেকে ভাবিয়াছিলেন, শামি একট! নৃতন মত প্রচার করিতেছি । তাঠার। জানেন না 
যে, এ আমার মত নহে, স্বয়ং নিরুক্তকার যাস্কের মত। আমিষাস্কের বাকা নিয়ে উদ্ধত করিতেছি-__ 

“ম'হাত্ম্যাদ্‌ দেবতায়া এক আত্মা বনুধা স্তুরতে । একভ্তাত্মনোহন্ে দেবাঃ প্রত্তাঙ্গানি ভবস্তি | & * 
আত্মা এব এষাং রথে! ভবতি, আত্ম! অশ্বাঃ, আত্মা আমুধম্‌, আত্ম! ইনবঃ, আত্ম! সর্বদেবস্ত 1৮ 


খ৬ কৃষ্ণচরিন 
আকাশাদ্ি জড়পদার্থের পুজা 'অপেক্ষ। দরিদ্রদিগের এবং গোবতসের সপরিতোষ ভোজন 
করান অধিকতর ধর্্মানূুমত। গিরিষজ্ঞের তাশুপর্যটা এইরূপ বুঝি। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
ব্রজগগোণী_বিষুপুরাণ 


কুষদ্বেষীদিগের নিকট এষ কথ। কৃষ্চচরিত্রের গাপধান কলঙ্ক, এবং আধুনিক কৃষ্ণ 
উপাঁসকদিগের নিকট যাহ! কুষ্ণ৬ক্ডির কেন্ত্রম্বরূপ, আমি এক্ষণে সেই তত্বে। উপস্থিত। 
কুষ্জের সহিত ব্রজগোগীদিগেব সম্বন্ধের কথ! বলিতেছি। কুষ্চচরির সমালোচনায় এই 
তত্ব অতিশয় গুকতর। এই জগ্য এ কথ। আমর অতিশয় বিস্তারে সহ্ত কহিতে বাধ্য 
হইব । 

মহাভারতে ব্রজগোপীদিগের কথা কিছুই নাই। সভাঁপর্বে শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায়ে 
শিশুপালকৃত সবিস্তার কৃষ্ণনিন্দা আছে। যদি মহাভারতপ্রণয়নকালে ব্রজগোগীগণঘটিত 
কৃষ্ণের এই কলঙ্ক থাঁকিত, তাহা হইলে, শিশুপাল অথবা যিনি শিশুপলবধবৃত্তান্ত পরণীত 
করিয়াছেন, তিনি কখনই কু্চনিন্দাকালে তাহ! পরিত্যাগ করিতেন না। অতএব নিশ্চিত 
যে, আদিম মহাভারত প্রণয়নকাঁলে এ কথা চলিত ছিল ন|-_- তাহার পরে গঠিত হইয়াছে। 

মহাভারতে কেবল এ সভাপর্বেৰ (্রীপদীবন্ত্রহরণকালে, দদ্রীপদীকৃত কৃষ্তস্তবে 
“গোপীজনপ্রিয। শব্দটা আছে, যথা-- 

“আক্ৃষ্ামাণে বসনে দ্রৌপদ্া চিস্তিতো হিঃ | 
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্‌ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় | ॥” 
বুন্দাবনে গোপীদিগের বাস। গোপ থাকিলেই গোপী থাকিবে । কুষ্জ অতিশয় সুন্দর, 

মীধুধ্যময় এবং ক্রীড়।শীল বালক ছিলেন, এজন্ব তিনি গোঁপ গোপী সকলেরই প্রিয় ছিলেন। 
হরিবংশে আছে যে, আ্রীকুষ্জ বালিকা যুবতী বৃদ্ধ। সকলেরই প্রিয়পান্র ছিলেন। এবং 
যমলার্জুনভঙ্গ প্রভৃতি উত্পাতকালে শিশু কৃষ্ণকে বিপন্ন দেখিয়। গোপরমণীগণ রোদন করিত 
এবপ লেখা আছে । অতএব 'গোপীনজপ্তরিয় শব্দে স্ন্দর শিশুর প্রতি দ্রীজনস্ুলভ 
স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না 

আমর পুর্বেব যে নিয়ম ট্ তপনুসারে মহাভারতের পর বিষুপুরাণ দেখিতে 
হয়, এবং পুর্বেব যেমন দেখিক্সাছি, এখনও তেমনই দ্েেখিব যে, বিষু্পুরাণ, হরিবংশ এবং 
ভাগবত পুরাণে উপন্যাসের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । এই ব্রজগোগীতত্ব মহুঠভারতে 
নাই, বিষ্ঃপুরাণে পবিত্রভাবে আছে, হুরিবংশে প্রথম কিঞ্চিত বিলাসিত। প্রবেশ করিয়াছে, 
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তাহার পর ভাঁগবতে আদিরসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়াছে, শেষ ব্রচ্ষবৈবর্তপুরাণে 
তাহার শোত বহিয়াছে। 

এই সকল কথা সবিস্তারে বুঝাইবার জন্য আমর! বিষুপুরাণে যতটুকু গোপীদিগের 
কথা আছে, তাহ। সমস্ত উদ্ধৃত করিতেছি । দ্রই একটা শব্দ এরূপ আছে যে, তাহার 
ছুই রকম অর্থ হইতে পারে, এজন্য আমি মূল সংস্কৃত উদ্ধত করিয়| পশ্চা তাহা অন্ুবাদিত 
করিলাম । 


“কষ্ণস্ত্ বিমলং ব্যোম শবচ্চন্দ্রহ্ত চক্র কাম্‌। 

তথা কুমুদিনীং ফুলামামোদি তদিগন্তরাম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
বনরাজিং তথা কুঙ্ছ্ু জমালাং মনোরমাম। 
বিলোকা সহ গোপীভিন্মনশ্চক্ষে রতিং প্রতি ॥ ১৫ ॥ 
সহ রামেণ মধুরমতীব বনিতাপ্রিয়ম্‌। 

জগৌ কলপদং শৌবিন?নাতন্্রী কৃত-ব্রতম্‌ 1 ১৬ ॥ 
বম্যৎ গীতধ্বনিং শ্রুত্বা সন্ত/জ্যাবসগা ংস্তদা 
আজগ্যস্বরিতা গোপ্যো যন্ধাস্তে মধুস্থদনঃ ॥ ১৭॥ 
শনৈঃ শনৈর্জগৌ গোপী ক।চিৎ তন্ত লয়ান্ুগম্‌। 
দত্তাববান! কাচিত্ত তমেব মনস। স্মরন ॥ ৯৮ ॥ 
কাচিৎ কষ্ণেতি কষ্চেতি প্রোত্ড। লঙ্জামুপাগত। । 
যযৌ চ কাচিৎ প্রেমান্ধা ত ঘপার্থমবিলজ্জিতা ॥ ১৯ ॥| 
কাঠ্দাবসধস্তাস্তঃস্থিত! দৃষ্টা বহিগুবন্‌। 
তন্ময়ত্থেন গোব্ন্িং দধ্যোৌ মীলিতলোচনা ॥ ২০ ॥ 
তচ্চিন্তাবিপুলাহলাদ-ক্ষীণপুণাচযা তথা । 
তদপ্রাপ্তিমহ।তঃখবিলীনাশেষপাতকা ॥ ২১ ॥ 
চিন্তয়স্তী জগংশতিং পবক্রঙ্গশ্বপ্ীপিণম্‌ । 
নিকস্কাসতয়া মুক্তিং গতান্ঠ! গোপকন্কা ॥ ২২ ॥ 
গোপীপরিবুতে! রাজিং শরস্চন্্মনোরমাম্‌ । 
মানয়ামাস গোবিন্দো রাসারস্ভরসোতসথকঃ ॥ ৯৩ ॥ 
গোপ্যশ্চ বুন্দশঃ কুষ্“চট্টান্বায়তমূর্তয়ঃ | 

অন্তদেশং গতে কষে চেকুবুন্দাবনাস্তরম্‌ ॥ ২৪ ॥ 
কষে নিক্ষদ্ধহৃদয়া ইদমূচুই পরম্পরম্‌। 
কৃষ্ণোহহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিঃ 
অন্ত। ব্রবীতি কৃষ্ণন্ত মম গীতিনিশাম্যতাম্‌ ॥ ২৫ ॥ 
দুষ্ট কালিয়! তিষ্ঠাত্র ক্ষ্ণোহহমিতি চাপরা | 


৮৮ 


ক্ষুষ্চ্রিত্র 


বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ঃন্ত লীলাসর্ব্শ্মদদে ॥ ২৬ | 
ঘন্ত। ত্রবীতি ভে! গোপা নিঃশক্গৈঃ স্বীয়তামিহ | 
অলং বুষ্িভ্য়েনার ধূতো গোবধ্ধনে। ময়া ॥ ২৭ ॥ 
ধেস্তকোহয়" ময়। ক্ষিপ্ডো বিচরস্ত যথেচ্ছয়া | 
গোপী ব্রবীতি £ুব চান্তা রুষ্ণলীলান্মকারিণী ॥ ২৮ ॥ 
এবং নানাএকারাস্থ কৃষ্ণচেষ্টান্ তাত্তদা | 
গোপ্যো বাগ্রাঃ সমঞ্জেন রম্যং ধন্দাবনং বনম্‌ ॥ ২৯ ॥ 
বিলোটুক্যকা ভুবং প্রাহ গোপী গোপবরাঙ্গনা | 
পুলকাঞ্চিতসর্ব।ঙলী বিক!শিনয়নো পলা ॥ ৩০ ॥ 
ধ্বজবজ্জান্কুশান্জাঙ্ষ রেখা ধস্তযালি ! পশ্াত। 
পদদান্তেতানি কৃষ্ণশ্য লীলালঙ্কতগামিনঃ ॥ ৩১ ॥ 
কাঁপি তেন সমং যাতা কৃতপুণ্যা মদালস। 

পদানি তশ্যাশ্চৈতানি ঘনান্তল্লতনূনি চ ॥ ৩২ ॥ 
পুষ্পাবচয়মক্রোচ্চৈশ্ক্রে দামোদরে! পবম্‌। 
যেলাগ্রাক্রাস্তিমাজাণি পদান্ততর মহাত্মনঃ ॥ ৩৩ ॥ 
অক্রোপবিশ্বা সা তেন কাপি পুশ্পৈরলঙ্কৃত৷ । 
অন্তজন্মনি সর্ববাত্সা বিষুরভ/চ্চিতো যয়া ॥ ৩৪ ॥ 
পুষ্পবন্ধনসম্মান-কুতমানামপাস্ত তাম্‌। 
নন্দগোপস্থতে! যাতো মার্গেণানেন পশ্যত ॥ ৩৫ ॥ 
অন্যানেৎসমর্থান্তা নিতখ ভর্মন্থর1 | 

যা! গন্তব্যে ক্রুতং যাতি নিম্নপাদাগ্রসংস্থিতিঃ ॥ ৩৬ ॥ 
হুস্তন্তাত্তাগ্রহস্তেয়ং তেন যাতি তথা সখি । 
অনায়ভ্পদন্তাস! লক্ষ্যতে পদপদ্ধতি2 ॥ ৩৭ ॥ 
হুস্তসংস্পর্শমাত্রেণ ধূর্তেনৈধা বিমানি ভ]। 
নৈরাশ্ুমন্দগামিম্ত। নিবৃক্তং লক্ষাতে পদম্‌ ॥ ৩ ॥ 
নূনমুক্ত। ত্বরামীতি পুনরেষ্যামি তেহস্তিকম্‌। 

তেন কৃষ্ণেন ঘেনৈষ! ত্বরিত] পদপদ্ধতিঃ ॥ ৩৯ ॥ 
প্রবিষ্টো৷ গহনং কৃষ্ণ: পদমত্র ন লক্ষ্যতে । 
নিবর্ভববং শশাঙ্কন্ত ন্বৈতদ্দীধিতিগোচরে ॥& ৪০ ॥ 
নিবৃতীস্তাস্ততো। গোপ্যো নিরাশাঃ কষ্গদর্শনে । 
বসুনাভীরমাগত্য জগুত্তচ্চবিতং তদ1 ॥ ৪১ ॥. 
ততো দদৃশুরায়াস্তং বিকাশি-মুখপহছজম্‌ | 
গোপ্যন্বৈলাক্যগোর্ারং কৃষ্ণমক্রি্-চেষ্টিতম্‌ ॥ ৪২ ॥ 
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ক।চিদ!লোক্য গোবিন্দমাদাস্তমতিহধিত। | 

কৃষ্ণ কষ্ধেতি ক্ষ্ণেতি প্রাহ নাস্ভছুদৈরয়ৎ ॥ ৪৩ ॥ 
কাচিদ্ভ্রভঙ্ুরং কৃত্বা ললাটফলকং হুরিম্। 
বিলোক্য নেত্রভূজাভ্যাং পপৌ তম্মুখপন্কক্রম্‌ ॥ ৪৪ ॥ 
কাচিদালোক্য গোবিন্দ নিমীলিত-বিলোচন? । 
ভুঠব রূপং ধ্যায়স্তী যোগাক্ষড়েব চাখভেো ॥ ৪৫ ॥ 
ততঃ কাশ্চিৎ প্রিয়ালাপৈঃ: কাশ্চিদিজিভঙ্গ-বীক্ষণৈহ । 
মিম্ভতেহনুনয়মন্তাশ্চ করস্পর্শেন মাধবহ ॥ ৪৬ ॥ 
তাঁভিঃ প্রসননচিস্তাভিগোৌোপীভিঃ সহ সাঁদরম্। 
রবাম রাসগোঠীভিরুদা র-চরিতো হবিঃ ॥ ৪৭ ॥ 
রাসমগুল-বন্ধোহপি কষ্ণপার্খমন্ুজ ভা] । 
গোপীজনেন £নবাভৃদে কম্থানস্থিরাত্মনা ॥ ৪৮ ॥ 
হস্তে প্রগৃহা চৈটককাং গোপিকাং রাসমগ্ডলীম্‌। 
চকার ততৎকরম্পর্শনিমীলিতদৃশাং হরিং ॥ ৪৯ ॥ 
ততঃ স ববুতে বাসশ্চলত্বলয়নিস্বনঃ | 
অন্ষাতশরত্ক।ব্য-গেয়গীতিরন্রক্রমাত ॥ ৫০1. 
কুষ্তঃ শরচ্চক্্রমসং কৌমুদী" কুমুদাকরম্‌ । 

জগোৌ গোপীজ্নস্ত্েকং কুষ্ণনাম পুনহ পুন 0৫১0 
পরিবর্তশ্রমেণৈক1 চলছ্বলয়লাপিনীম্‌ । 

দদে বাহুলতাং স্কন্গে গোপী মধুনিঘাতিনঃ ॥ ৫২ ॥ 
কাচিত প্রবিলসদ্ধাহুঃ পরিরভ্য চচুন্ব তম্‌। 


গোপী পীতস্তরতিব্যাজ-নিপুণ! মধুস্থদনম্‌ 1৫৩ ॥ 
গোপ্ীীকপোলসংশ্লেষমভিপত্য হরেভুজে। | 
পুলকোদগমশক্ঞায় স্বেদান্ু ঘনত।ং গতৌ। ॥ ৫৪ | 
বাসগেন্বং জগোৌ ক্ষ্ে যাবৎ তারতরধবনিহ । 

সাধু কৃষ্ণেতি কষ্চেতি তাব* তা দ্বিশুণং জণ্ডঃ ॥ ৫৫ | 
গতে তু গমনং চক্রুবলনে সা'মুখং ষধুঃ । 
প্রতিলোমান্থলোমাভ্যাং ভেজুর্গোপাজনা হরিম্‌ ॥ ৫৬ ॥ 
স তথ। সহ গোপীভী ররাম মধুস্যথদন2 । 
বথাবন্দকোটিশ্রমিতঃ ক্ষণস্তেন বিনাভবৎ্ ॥ ৫৭ 

ত৷ বাধ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিভ্রণতৃভিস্তথ। 

কষ্ং গোপাজনা রাত্রৌ রময়স্তি রতিপ্রিয়াঃ ॥ ৫৮ ॥ 
সোহপি ঠেকৈশোনধকবযো মানক়ন্‌ অধুস্াদনহ | 

বেমে ভাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাজ ক্ষপিতাহিতঃ 0৮ ৫৯ & 


বিষ্ুপুরাণম্, পঞ্চমাংশঃ, ১৩ অঃ 


৮০৩ কৃঞ্চচরিত্র 


“নির্মলাক।শ, শরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকা, ফুল্পকুমুদিনী, দিক্‌ সকল গন্ধামোদিত, ভূঙগমাল।- 
শব্দে বনরাজি মনোরম, দেখিয়া কৃষ্ণ গোপীদিগেব সহিত জ্রীড়। করিতে মানস করিলেন। 
বলরামের সহিত সৌরি অতীব মধুর স্্রীজনপ্রিয় নানাতন্ত্রীসশ্মিলিত অস্ফুটপদ সঙ্গীত গান 
করিলেন। রম্য গীতধ্বনি শুনিয়া তখন গৃহ্পরিত্যাগপূর্ববক যথা মধুসূদন আছেন, সেইখানে 
গোপীগণ ্বরাম্িতা হইয়! আসিল। কোন গোপী তাহার লয়ানুগমনপূর্ববক ধীরে ধীরে 
গায়িতে লাগিল। কেহ বা কৃষ্ণকে মনোমধ্ো স্মরণপূর্ববক তাহাতে একমনা হইল। কেহব! 
কৃষত কৃষ্ণ বলিয়া লজ্জিত হইল । কেহ ব। লজ্জাহীনা ও প্রেমান্ধ। হইয়া] তাহাব পার্শে 
আসিল। কেহ বা গৃহমধ্যে থাকিয়া বাহিরে গুকজনকে দেখিয়! নিমীলিতলোচন। হইয়। 
গোধিন্দকে তন্ময়ত্বের সহিত ধ্যান কবিতে থাঁগিল। অন্য গোপকন্য। কুঞ্চিন্তাজনিত 
বিপুলাহলাদে ক্ষীণপুণা! হইয়া এবং কৃ্ণকে অগ্রাপ্তিহেতু যে মহা দুঃখ, তদ্দাবা তাঁহার অশেষ 
পাতক বিলীন হইলে, পররব্রঙ্গন্বপ জগণ্কারণকে চিন্ত! কখিয। পঞঝোক্ষার্থ জ্ঞানহেতু মুক্তিলাভ 
করিল। গোবিন্দ শরচ্চন্দমনোবম রাত্রিতে গোগীজন কর্তৃক পরিবৃত হইয়া বাসাবস্তবসে % 
সমুত্নৃক হইলেন। কৃষ্ণ অস্থাত্র চলিয়। গেলে গাপীগণ কৃষ্ণচেষ্টার অনুকারিণী হইয়। দলে 
দলে বৃন্দাবনমধ্যে ফিরিয়া! বেড়াইতে লাগিল; এবং কষে নিকদ্ধজদযা হইয়া পরস্পরকে 
এইরূপ বলিতে লাগিল, 'আমি কৃষ্ণ, এই ললিতগতিতে গমন করিতেছি, তোমরা আমাব 
গমন অবলোকন কর।' অন্যা বপিল, “আমি কুঞ্জ, আমার গান শ্রবণ কর। অপর। 
বলিল, 'ছুষ্ট কালিয়! এইখানে থাক, আমি কৃষ্,' এবং বাহু আস্ফোটন-পুর্ববক কুষ্খচলীলাব 
অনুকরণ করিল। আব কেহ বলিল, হে গোপগণ! তোমর। নিয়ে এইখানে থাক, 
বুথ। বৃষ্টির ভয় করিও না, আমি এইখানে গোবদ্ধন ধবিয়! আছি ।' অন্য। কুষ্ণলীলানুকারিণী 
,গাঁগী বলিল, “এই ধেনুককে আমি নিক্ষিপ্ত করিয়াছি, তোমবা যদ্রচ্ছ ক্রমে বিচবণ কব ।" 
এইফূপে সেই সকল গোঁগী তগুকালে নাঁনাগ্রকাণ্ণ রুষ্চেষ্টানুবর্তিনী হইয়া ব্যগ্রভাবে রম্য 
বৃন্দাবন বনে সঞ্চবণ করিতে লাগিল। এক গোপববাঙগন। গোপী ভূমি দেখিয়। সর্ববাজ পুলক- 
রোমাঞ্চিত হইয়া এবং নয়নো্পল বিকশিত কবি! বলিতে লাগিল, 'হে সখি! দেখ, এই 
ধ্বজবজজাস্কুশরেখাবন্ত পদচিহ্মসকল লীলালক্কৃতগামী কৃষ্ণের । কোন পুণ্যবতী মদালসা 
ভাহাব সঙ্গে গিয়াছে ; তাহারই এই সকল ঘন এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্ধগুলি। সেই মহাত্মার 
(কৃষ্ণের) পদচিহ্কেব অগ্রভাগ মাত্র এখানে দেখ! যাইতেছে, অতএব নিশ্চিন্ত দামোদর 
এইখানে উচ্চ পুষ্পসকল অবচিত করিঘ্াছেন। তিনি কোনও গোগীকে এইখানে বসিয়। 
পুষ্পের দ্বার অলঙ্কত করিয়াছিলেন। সে জন্মাস্তরে সর্ববাত্বা বিষ্ুকে অচ্চিত করিয়! থাকিবে। 

* বাপ অর্থে বৃত্যবিশেষ £--"অন্তো স্ুব্যত্িষক্তহত্তানাং আ্ীপুংসাঁৎ গায়তাং মগুলীরূপেণ ভ্রমতাং 
নৃত্যবিনোদঃ রাসে! নাম” ইতি শ্রীধবঃ | 


দ্বিতীয় খণ্ড ঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ ব্রজগোপী--বিফুঃপুরাণ ৮১ 


পুস্পবন্ধনসম্মানে সে গধিতা হুইয়া৷ থাকিবে, তাই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়। নন্দগগোপস্থত 
এই পথে গমন করিয়াছেন দেখ । আর এই পাদাগ্রচিহ্ন সকলের নিম্ত। দেখিয়া! (বোধ 
হইতেছে ) নিতন্বভারমস্থরা কেহ তাহার সঙ্গে গমনে অসমর্থা হইয়া গন্তব্যে ভ্রেত গমনের 
চেষ্টা করিয়াছিল। হেসখি, আর এইথানে পদচিহ্ন সকল দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, সেই 
অনায়ন্তপদন্থাঁসা গেপীকে তিনি হস্তে গ্রহণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সে হস্তসংস্পর্শ 
পরেই সেই ধূর্তের দ্বারা পরিত্যন্ত হইয়াছিল ; কেন না, এ পদচিহ্ন দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, 
সে নৈরাশ্যহেতু মন্দগামিনী হইয়! প্রতিনিবৃত্তা হইয়াছিল। আঁর সেই কৃষ্ণ নিশ্চিত ইহাকে 
বলিয়াছিলেন যে, শীগ্রই গিয়া আমি তোম|র নিকট পুনরবার আসিতেছি। দেই জন্য 
ইহার পদপদ্ধতি আবার ত্বরিত হইয়াছে । এখন গছনে কুঞ্ প্রবেশ করিয়াছেন বোধ হয়, 
কেন ন।, আর পদচিহ্ন দেখ। যায় না। এখানে আর চল্প্রকিরণ প্রবেশ করে না। আইস 
ফিরিয়! যাঁই।” 

“অনন্তর গোঁপীগণ দেখিল, বিকশিতমুখপঙ্কজ ত্রেলোক্যের রক্ষাকণ্তা অক্রিষ্টকম্ম। কৃষ্ণ 
আঁমিলেন। কেহ গোবিন্দকে আগত দেখিয়া অত্যন্ত হষিত হইয়া কুঞ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে 
পাগিল, আর কিছুই বলিতে পারিল ন।। কে।ন গোপী ললাটফলকে জভঙ্গ করিয়া, 
হরিকে দেখিয়া» তীহাঁর মুখপঙ্কজ বেত্রভূজদ্বয়ের দ্বার পাশ করিতে লাগিল । কেহ 
,গাবিন্দকে দেখিয়। নিমীশিত লোচনে যোগাকঢার শ্তায় শে।ভিত হইয়া তাহাব রূপ ধ্যান 
কবিতে লাগিল । অনন্তর মাধব তাহাদিগকে অনুনযুনীয় বিবেচনায় কাহাকে ব। প্রিয়ালাপের 
দ|রা, কাহাকে বা জরভঙগবীক্ষণের দ্বারা, কহাঁকে ব। করস্পর্শের দ্বার। সীন্ত্রন। করিলেন। 
পরে উদারচরিত হরি গ্রসন্নচিত্তা গোগীদিগেব সাহঠ সাদ্দরে রাঁসম গুলমধো জ্রীড়| করিতে 
লাগিলেন । কিন্তু তাহাধা কুষ্ণের পার্শ ছাড়ে না, এক স্থানে স্থির থাকে, এজন সেই 
গোগীধিগের সহিত রাসমগ্ুলবন্ধও হইল না। পরে একে একে গোপীদিগকে হস্তের দ্বার! 
গ্রহণ করিলে তাহাঁর। তাহার করস্পর্শে নিমীলিতচক্ষু হইলে কুঙ্ণ রাসমঞ্ডলী প্রাস্তত 
করিলেন। অতঃপর গোগীদিগের চঞ্চলবলয়শব্দিত এবং গ্রোপীগণগীত শরৎকাব্যগানের 
বারা অনুযাঁত রাসক্রীড়ায় তিনি প্রবৃত্ত হইলেন । কৃষ্ণ শরচ্চন্দ্র ও কৌমুদরী ও কুমুদ 
সন্বন্ধীয় গান করিলেন । গোগীগণ পুনঃ পুনঃ এক কৃষ্ণনামই গায়িতে লাগিল। এক গোগী 
নর্তনজনিত শ্রমে শ্রান্ত হইয়া চঞ্চলবলয়ধ্বনিবিশিষ্ট বাঁহুলতা। মধুসুদনের ক্ষন্ধে স্থাপিত 
করিল। কপটতীয় নিপুণ কোন গোপী কৃষ্ণগীতের স্ভুতিচ্ছলে বাহ্দ্বার। তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়। মধুসুদনকে চুদ্দিত করিল। বৃঞ্চেব ভুজদ্বয় কোন গোপীর কপোলসংশ্সেষপ্রাপ 
হুইয়া পুলকোদগমরূপ শস্যোঁৎপাদনের জন্য ন্দেদান্বমেঘত্ব প্রাপ্ত হইল। তারতর ধ্বনিতে 
কৃষ্ণ যাবত্কাঁল রাঁসগীত গাঁয়িতে লাগিলেন, তাবশুকাল গোপীগণ সাধু কৃষ্ণ, সাধু কৃষ্ণ বলিয়। 

১১ 


৮২ কৃষ্ণচরিত্র 


দ্বিগুণ গায়িল। কৃষ্ণ গেলে তাহারা গমন করিতে লাগিল, কুষ্ণ আবর্তন করিলে তাহারা 
সম্মূথে আদিতে লাগিল, এইরূপ প্রতিলোম অন্ুলোম গতির দ্বার| গোপাঁজনাগণ হরিকে 
ভরজন। করিল । মধুসুদন গোপীদিগের সহিত সেইখানে ক্রীড়া করিলেন তাহার! তাঁহাকে 
বিণ, ক্ষণমত্রকে কোটি বগ্সর মনে করিতে লাগিল। জ্রীড়ান্ররাগিণী গোপাঙজগন্ণগণ পতির 
দা, পিতার দ্বার1, ভ্রাতার দ্বারা নিবারিত হইয়াও রাত্রিকালে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া 
করিল । শত্রদ্বংসকারী অমেয়াত্ণা মধুসুদনও আপনাকে কিশোরবয়স্ক জানিয়া, রাত্রে 
তাহাদিগের সহিত ক্রীড়। করিলেন ।” 


এই অনুবাদ সম্বন্ধে একটি কথ। বক্তব্য এই যে, “রম্পধাতুনিষ্পন শন্দের অথে 
অমি ক্রীড়ার্থে "বম্” ধাতু বুঝিয়াছি ; যথ।, “রতিপ্রিয়।' অর্থে আমি 'জীড়ানুরাগিণী' 
বুঝিয়াছি। আদৌ পরম” ধাতু ক্রীড়ার্থেই ব্যবহৃত । উহার যে অর্থান্ঘব আছে, তহা 
কিড়ার্থ হইতেই পশণ্চা নিষ্পন্ন হইয়াছে । “রতি ও 'রিতিগ্রিয়া শব্দ এই অর্থে থে 
রুষ্তলীলায় সচরাচর ব্যবহ্গত হইয়া থাকে, তাহার অনেক উদাহরণ আছে। পাঠক 
ইরিবংশের সগ্তষগ্টিতম, পুস্তকান্তরে অষ্টষগ্থিতম অধ্যায়ে এইরূপ প্রয়োগ দেখিবেন ক তথায় 
ক্রীড়ীশীল 'গাপাপগণকে “রতিপ্রিয়। গোপাল বলা হইয়াছে । আর এই অর্থই এখনে 
সঙ্গত, কেন না, রাস একটি ক্রাড়াবিশেষ। অগ্য।পি ভারতবষের কোন কোন স্থানে 
এরূপ ক্ীড়। খা নৃত্য প্রচলিত আছে। রাঁসের অর্থ কি, তাহ। শ্রীধর স্বামী বুঝাইয়াছেন। 
তিশি বলেন-- 


“ত[ঠ্যেম্তব্যতিষক্তহস্ত।ন।ং আ্লীপুংসাং গ।ফতাং মগ্ডলীবপেশ ভ্রমত।ং শুত)বিনোদো বাসো নাম 
অর্থাৎ শ্্রীপুরুষে পরস্পরের হাত ধরিয়। গায়িতে গয়িতে এবং মণগ্লীরূপে ভ্রমণ 
করিতে করিতে যে নৃত্য করে, তাহার নাম রাস। বালকবালিকায় এরূপ নৃতা করে 


৮ এপ ৯ পর্ণ লপীএজলাকষণ | তিক পিশিন বাপ ১ সিসি কাশি সপ পশীপিপািলাপীদ | সা শিট 


* স তরু বসা 'তুল্যেবৎসপালৈ+.সহানঘ,। 

বধেমে বৈ দিবসং কঝ্ঃ পুরা স্বর্গগতো যথা ॥ 

তং ক্রীড়মানং গোপালাঃ কষ্ণং ভাণ্তীরবাসিনম্‌। 

রময়স্তি পম বহবে। বন্তেঃ ক্রীড়ন্টৈতশ্তদ! || 

অন্তে ম্ম পরিগায়স্তি'গোপা মুদিতমানসাঃ | 

গোপালাঃ-কঞ্ণচমেবান্তে গায়স্তি ম্ম রতিপ্প্িয়াঃ ॥৮ 

এই তিন ক্ে।কে “কিম্” ধাতু হু্টতে নিম্পম শব্ঘ তিন বার ব্যবহৃত হইয়াছে । যথা) 'বেমে”। 

“ববময়স্তি+, "রতিপ্রিয়াশ ১ তিন বারই ক্রীড়ারণ্থে, অর্থান্তর কোন মতেই ঘটাঁন যায় না কেন না, 
গোপালদিগের কথ। হইতেছে। 
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আমর! দেখিয়াছি, এবং যাহারা বাল্য অতিক্রম করিয়াছে, তাহারাও দেশবিশেষে এরূপ 
নৃত্য করে শুনিয়াছি। ইহাতে আদিরসের নামগন্ধও নাই। 

“রাস” একটা খেলা, এবং 'রতি' শব্দে খেলা । অতএব রাসবর্ণনে 'রতি' শব্দ 
ব্যবহৃত হইলে অনুবাদকালে তগুপ্রতিশব্বন্বরূপ “ক্রীড়া” শব্দই ব্যবহার করিতে হয়। 

এই রাসলীলাবৃস্তান্ত কিয়ৎপরিমাণে ছুর্ব্বাধ্য। ইহার ভিতরে, যে গুঢ় তাৎপর্য 
আছে, তাহ! আমি গ্রন্থান্তরে পরিস্ফুট করিয়াছি। কিন্তু এখানে এ তত্ব অসম্পূর্ণ রাখ 
অনুচিত, এজন্য যাহা বলিয়াছি, তাহ। পুনরুত্ত' করিতে বাধ্য হইতেছি । 

আমি “্ধন্মতত্ব” গ্রন্থে বলিয়াছি যে, মনুষ্ত্ইই মনুষ্ের ধন্ম। সেই মনুষ্য বা 
ধর্্দের উপাদান আমাদের বৃত্তিগুলির অনুশীলন, গ্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতা। সেই বৃত্তিগুলিকে 
শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্ধযকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি । 
যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্ধ্যাদির পর্যালোচনা করিয়। আমর। নিম্মীল এবং অতুলনীয় 
আনন্দ অনুভূত করি, সেই সকলের নাম দিয়াছি চিন্তরপ্তিনী বৃত্তি। তাহার সম্যক্‌ 
অনুশীলনে, সচ্চিদানন্দময় জগত এবং জগম্মায় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপান্ুভৃতি হইতে 
পারে। টিভ্তরঞ্জিনীবুন্তির অনুশীলন অভাবে ধন্মের হানি হয়। যিনি আদর্শ মনুষ্য 
তাহার কোন বৃত্তিই অননুশীলিত ব। স্ফুন্তিহীন থাকিবার সম্তাবন। নাই। এই রাসলীলা 
কৃষ্ণ এবং গোগীগণ-কৃত সেই চিন্তরঞ্জিনীবৃত্তি অনুশীলনের উদ্দাহরণ। 

কুষ্ণপক্ষে ইহা উপভোগমাত্র, কিন্তু গোগী-পক্ষে ইহা ঈশ্বরোপাসনী। এক দিকে 
অনন্তহ্ুন্দরের সৌন্দর্্যবিকাঁশ, আর এক দিকে অনন্তস্তন্দরের উপাসনা । চিত্তরঞ্জিনীবুন্ডির 
চরম অনুশীলন সেই বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা। প্রাচীন ভারতে শ্রীগণের জ্ঞানমার্গ 
নিধিদ্ধ ; কেন ন!, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ | ভ্্রীলোকের পক্ষে কম্মমা্গ কষ্টসাধা, কিন্কু 
ভক্তিতে তাদের বিশেষ অপিকার। ভক্তি, কগিত হইয়াছে, “পরানুরক্তিরীশরে” | 
অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে। কিন্তু সৌন্দর্যের মোহঘটিত £য অনুরাগ, তাহ! 
মনুষ্তে সর্ববাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনস্তন্ন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও তাহ।র 
আরাধনাই স্ত্রীজাতির জীবনসার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্বাত্মক রূপকই রাঁসলীলা। 
জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য তাহাতে বর্মমান। শরতকালের পূর্ণচন্্র, শরৎপ্রবাহপরিপুর্ণ। 
শ্যামলসলিল। যমুনা, প্রস্ফুটিতকুন্থমন্তবাসিত কুঞ্জবিহজমকুজিত বৃন্দীবন-বনপ্থলী, এবং তন্মধ্যে 
অনন্তস্থন্দরের স্বশরীরে বিকাশ ।" তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী কৃষ্ণগীতি । এইরূপ সর্বন- 
প্রকার চিত্তরপঞ্রনের দ্বার গোঁগীগণের ভক্তি উদ্রিক্ত। হইলে, তাহারা কৃষ্টানুরাগিণী হইয়া 
আপন্।দিগকেই কৃষ্ণ বলিয়! জানিতে লীগিল, কৃষ্ণের কথিতব্য কথা কহিতে লাগিল, এবং 
কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্যের অনুরাগিণী হইয়। জীবাজ্মা পরমশীত্মীয় যে অভেদ জান, 


৮৪৭ ক্ুষ্তচরিত্র 


হহ। ধোগীর .ধাগেব এবং জ্ঞানীয় জ্কানের চরমে।দেশ্]া, তাহ প্রাপ্ত হইয়। ঈশ্বরে বিলীন 
হুইল | 
ইহাও আমাকে স্বীকার করিতে হয়, যুখক যুবতী একত্র হইয়া নৃত্যগীত কর! 
আমাদিগের আধুনিক সমাজে নিন্দনীয় । অন্যান্য সমাজে--ষথ। ইউরোপে নিন্দনীয় 
নহে। বোধ হয়, যখন বিষুওপুরাণ প্রর্ণাত হইয়াছিল, তখনও সমাজের এইরূপ অবস্থ। ছিল, 
এবং প্ররাণকাঁরেরও মনে মনে বিশ্বীস ডিল যে, কাট! নিন্দনীয় । সেই জন্যই তিনি 
লিখিয়া থ।কিবেন যে, 
“তা বাধ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতচি: জাতিভিস্তখ| 1৮ 
এবং সেই জন্তই অধ্যায়শেষে কুষ্ণের দে।ষক্ষালন জন্য লিখিয়াছেন,-_ 
“তড্ভূষু তথা তান সর্বভূতেষু চেশ্বরঃ। 
আত্মস্বরূপরপোষসৌ ব্যাপ্য বাধুরিব স্থিতঃ ॥ 
যথ| সমস্তভূতেষু নভোহ গ্রিঃ পৃথিবী জলম্‌। 
বাযুশ্চাত্মা ততৈবাসে ব্যাপ্য সর্ববমবস্থিতঃ 0৮ 
তিনি তাহাদিগের ভর্ভুগণে এবং তাহাদিগেতে ও সর্ববভূতেতে, ঈশ্বর ও আত্মস্বরূপরূপে 
সকলই বায়ুর ম্যায় ব্যাপিয়৷ আছেন | যেমন সমগ্র ভূতে, আকাশ, অগ্নি, পৃথিবী, জল এবং 
বায়, তেমনি তিনিও সর্ববভূতে আছেন । 
এইরূপ দোষক্ষীলনের কোঁন প্রয়োজন ছিল না। যুবক যুবতীর একত্রে নৃত্য করায় 
ধর্মাতঃ কৌন দোঁধ খটে না, কেবল এই সমাজে সামাজিক দোষ ঘটে এবং কৃষ্ণের সময়ে, 
বোধ হয়, সে সাঁগাজিক দোঁষও ডিল ন|। 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
ব্রজগোপী 
হরিবংশ 


বিষুঃপুরাণ হইতে পুর্ধবপরিচ্ছেদে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পঞ্চম অংশের 
বেয়ৌদশ অধ্যায় হইতে । এ অধ্যায় ব্যতীত ব্রজগোপীদিগের কথা বিষু্পুরাণে আর 
কোথাও নাই। কেবল কৃষ্ণ মথুরীগমনকাঁলে তীহাদের থেদৌোক্তি আছে। 

সেইরূপ হরিবংশেও ব্রজগোপীদিগের কথা বিষুঃপর্ধেবর ৭৭ অধ্যায়, গ্রস্থাম্তরে ৭৬ 
অধ্যায় ভিন্ন আর কোথাও নাই। যাহা আছে, সে সমন্তই উদ্ধৃত করিতেছি। কিন্তু উদ্ধৃত 
করিবার জাগে বক্জব্য যে, “রাস” শব্দ হরিবংশে ব্যবহ্ৃত হয় নাই। তঙপরিবর্তে “হল্লীষ” 


দ্বিতীয় খণ্ড ঃ ষষ্ঠ পবিচ্ছেদ ঃ ব্রজগোপী ৮৫ 


শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । এই অধায়ের নাম “হলীষক্রীড়নম্” | যথা--ইতি আ্ীমহাভারতে 
খিলেষু হরিবংশে বিষুপর্ববণি হলীষক্রীড়নে সপ্তসপ্ততো হধ্যাযু১ ৮ হেমচন্দ্রাভিধাঁনেঃ “হলীষ” 
অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে-_ 
“মগ্ুলেন তু যন তাং স্ত্ীণা* ভল্লীষকন্ত ৩৬ 
বাচস্পত্যে তারানথ লিখিয়াছেন-- 
“জীণাং মণ্ডলিকাকারনৃত্যে 1” 
অতএব “হলীধ এবং 'রাঁস' একই কথা-নৃত্যবিশেষ। 
এক্ষণে হরিবংশের কথা তুলিতেছি। 
“কৃষ্ণস্ত যৌবনং দৃষ্ধ। নিশি চন্দ্রমসো নবং | 
শারদীঞ্চ নিশ।ং রম্যাং মনশ্চক্রে রতিষ্প্রহি ॥ 
স করীধষাঙ্গরাগাঙ্থ ব্রঙ্গরথ্যান্থু বীর্ধ্যবান্‌। 
বৃষাণাং জাতদর্পাণাং যুদ্ধানি সমযোজয়ৎ ॥ 
গোপাঙ্গাংস্চ বলোদগ্রান্‌ যোবয়ামাস বীর্য্যবান্‌। 
বনে স বীরে৷ গাশ্চেব জগ্রাহ গ্রাহুব দ্বিভূঃ ॥ 
ুধ্তীর্গোপকন্ত।শ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিৎ। 
কৈশোরকং মানয়ন বৈ সহ তাভিমুমোদ হ॥ 
ত্বাস্তম্ত বদনং কান্থং কান্ত গোপন্ত্রিযো নিশি । 
পিবস্তি নরনাক্ষেপৈর্থাঙ্ঘতং শশিনং যথা ॥ 
হরিতালাদ্রপীতেন সকোৌষেষেন বাসসা । 
বসানো ভন্রবসনং রুষ্ণঃ কাস্ততরোহভবৎ ॥ 
সম বদ্ধ।ঙ্দনিযহশ্চিত্রয়! বনমালয়! । 
শোডম।নো হি গোবিন্দ; শোভয়ামাস তং ব্রজং ॥ 
নম দাখোদরেত্যেবং গোপকন্তাস্তদাহক্রবন্‌। 
বিচিত্রং চরিতং ঘে।ষে দুষ্ীী। তত্তস্ত ভাসত: ॥ 
তাস্তং পয়োধরোত্তানৈররোভিঃ সমপীডয়ন্‌। 
ভ্রামিতাগৈশ্চ বদনৈনিরৈক্ষস্ত বর]লনাঃ ॥ 
তা বার্ধ্যমাণাঃ পিতৃভিত্রণতৃভিম্নাতৃভিস্তথ! । 
কষ্ণং গোপাঙ্গন! রাত্রো মৃগয়স্তে রতিপ্রিয়াঃ । 
তাস্ত পংক্ীকৃতাঃ সর্ব! রময়স্তি মনোরমং | 
গায়স্ত্যং কৃষ্চচরিতং দ্বন্দশো গোপকন্তকাঃ ॥ 
রুষ্চলীলাসুকা রিণ্যঃ কুষ্তপ্রণিহিতেক্ষণাঃ | 
কুষ্কম্য গতিগামিস্স্তরুণ্যস্ত বরাঙ্গনাঃ ॥ 


৮৬ কৃষ্ণচবিত্ 


বনেমু তালহশ্তাগ্রৈ কটয়ন্থপ্তথাহপবাঃ। 
চেকর্বৈ চরিতং তন্ত রুষ্ঃম্ত ব্রজযোধিতঃ ॥ 
তান্তহ্ নৃত্য গীতঞ্চ বিলাসম্মি বীক্ষিতম্‌। 
মুদিতশ্চানকুর্বস্তযত ত্রশড়স্তে।| ব্রদযোধিতঃ॥ 
ভাবনিশ্তন্দমধুরং গায়ঞ্য তা বরাঙ্গণাত। 

ব্রজং গতাঃ গ্ুগং চেরদর্(মোদবপবায়ণাঃ ॥ 
করীমষ্পাংশুদিপ্ধাঙ্গাস্তাঃ কৃষ্ণমন্ত বত্রিবে | 
বময়ঙ্ছো যথা নাগং সম্প্রমন্ত' কবেণবহ ॥ 
তমন্া ভাববিকচৈর্নেত্রৈঃ 'প্রহসিতানন*ঃ | 
পিবস্তাতপ্ৰা বনিহাঃ কষ কৃক্ুমুগেক্ষণাঃ ॥ 
মুখমন্টাব্সসঙ্কাশং তৃষিতা গোপকন্াক।2 | 
রত্যস্থবগত। রাছৌ পিবস্তি রতিলালসাঃ ॥ 
হাহেতি কুর্বতন্তস্ত প্রজষ্টাস্ত। ববাঙ্গন1ঃ| 
জগৃভণিংস্তাং বাণীং স।ম। দামে ।দরেবি তাং ॥ 
ত।সাং গখিহসীমস্তা রতিশ্রা স্ত্যাকুলীরুতা; ' 
চান বিভ্রংসিরে কেশাঃ কুচাথে গে।পযোষিভাম্‌ ॥ 
এবং স ক:ষ্ণা গোপীন।* চক্রবাটলৈরলম্কতঃ । 
শ[এদীধু সচগ্দান্থ লিশা্ক মুমুদে আগী 0৮--রিবংশে, ৭৭ অধ্যায় । 


“কৃষ্ণ রাত্রে চক্্রমার নবযৌবন €( বিকাশ ) দেখিয়া এবং রম) শারদায়। নিশা দেখিয়া 
ক্লীড়ীভিলাধী হইলেন। কখনও ব্রজের শুক্ষগোৌময়াকীর্ণ বাঁজপথে জাতদর্প বুষগণকে 
বীর্ধাবান্‌ কুচ যুদ্ধে সংযুক্ত করিতেন, কখনও বলদৃপ্ত গোপালগণকে যুদ্ধ করাইতেন, এবং 
কক্তীবের ন্যায় গোগণকে বনমধ্যে গ্রহণ করিতেন । কালজ্ভ কুষ্ণ আপনার কিশোর বয়সেব 
সম্মানার্থ যুবতী গোঁপকন্তাগণের জন্য কাল নিণীত করিযু। রাত্রে তাহাদিগের সহিত 
আনন্দান্ুভব করিলেন । সেই গোপস্তন্দরীগণ নয়নাঁক্ষেপ দ্বারা ধরাগত চন্দ্রের মত ভ্রীহার 
ন্যন্দর মুখমগুল পাঁন করিল। স্বপন কৃষ্ণ, হরিতালার্ পীত কৌষেয় বসন পরিহিত হইয়। 
কাস্ততর হইলেন । অজদসমূহ ধারণপুর্ধবক বিচিত্র বনমাল1 দ্বার শোভিত হইয়া গোবিন্দ 
সেই ব্রত শোভিত করিতে লাগিলেন । সেই বাকা!লাপী কৃষ্ণের বিচিত্র চরিত্র দেখিয়া 
ঘোষমধ্যে গোপকম্যাগণ তখন তাহাকে দামোদর বলিত; পঞষ়োধরস্থিতিহেত উদ্ধমুখ হৃদয়ের 
জার। নিপীড়িত করিয়া সেই বরাজনাগণ জ্রামিতচক্ষু বদনের ছ্বার| ভীহাঁকে দেখিতে লাগিল। 
ক্রীড়ানুরাগিণী গোপাঙ্গনাগপ পিতা, ভ্রাতা ও মাতা কণ্তুক নিবারিত হইয়াও রাত্রে কৃষ্ণের 
নিকট গমন করিল। তাহারা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়। সাজিয়া, মনোহর ক্রীড়া করিল 
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এবং যুদ্ধে যুখ্মে কুঞ্চচরিত গান করিল। বরাঙ্গন। তরুণীগণ কৃষ্ণলীলানুকারিণী, কষে 
প্রণিহিতলোচনা, এবং কৃষ্ণের গমনানুগামিনী হইল । কোন কোন ব্রজবালা হস্তাগ্রে 
তালকুটনপূর্ববক কৃষ্ণচরিত আচরিত করিতে লাগিল। ব্রজযোধিদগণ, কৃষ্ণের নৃত্য, গত, 
বিলাসম্মিতবীক্ষণ অনুকরণপূর্বক, সানন্দে ক্রাড়। করিতে লাগিল। কৃষ্ণপরায়ণ। 
ববাঙ্গনাগণ ভাবনিস্যন্দএখুর গাঁন করত ব্রজে গিয়া সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। সন্প্রানস্ত 
হস্তীকে করেণুগণ যেরূপ ক্রীড়া করায়, শুষ্ষ গোময় দ্বারা দিপ্ষাজ সেই গোপীগণ সেইরূপ 
কৃষ্ণের অন্ুবন্তন করিল। সহাশ্যব্দন! কুঙ্গমূগলোটন। অন্যা বনিতাগণ ভাবোতফুল লোচনের 
বরা কৃষ্ণকে অতৃপ্ত হইয়া পান কবিতে লাগিল। ক্রীড়ালালসাতৃষিতা গোপকন্যাগণ 
রাত্রিতে অনন্য ক্রাডাসন্ত হইয়া অজপঙ্ক।শ কৃষ্মুখমণ্ডল পান করিতে লাগিল। কুষ্ণ হা 
হ| ইঠি শব্ধ করিয়। পান কবিলে কৃন্দমুখনিঃস্থত সেই বাক, বরাজনাগণ আহলাদিত হইয়। 
গ্রহণ করিল। সেই গোপযে|ধষিদগণেব  ক্রীড়াশ্রান্তিপ্রযুক্ত আকুলীকৃত সীমন্তগ্রথিত 
কেশদাম কুচাগ্রে বিশ্রস্ত হইতে লাগিল। চঞ্বাশালঙ্কত শ্রীকষ্চ এইরূপ সচন্দ্র। শারদা 
নিশতে সুখে গোপাদিগের সহিত মানন্দ কবিতে লাগিলেন ।” 
বিঞ্ুপুরাণ হইতে রাসলালাতত্ব অনুবাদ কালে রিম ধাঠ হইঠে নিষ্পন্ন শব্দ সকলের 
যেবাপ ক্রাড়ার্থে অনুবাদ করিয়াছি, এই অনুবাদেও সেই সকল কাবণে এসকল শব্দেণ 
ঞ্ীড়ার্থ প্রতিশব্দ বাবহার করিয়ছি । জব করিয়। খল। যাইতে পারে যে, অন্ত কোনরূপ 
প্রতিশব্দ ব্যবহার হইতেই পারে না । যথা-- 
“তাস্ত পংক্কীকৃতাঃ সর্ববা বমযান্তি মনোবমম |” 
এখানে ক্রীড়ার্থে ভিন্ন রত্যর্থে রিময়ন্তি শব্দ কোন বক্মেই বুঝ! যায় না। ধাহর! 
অন্যরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাবা পুর্ব প্রচলিত কুসংস্কারবশতঃই করিয়াছেন । 
এই হল্লীষক্রাড়াবর্ণন| খিষুঃপুবাণকৃত রাসবর্ণনার অগণুগামী। এমন কি, এক একটি 
শ্লোক উভয় গ্রন্থে প্রায় একই ৷ যথা, বিষুপুবীণে আছে-_- 
“তা বারধ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃঠিঃ ভ্র।ভুভিস্তথা | 
কৃষ্ণং গোপাপ্না রাজ নৃগয়স্ডে রতিপ্রিয়াঃ 0 
হরিবংশে আছে-- 
“ত। বাধ্াযমাণ।ঃ পিতৃভি ব্রাতৃভিন্মীতুভিস্তথ। | 
কৃষ্ণ, গোপাঙ্গনা বাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়া3 0 
তবে বিষুঃপুরাণের অপেক্ষা হবিবংশের বর্ণন1 সংক্ষিপ্ত । অন্যান্য বিষয়ে সচরাচর 
সেরূপ দেখ। যায় না। সচরাটর দেখা যায়, বিঞুপুরাণে যাহা সংশ্ষিপ্ত, হরিবংশে তাহ। 
বিস্তৃত এবং নান! প্রকার নুতন উপন্যাস ও অলঙ্কারে অলঙ্কত। হৃরিবংশে রাসলীলায় 


৮৮ কষ্ণচরিত্র 


এইরূপ সংক্ষেপবর্ণনার একটু কারণও আছে। উভয় গ্রন্থ সবিস্তারে তূলন! করিয়া! দেখিলে 
বুঝ! যায় যে, কবিত্বে, গাস্তীষ্যে, পাঞ্িত্যে এবং ওঁদার্য্যে হরিবংশকার বিষুপুরণকারের 
অপেক্ষ। অনেক লঘু । তিনি বিষুপুরাণের রাঁসবর্ণনার নিগুঢ তাৎপর্য এবং গোপীগণকৃত 
শক্তিযোগ দ্বার। কৃষে একাত্সত। প্রাপ্তি বুঝিতে পারেন নাই। তাহা না বুঝিতে পারিয়াই 
যেখানে বিষুঃপুরাণকার লিখিয়াছেন,_ 

“কাচিৎ গ্রবিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুঢন্য তম্‌।” 
সেখানে হরিবংশকার লিখিয়া বসিয়াছেন, 

“তাস্তং পয়োধরোক্তানৈরু-রাভি: সঙ্গগীডয়ন।” ইত্যাদি । 


প্রভেদটুকু এই যে, বিষুপুরাণের চপল বালিকা আনন্দে চধঞ্লা, আর হরিবংশের 
এই গোপীগণ বিলাসিনীর ভাব প্রকাশ করিতেছে । হরিবংশকারের অনেক স্থলে বিলাঁস- 
প্রিয়তার মাত্রাধিক্য দেখ! যাঁয়। 

আর আর কথা বিষুপুরাণের রাসলীলা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, হরিবংশের এই 
হলীষক্রীড়। সন্মন্ধেও বর্কে। 

উপরিলিখিত শ্লোকগুলি ভিম হুরিবংশে ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে আর কিছুই নাই। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
প্রজগোপী--ভাগবত 
খস্ুরহণ 


রীমস্তাগবতে ব্রজগোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ কেবল রাসনৃত্যে পর্যাপ্ত হয় 
নাই। ভাগবতকাঁর গোৌপীদিগের সহিত কৃঞ্ণচলীলার বিশেষ বিস্তার করিয়াছেন। সময়ে 
সময়ে তাহা আধুনিক রুচির বিরুদ্ধ। কিন্ত সেই সকল বর্ণনার খাহদৃশ্য এখনকার 
রুচিবিগছিত হইলেও, অভ্যন্তরে অতি পবিত্র ভক্তিতত নিহিত আছে। হরিবংশকারের 
ম্যায় ভাগবতকার বিলাষপ্রিয়তা-দোষে দুষিত নহেন। তাহার অভি ভয় অতিশয় নিগুঢু 
এবং অতিশয় বিশুদ্ধ । 

দশম ক্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে প্রথমতঃ গোপীদিগের পুর্ববরাগ বণিত হইয়াছে। তাহার! 
শ্রীফষ্ণের বেণুরব শব করিয়া মোহিতা হইয়া পরস্পরের নিকট কৃষ্গানুরাগ ব্যক্ত 
করিতেছে । সেই পূর্ববানুরাগ বর্ণনায় কবি অসাধারণ করিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তার পর 
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তাহা স্প্তীকৃত করিবার জন্য একটি উপন্যাস রচনা! করিয়াছেন । সেই উপন্যাস 'বস্সুহরণ” 
বলিয়া গ্রাসিদ্ধ। বস্ত্রহরণের কোন কথা মহাভারতে, বিষু্পুরাণে বাঁ হরিবংশে নাই, সুতরাং 
উহা ভাগবতকারের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। বৃস্তান্তটা আধুনিক 
রুচিবিরুদ্ধ হইলেও আমরা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কেন না, ভাগবত- 
ব্যাখ)াত রাসলীলাকথনণে আমর] প্রবৃত্ত, এবং সেই ব্লাসলীলার সঙ্গে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ । 
কৃষ্ণানুরাগবিবশা ব্রঞগোপীগণ কৃষঞ্ণকে পতিভাঁবে পাইবার জন্য কাত্যায়নীব্রত 
কবিল। ব্রতের নিয়ম এক মাঁস। এই এক মাস তাহার! দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া প্রত্যুষে 
যমুনসলিলে অবগাহন করিত। শ্ত্রীলোকদিগের জলাবগাহন বিষয়ে একট কুৎসিত গ্রথ! এ 
কালেও ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোকেরা অবগাহনকালে 
নদীতীরে বন্গুলি ত্যাগ করিয়া, বিবস্ত্র হুইয়। জলমগ্রা হয়। সেই প্রথানুসারে এই 
ব্রজাঙ্জনাগণ কুলে বসন রক্ষা করিয়া বিবস্ত্রা হইয়া অবগাহন করিত। মাসান্তে যে দিন 
ব্রত সম্পূর্ণ হইবে, সে দিনও তাহারা এরূপ করিল । তাহাদের কম্মফল € উভয়ার্থে) দিবার 
জন্য সেই দিন শ্রীকৃষ্ সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি পরিত্যক্ত বন্্গুলি সংগ্রহ করিয়া 
তারস্থ কদম্ববৃক্ষে আবোহণ করিলেন। 
গোগীগণ বড় বিপন্ন হইল। তাহারা বিনাবন্ধে উঠিতে পারে না; এদিকে 
প্রাতঃসনীবণে জলমধ্যে শীতে প্রাণ যায় । তাহার। কট পর্যন্ত নিমমন। হইয়া, শীতে কাপিতে 
কাশিতে, কৃষ্ঠেব নিকট বন্ত্রভিক্ষ। করিতে লাগিল । কুষ্ সহজে বস্ত্র দন ন|--“গাগীদিগের 
শকর্মকল” দিবার ইচ্ছ। আছে। তার পর যাহ। ঘটিল, তাহ! আমরা স্্ীলে!ক বাঁলক প্রভৃতির 
বোধগম্য বাঙ্গাল। ভাষায় কে।ন মতেই প্রকাশ করিতে পারি না। অতএব মুল সংস্কৃতই 
বিনান্ুবাদে উদ্ধৃত করিলাম । 
ব্রগে।পীণণ কৃষ্ণকে বলিতে লাগিল ;-- 
মাহনয়' ভে'ঃ কৃথান্থাস্ত নন্দগোপনতং গ্রিয়ম্‌। 
জানী,মাহঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংমি বেপিতাঃ ॥ 
শ্য মচন্নর ০ দাস্তঃ করবাম তবোদিতম্‌। 
দেছি বাসাংসি ধর্মজ্ঞ নোচেদ্রাজে ক্রবাম হে ॥ 
্রীভগবাছবাচ । 
ভবতে। যদি মে দাস্তো ময়োক্তঞ্চ করিষ্যথ। 
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি গতীচ্ছত গুচিশ্মিতাত। 
মোচেন্নাহং প্রদাস্তে কিং জ্তুক্ধো রাজা করিষ্যতি ॥ 
ততে। জলাশয়াৎ সর্ব দারিকাঃ ঈীতবেপিতাঃ । 
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৪০ কৃষ্ণচারত্র 
পাঁণিভ্যাং * * আচ্ছান্ত প্রোত্তের; শীত কর্িতা; ॥ 
ভগবানাহ তা বীক্ষ্য শুদ্ধভাব প্রসাদিতঃ | 
স্কদ্ধে নিধায় বাসংংসি গ্রীতঃ প্রোবাচ সশ্মিতম্‌ ॥ 
যুয়ং বিবস্ত্র যদপো। ধৃতব্রতা বাগাংতৈতত্ত দেবহেলনম্‌। 
খন্ধাঞজলিং মৃদ্ধ,/পন্ন হয়েহংহসঃ কৃত্বা নমো* বসনং প্রগৃহাতাম্‌ ॥ 
ইত্যচাতেনাভিহি *ং ব্রজ।বল! নত্বা বিবস্বীপ্লবনং ব্রতচাত্িম্‌। 
তৎপুন্তিকাম[স্তদশেষকর্শণাং সাক্ষাতক তং নেমুরবছ্যমুগ._ যতঃ ॥ 
ভাস্তথাবনতা দৃষ্ট1 এগশান্‌ দেবসশি তং | 
বাসাংসি ভাভ্যঃ প্রাষচ্ছৎ কক্'ণ- স্তন তোধিতঃ ॥ 
আমস্তভাগধতম্, ১০ম স্বন্ধঃ, ২২ ভধ্যায়। 
অন্তনিহিত ভক্ভিতত্বটা এই । জীশ্ঘরকে ভক্তি দ্বার পাইবার প্রধান সাধন, ঈশ্বরে 
সর্ধবার্পণ | 
ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন -- 
“যং কবোষি মদশ্স।সি ফচ্জ্ুহোষি দদাসি যৎ। 
বর্তপস্তাপি পৌস্ডেয় তত কুর'ঘ মদর্পণম্‌ 1 
গোপীগণ ই্ীকুষে। সর্ববার্পণ করিল । ক্ট্রীলোক, যখন সবল পরিত্যাগ করিতে পারে, 
তখনও লজ্জ1 ত্যাগ করিতে পারে না। ধন ধন্ম কুদ্ম ভাগ্য--সব যায়, তথাপি স্ত্রীলোকের 
শজ্জ| যায় না। লজ্জা স্ীলোকের শেষ রত । যেক্সীলোক, 'অপরের জন্য লজ্জা পরিত্যাগ 
করিল, সে তাহাকে সব দিল। এই ক্সীগণ প্রীরুষে লজ্জাও অপিত করিল। এ 
কামাডুরার লঙ্ভা্পণ নহে -লড্জাবিবশার লজ্জার্পণ। অতএব তাহারা ঈশ্বরে সবনস্বার্পণ 
করিল। কৃষ্ণও তাহা ভক্তযপহার বলিয়া এাহণ করিলেন । তিনি বলিলেন, “আমাতে 
যাঁহাদের বুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে, তাহাদের কামনা কাশার্থে কল্পিত হয় না। যব জি এ 
এবং ক্কাথিত হইলে, বীজন্বে সমর্থ হয় না” অর্থাৎ যাহারা রুঞ্খকামিনী, তাহা'দিগের 
কামাবশেষ হয়। আরও বশিলেন, “-তামর। যে জন্য ব্রত করিয়া, আমি তাহ। রাত্রে 
সিদ্ধ করিব ।” 
এখন গোপীগণ কৃষ্ধকে পতিস্বরপ পাইবার জন্যই ব্রত করিয়াছিল। অতএব কৃষ্ণ, 
তাহাদের কামনাপুরণ করিতে স্বীকৃত হইয়া, তাহাদের পতিত্ব স্বীকার করিলেন। কাঁজেই 
বড় নৈতিক গোলযোগ উপশ্থিত। এই গোপাজনাগণ পরপত্রী, তাহাদের পতিত্ব স্বীকার 
করায়, পরদারীভিমর্ষণ স্বীকার করা হুইল। কৃষ্ণ এ পাপারোপণ কেন ? 
ইহার উত্তর আগার পক্ষে অতি সজ। আমি ভুরি ভুরি প্রমাণের ছারা বুঝাইয়াছি 
যে, এ সকল পুরাণকারকল্পিত উপগ্যাসমাত্র, ইহার কিছু মাত্র সত্যতা নাই। কিন্ত 
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পুরাঁণকারের পক্ষে উত্তর তত সহজ নহে। তিনিও পরিক্ষিতের প্রম্মামসারে শুক মুখে 
একটা উত্তর দিয়াছেন। যথাস্থানে তাহার কথ! বলিব। কিন্তু আমাকেও এখানে বলিতে 
হইবে যে, হিন্দুধশ্ম্মের ভক্তিবাদানুসাবে, কৃষ্তকে এই গাপীগণপতিত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে 
হয়। ভগব্দগীতায় কৃষ্ণ নিজে বলিয়াঁছন, -- 

“ছে যথা মাং প্রপগ্ঠশ তাংজ্ঞগৈৰ ভঙ্গামাহম্‌।” 

“যে, যেভাবে আমাকে ভঙ্তনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করি ।” 
অর্থাৎ যে আমার নিকট ব্ষিয়ভোগ কামনা কবে, তাহাকে আমি তাহাই দিই। যে 
মোক্ষ কামনা করে, তাহাকে মোক্ষ দিই । বিষুপুরাণে আছে, দেবমাতা অদিতি 
কৃষ্( বিষ )কে বলিতেছেন যে, আমি তোমাকে পুতভাবে কামনা করিয়াছিলাম, এজন 
তোমাকে পুর্রভাবেই পাইযাছি। এই ভাগবতেই আে ., বন্ুদেব দেবকী জগদীশ্বরকে 
পৃ্ুভাবে কামন। করিয়াছিলেন ব্লিয়াই ভাহাকে প্ত্রভাবে পাইয়াছেন। অতএব গোপীগণ 

াহাকে পতিভাবে পাইবাঁর জন্য যথোপযুক্ত সাধনা করিয়াছিল বলিয়?, কুষ্জকে তাহার। 
পত্ভিভাঁবে পাইল। 

যদি তাই হইল, তবে 'ঠাহাদের অধশ্ম কি? ঈশরপ্রাপ্তিতে অধন্ম আবার কি? 
পাপের দ্বারা, পুণ্যময়, পুণোর আদিভূত স্রূপ জগদীশরকে কি পাওয়। যায় ? পাপ-পুণা 
কি? যাহার দ্বার। জগদীশ্ববের সন্গিধি উপস্থিত হইতে পারি, তাহাই পুণ্য--তাহাই ধন, 
তাহার বিপবীত যাহা, তাহাই পাপ-শাহাই অধশ্ম। 

পুরাণকার এই তত্ব বিশদ কবিবাব জন্য পাপসংস্পশ্শের পথমানর রাখেন নাই। 
তিনি ২৯ অধায়ে বলিয়াছেন, যাহার! পতিভাঁবে কুষ্ণকে কামনা ন। করিয়। উপপত্তিভাঁবে 
তাহাকে কামনা করিয়াঁডিল, তাহারা তাহাযক সশরী;র পাইল না; তাহাদর পতিগণ 
তাঁহািগকে আসিতে দিল না; কৃষ্ণচিন্থা করিয়া তাহার! প্রাণতাগ করিল। 


“ওমেব পরমাস্সানাং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গত|2 | 
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কৃষ্ণপৃতি ভিন্ন অন্য পতি যাহাদের স্মরণ মান্রে ছিল, কাজেই তাহার! কৃষ্ণকে 
উপপতি ভাবিল। কিন্তু অন্য পতি স্মৃতিমাত্রে থাকায়, তাহারা কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনম্যচিস্তা 
হইতে পারিল না! । তাহারা সিদ্ধ, বা ঈশ্বরপ্রাপ্তর অধিকারিণী হইল না। যতক্ষণ 
জারবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ পাপবুদ্ধি থাকিবে, কেন না, জারানুগমন পাপ। মৃতক্ষণ 
জারবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ কষে ঈশ্বরতঙ্কান হইতে পারে ন!--কেন না, ঈশ্বরে জারঙ্ঞান 
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হয় না-- ততক্ষণ কৃষ্ঞকামনা, কামকামনা মাত্র । ঈদৃশী গোগী 'কুষ্পরায়ণা হইলেও 
সশরীরে কৃষ্ঃকে পাইতে অযোগ্য] । 

অতএব এই পতিভাবে জগদীশ্থটরকে পাইবার কামনায় গোগীদিগের পাপমাত্র রহিল 
না। গোপীদিগের রহিল না, কিন্তু কৃষ্ণের? এই কথার উত্তরে বিষুণপুরাণকার যাহা 
বলিয়াছেন, ভাঁগবতকারও তাহাই বলিয়ছেন। লীশ্বরের আবার পাপপুণা কি? তিনি 
আমাদের মহ শরীরী নহেন, শরীরী ভিন্ন ইন্ড্রিয়পরতা বা তল্ভনিত দোষ ঘটে না। তিনি 
সর্বভূতে আছেন, গোপীগণেও আছেন, গোপীগণের সম্বামীতেও আছেন। তীহার কর্তৃক 
পরদারাভিমর্ষণ সম্ভবে না । 

এ কথায় আমাদের একট আপত্তি আ.ছ। ঈশখর এখানে শরীরী, এবং ইক্িয়- 
বিশিষ্ট । যখন ঈশ্বর ইচ্ছত্রমে মানবশরীর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন মানবধণ্মীবলম্থী হইয়া 
কার্ধ্য করিবার জন্যই শরীর গ্রহণ করিয়াছেন। মানবধস্মীর পক্ষে গোপবধূশ্ণ পরক্ত্রী, এবং 
তদভিগমন পরদারপাপ । কুষ্ণই গীতায় বলিয়াছেন, লোকশিক্ষার্থ তিনি কম্ম করিয়! 
থাকেন। লোকশিক্ষক পারদারিক হইলে, পাপাচারী ও পাপের শিক্ষক হইলেন । অহএব 
পুরাণকারকৃত দোঁষক্ষালন খাটে নাঁ। এইরূপ দোষক্ষালনের কোন প্রয়োজনও নাই। 
ভাগবতকার নিজেই কৃষ্ণকে এই রাসমগুলমধ্যে জিতেন্দ্িয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন । 
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সিবেব আত্মন্তবর দ্ধসৌরত: সর্বাঃ শরৎকাব্যকথারসা শ্রয়াঃ ॥ 
শ্রীমন্তাগবতম্‌, ১৯ স্ক, ৩৩ অঃ, ২৬। 

তবে, বিষুপুরাঁণকারের অপেক্ষাও ভাগবতকার গ্রগাটঢ়তায় এবং ভক্তিতত্বের 
পারদশিতায় অনেক শ্রেষ্ঠ । ভ্ত্রীজাতি, জগতের মধ্যে পতিকেই প্রিপ্ববস্ত্ব বলিয়া জানে ; 
যে স্ত্রী, জগণদীশ্বরে পরমভক্তিমতী, সে সেই পতিভাবেই তাহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা! করিল 
--ইংরেজি পড়িয়া আমরা যাই বলি- কথাটা অতি রমণীয়!--ইহাতে কত মনুষ্য- 
হৃদয়াভিজ্ঞতার এবং ভগবন্তত্তির সৌন্দর্য্য গ্রাহুতার পরিচয় দেয়। তার পর যে পতিভাবে 
ক্রাহাকে দেখিল, সেই পাইল,২--যাহার জারবুদ্ধি রহিল, সে পাইল না, এ কথাও ভক্তির 
একান্তিকতা বুঝাইবার কি স্থন্দর উদাহরণ ! কিন্তু আর একটা বথায় পুরাণকার বড় 
গোঁলযোগের সূত্রপাত করিয়াছেন। পতিত্বে একটা ইন্দ্রিয়সম্বক্ধ আছে। কাজে কাজেই 
সেই ইন্দ্রিয়সন্থন্ধ ভাগবতোক্তজ রাসবর্ণনের ভিতর প্রবেশ করিফ্াছে। ভাগবতোক্ত রাস, 
বিছুগপুরাণের ও হরিবংশের রাসের গ্যায় কেবল নৃত্যগীত নয়। যে কৈলাসশিখরে তপস্থী 
কপদ্দুর রোষানলে ভশ্মীভূত, সে বৃন্দাবনে কিশোর রাসবিহারীর পদাশ্রয়ে পুনজ্জাঁবনার্থ . 


দ্বিতীয় খণ্ড ঃ অষ্টম পরিচ্ছেদ £ ব্রজগোপী--ভাগবত ৯৩ 


ধূমিত। অনঙ্গ এখানে প্রবেশ করিয়াছেন। পুবাণকারের অভিপ্রায় কদর্য নয় জীশ্বর- 
প্রাপ্তিজনিত মুক্ত জীবের যে আনন্দ, যে ঘথ। মাং প্রপগ্ঠন্তে ভাংস্তথৈব ভ্াম্যহম্‌ ইত্তি 
বাক্য স্মরণ রাখিয়া, তাহাই পরিস্ফুট করিতে গিয়াছেন। কিন্তু লোকে তাহা বুঝিল না। 
তাহার রোপিত ভগবপ্তত্তিপক্ষচজের মুল, অতল জলে ডুবিয়। ব্রহিল--উপরে কেধল বিকশিত 
কামকুস্থমদাম ভাসিতে লীগিল। যাহারা উপরে ভাসে--তল।য় ন।, তাহারা কেবল সেই 
কুম্থমদামের মালা গীথিয়া, ইন্দ্রিয়পরতাময় বৈধঃবধন্ম গ্রস্ত করিল। যাহা ভাঁগবতে 
নিগুঢ় ভভ্তিতত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহ। মদনধশ্মৌৎসব। এত কাল, আমাদের 
জন্মভূমি দেই মদনধশ্রোৎসবভারাক্রাস্ত। তাই কৃষ্ণ»রিত্রের অভিনব ব্যাখ্যার প্রয়োজন 
হইয়াছে । কৃষ্ণচরিত্র, বিশুদ্ধিতীয়, সব্বিগুণমধত্ধে জগতে অতুল । আমার হ্যায় অক্ষম, 
অধম ব্যক্তি সেই প্বিত্র চরিত্র গত করিলেও লোকে তাহা শুনিধে, তাই এই অভিনব 
কৃষ্ণগীতি রচনায় সাহস করিয়ছি। 


অগ্ম পরিচ্ছেদ 
ব্রজগে।পী- ভাগবত 


ব্রাহ্মণ কম্তা। 


বন্সহরণের নিগু় ত'শুপর্য্য আমি যেরূপ বুঝাইয়।ছি, তৎসম্দন্ধে একটা কথ! বাঁকি 
আছে। 
“যৎ করোষি যদশ্ন।সি বজ্জুতো যুদদাপি যং। 
ঘন্তপস্তপি বোন্তেয় তৎ কুবঘ মদ্ণিম্‌ ॥৮ 
ইতি বাকে।র অন্ববস্তী হইয়া যে জগধদাম্থবে সর্বস্ব অর্পণ করিতে পারে, সেই 
ঈশ্বরকে পাঁইবার অধিকারী হয়। বন্ত্রহরণকালে ভ্রজগোপাগণ ভ্ীকৃষ্জে সর্বস্থার্পণ ক্ষমতা 
দেখাইল, এজন্য তাহার কৃষ্ণকে পাইবার অবিকারিণী হইল। আর একটি উপন্যাস রচন! 
করিয়। ভাঁগবতকার এই তত্ব আরও পরিক্কৃত করিয়াছেন। সে উপন্যাস এই, 
একদা গোচারণকালে বনমধ্যস্থ গোপাঁলগণ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া কৃষ্ণের নিকট 
আহার্ষ্য প্রার্থন। করিল। অনূরবর্তা কোন ,স্কানে কতকগুলি ব্রঙ্গণ বজ্ঞ করি্েেছিলেন। 
কৃষ্ণ গোপালগণকে উপদেশ করিলেন যে, সেইখানে গিয়া আমার নাম করিয়া অন্নভিক্ষা 
চাও। গোপালের যজ্ঞস্থলে গিয়া কৃষ্ণের নাম করিয়ু। অন্নভিক্ষ। চীহিল। ব্রাক্ষণের! 
তাহাদিগকে কিছু না দিয়া তাড়াইয়। দিল। গোপালগণ কৃষ্ণের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া 
সেই সকল কথা জাঁনাইল। কৃষ্ণ তখন বলিলেন যে, তোমর1 পুনর্ববার যজ্জস্থলে গিয়া 


৯৪ কুষ্চরিত্র 


অস্তঃপুরধ(সিনী জাঙ্গণকশ্য।দিগের নিকট আমার নাম করিয়া অন্নভিক্ষা চাও । গোপালের! 
তাহাই কবিল। ক্রাঙ্গণকল্যাগণ কুষেের নাম শুনিয়া গোপালধিগকে প্রভূত অন্নব্ঞ্জন প্রদ্দান 
করিল, এবং কৃষঃ রী আছেন শুনিয়া উহার দর্শনে আসিল । তাহার। কৃষ্ণকে ঈশ্বর 
বলিয়া জাণিয়াছিল। তাহার কৃষ্ণকে দর্শন কবিলে কুষ্ণ তাহাদিগকে গৃহে যাইতে অনুমতি 
করিলেন। ব্রাঙগণকন্যাগণ বলিলেন, “আমরা আপনার শুভ্ত, আমরা পিতা, মাতা, ভ্রাত।, 
পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি- তাহারা আধ আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না। আঁমরা 
আপনার পাদাঞে পতিত হইভেছি, আমাদিগেদ মনা গনি আপনি বিধান করুন | কু 
তাহাদিগকে এহন কপিলেন শা, বলিলেন, গদেখ, অঙ্গসঙগই কখন অন্রনাগেব কাবন নে । 
তোমর। আমাতে টিন শিবিষট কর, আমাকে অচিরে আপ্ত হইবে । আমার আবণ, দর্শন, 
ধ্যান, 'আনুকীন্ধনে আমাকে পাইবে সন্নিকর্ষ সেঙ্গপ পাইবে সা অভএব তোমবা গৃহে 
ফিরিয়! যাও ।”" তাহারা ফিপিয়। গল। 

এখন এই ব্রাঙগণকন্যাগণ কুর্ধকে পাইবাব মোগা কি করিয়াছিলেন? .কবলমাপ্র 
পিজাদি স্বজন ত্যাগ করিয়ী আসিয়ািলেন । কুলট।গণ সামান্য জারান্বগমন|গেও শীহ। 
করিয়া থকে । ভগবানে সর্বস্বার্পণ ভাহাদিশের হয় নাই, সিদ্ধ হইবার হব! অধিকাপিণী 
হন নাই। অতএব গিদ্ধ হইবাব প্রথথখ “সাপান শ্রবণ মনন নিদিধ।|সনাগিব জন্য 
তাহ|দিগকে উপদিষ্ট করিয়া কৃষ্ণ তাহাদিগকে প্রতাখ।।ন করিলেন | পবি রক্রাঙ্গণকুলোডুত। 
সাধনাভাঁবে যাতে অধিকাপিণী হইল না, সাধনাপ্রভাবে গোপকল্ঞাগণ হাহাতে অধিকারণী 
হইল । পূর্ববরাগবর্ণনস্থলে, ভাগবতকাণ গোপকন্যাদিগেব অআাবণ মনন নিদিধ্/।সন সবিস্তারে 
বুঝাইয়।ছেন । 

এক্ষণে আমর। ভাগবতে বিখ্যাত রাসপর্চাধ্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । কিন্তু 
এই রাসলীলাতত্ব বস্মহবণোপলক্ষে আমি এত সবিস্তাবে নুগ্গাইয়াছি যে, এই বাসপঞ্চাধায়ের 
কথ। অণ্ত সংক্ষেপে বলিলেই চলিবে । 


নবম পরিচ্ছেদ 
ব্রজগোপী--ভাগবত 
রাঁসলখলা 
ভাগবতেব দশম স্বন্ধে ২৯।৩০।৩১/৩২৩৩ এই পীচ অধ্যায় রাসপঞ্চাধ্যায় । প্রথম 
অর্থাৎ উনত্রিংশ অধ্যায়ে শারদ পুর্ণিম।-রজনীতে শ্রীরুষ্জ মধুর বেণুবাদন করিলেন । 
পাঠকের স্মরণ হইবে যে, বিষুঃপুরাণে আছে, তিনি কলপদ অর্থাৎ অস্ফুটপদ গীত করিলেন । 


দ্বিতীয় খ€ ? নবম পবিচ্ছেদ ঃ ব্রজগোপী--ভাগবত ৯৫ 


ভাঁগবশকার সেই 'কল' শব্দ রাখিযাছেন, যথ) *“জগৌ কলম” । টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
এই “কল শব্দ হইঙে কুফ্গন্ত্রের বীজ 'ক্রীং শব্দ নিষ্পম্ন করিয়াছেন । তিনি উচ্চাঝে 
কামগীত বলিয়াছেন। টাকাকারুদগের মহিমা অন? পুবাণকাধ স্বয়ং এ গীতকে 
"অনজব্দ্ধনম্ বলিয়াছেন । 

বংশীধবনি শুনিয়। .গাপাসনাগণ কৃষ্গদর্শনে ধাবিত হইল । পুবাণকার তাহা দিগের 
ত্বহ। এবং বিভ্রম ঘেকপ বর্ণন! করিখাহেন, তাহা পাঠ কবিগা। কাশিদাসকৃত প্ুরস্ত্রীগণের 
ত্বব। এবং বিভ্রমবর্ণশ। মনে পে । ক কফাহান অন্থকন কবিয়়াছে, তাহ। বল। যায় না। 

গোপীগণ জনাগতা হইছো, কুঞ্জ যন কিছুই জানেন না, এই ভাবে তাহার্গিগকে 
বলিলেন, “তোমাদিগেব মঙ্গল ত7? তোমাদিগেব প্রিয় কাধা কি করিব? ব্রজেব কুশল 
ত৭গ তোমবা কেশ আসিবা৮ *" এই বলিয়া আবাব বলিতে লাগলেন যে, "এই 
রক্রণী ঘোবরূণা, ভাষণ পশু সকগ। এরখাশে আআ, এ শ্ীলোকদিগেব খাকিবাখ ঘোগা খান 


নয়। অঠএব তামব। ব্রভে ফিখিবা যাও ।  ভামাদের মাতা পিত। পর জাতী পতি 
ভামাদিগকে ন। দাখয়। হামাদিগের অন্বেষণ কবিততছে 1 খঙ্খুগণেখ ভযোঙপন্তিব কারণ 
হইও ন।| লাকাঁচন্দাবরপ্তীত যমুন(সনীবণলালাকম্পিত হকপলবশো।ডিত কুহুনিত বন 


দেখিলে ত% এখন হে অঠাগণ, অঙ্বে আঙগনন করিম পতিসেব। কর। বালক ও 
বঙ্স সক-দ কীর্দতিতে) তাহাদিগকে ছুপ্ষপান কবাও | অথবা আমার গ্রতি লেহ করিয়।, 
দ্হেব খশীঙ তবু হইহ। আসি! গকিপে। সকল জ্রাণীই আম।ব প্রতি এইকপ আতি 
করিয়া দাঁতকে কিন্ু হ কপ)াণীগণ 9 গাতিন অকপট গুম) এবং বন্ধগণেব ও 
দশ্ঠানগণণব অন্রপোষণ, ইভাহ স্যাহোকদিগেশ পধানি বম্ম 1 সাত হুঃশীলই হউক) দ হগই 
হউক, জড় হউপ১ পাশী খা ধনী হউব, বেকস্াগণ অপাশ্তকী হয়া উভয় শোতিব মঙ্গল 
[মুন কবে, তাহ।পিগেব দ্বাব €স পতি পবিঠ্যাজা নয কুলস্াদিগের হগপত। অন্বর্গ, 
অযশক্ষব, এতি তুচ্ছ, ভবাখহ এবং সবত্র শিন্দিত | শাবণে, দর্শনে, ধ্যানে, অনুকীর্তনে 
মন্তাবে।দয় হইতে পাবে, কিন্তু সনিক-ষ নহে] অতএব তোমব। ঘবে ফিবিয়। যাও 1৮ 

কৃষ্ণের মুখে এই উক্তি সনবিষ্ট করিয় পুবাণকাৰ দেখাইতঠেত্ছশ ঘষে, পাতিব্র্যধঙ্থ্োণ 
মাহাত্যেষ অনভিজ্ঞ ত| অথবা 'ততুপ্রতি অপজ্ভবশতও তিনি গঞ্চগোপীর ইন্দিয় সম্বন্ধীয় 
বর্ণনে প্রবৃস্ত পহেন। তীহাব অধ্িপ্রায় পুর্বেব বুঝাইয়াছি | কষ ব্রাঙ্গণকম্যাদিগকেও 
এরূপ কথ। বলিয়াছিলেন । শুনিয়। হাহার। ফিরিয়। গিয়াছিল। কিশ্ক গোপীগণ ফিবিল 
না। তাহারা কাদিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "ণশন কথ। বলিও না, 2ভামাঁব 
পাঁদমুলে সর্বববিষয় পরিত্য।গ করিয়ছি। আপিপুকষস্দধ ঘেমন অুযুঙ্খুুকে পবিত্যাখ কবেন 
না, তেমনি আমর। দুরবগ্রহ হইলেও, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না। ভুমি ধর্ম, 


৯৬ কৃষ্ণচরিত্র 


পতি অপত্য স্হৃত প্রভৃতির অনুবর্তন ভ্্রীলোকদিগের স্বধণ্ম বলিয়া ষে উপদেশ দিতেছ, 
তাহ! তোঁমাতেই বর্তিত হউক । কেন না, তুমি ঈশ্বর । তুমি দেহধারীদিগের প্রিয় বন্ধু 
এবং আত্মা । হে আত্মন্! যাহার। কুশলী, তাহারা ঘ্রিত্যপ্রিয় যে তুমি, সেই তোমাতেই 
রতি (আত্মরতি) করিয়া থাকে । ছুঃখদায়ক পতিহ্্রতাদির দ্বারা কি হইবে?” ইত্যাদি । 
এই সকল বাক্যে পুরাণকাঁর বুঝাইয়াছেন যে, গোপীগণ কৃঞ্চকে ঈশ্বর বলিয়া ভঙ্জনা 
করিয়াছিল, এবং টশরার্থে ই স্বামিত্যাগ করিয়াছিল। তার পর আরও কতকগুলি কথ৷ 
আছে, যাহ দ্বাবা কবি বুঝাইতেছেন যে, কৃষ্ণের অনন্ত সৌন্দর্যে মুগ্ধা হইয়াই, গোপীগণ 
কৃষ্ণানুসারিণী। তাহার পবে পুরাণকার বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম অর্থাৎ 
আপনাতে ভিন্ন তাহার রতি বিরতি আর কিছুতেই নাই, তথপি এই গোপীগণের বাক্যে 
সন্থষ্ট হইয়। তিনি তাহাঁপিগেব সহিত ক্রীড়। করিলেন ; এবং ভাহাদিগেব সহিত গান করতঃ 
যমুনাপুলিনে পরিভ্রমণ কবিতে লাগিলেন । 

কেহ কেহ বলিয়। থাকেন যে, ভাগবতোক্ত রাসলীলায় ইন্ডদ্রিয়সন্বঙ্ধ কিছু নাই। 
যদি এ কথ! প্রকৃত হইত, তাহ! হইলে আমি এ রাপলীলার অর্থ যেরূপ কবিয়াছি, তাহ। 
কোন রলকমেই থাটিত না। কিন্তু এই কথা যে প্রকৃত নহে, ইহাঁব প্রমাণার্থ এই স্থান 
হইতে একট। শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি £-- 

শাহুপ্রাবসবিবন্ত করালকে'কনী শীস্তম।লভ্ননর্শানখাগ্রপাতৈ 
ক্ষেল।াবলে।কহসিতৈ ব্রজ ৪ বীণা হন্তম্তয়ন্‌ রট্পিতিং রমযাঞ্চকার 8৮৪ ॥ 

অন্যান্য স্থান হইতেও আবও দুই চারিটি এরপ প্রমাণ উদ্ধৃত করিব। এ সকলের 
বাঙ্গাল। অনুবাদ দেওয়া অবিধেয় হইবে । 

তার পর কুষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া ব্রজগোপীগণ অত্যন্ত মানিনী হইলেন। তাহাদিগের 
সৌভাগ্যমদ দেখিয়া তছুপশমনার্থে শীবৃষ্ণ অঞ্চহিত হইলেন। এই গেল উনত্রিংশ অধ্যায় । 

ভ্রিংশ অধ্যায়ে গোপাগণকৃত কৃষ্ণানেষণবৃস্তান্ত আছে। তাহ স্বুলতঃ বিষুপুরাণের 
অনুকরণ। তবে ভাগব্তক।র কাব্য আবও ,ঘারাল করিয়াছেন। অতএব এই অধ্যায় 
সম্বন্ধ আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়েজন নাই। একতিংশ অধ্যায়ে গোপীগণ কৃষ্ণ" 
বিষয়ক গান করিতে করিতে তাহাকে ডাকিতেছেন। ইহাতে ভক্তিরস এবং আদিরস 
দুইই আছে। বুঝাইবার কথা বেশি কিছু নাই। * দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পুনরাবিদ্ভ ত 
হইলেন। এইখানে গৌপাঁদিগের ইন্দ্রিয়গুণোদিত ব্যবহারের গ্রমাণার্থ একটি কবিতা 
উদ্ধৃত করিব। 

“কাচিদঞ্জলিনা গৃষ্কাৎ তম্বী তা লচর্বিত্গ। 
একা! ভদডিখকমলং সন্ত শুনয়োন1ধাৎ 1» 


দ্বিতীয় খণ্ড £ দশম পরিচ্ছেদ £ শ্রীরাধ। ৯৭ 


এই অধ্যায়ের শেষে কৃষ্ণ ও গোপীগণের মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক কথোপকথন 

আছে। আমর। এখানে তাহা উদ্ধৃত কর! আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি ণা। তাহার 
পর ত্রয়ক্সিংশ অধ্যায়ে রাসক্রীড়। ও বিহারবর্ণন। রাসক্রীড়। বিষুপুবাণোক্ত রাসক্রীড়ীর 
হ্যায় নৃত্যগীত মা । তবে গোপীগণ এখানে আীকৃষ্ণকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল, এজন্য 
কিপিংন্মাত্র ইক্দ্রিয়সন্ন্ধও আছে । খা, _- 

কন্তা 0 চন্নাট্যবিশ্িপুপুপগ্ুণত্থিষমণ্ডিতম্‌ । 

গণ্ডং গঞ্জে স'দধত/1: প্রাদান্তাম্ব লচব্বিতম ॥ ১৩ ॥ 

নৃত্যস্তী গাধত) কচি কুজন পুরমেখলা । 

পাশ্বস্থাচ্যুতহক্জ।কং আস্তাধাৎ আ্তনয়েঃ শিবম্‌ | ১৭ ॥ 

+ 


্ঁ ঁ 


তদঙ্গ সঙ্গ প্রমুদাকুলেন্দ্রি»াঃ কেশান্‌ ছুকুলং কুচপউিকাত বা। 
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোট,মলং ব্রজন্তিযো ধিশ্রন্তমালাভরণাঃ কুরদ্বহ ॥ ১৮ ॥ 
এইরূপ কথা ভিন্ন বেশি আর কিছু নাই। ন্দয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পুবাণকার জিতেক্দিয়- 
স্বরূপ বণিত করিয়াছেন, তাহ পূর্বেবে বলিয়াছি এবং তাহার গ্রমাণও দিয়াছি। 


দশম পরিচ্ছেদ 
শিবধা 


এ[গবতেব এই বাসপপ্াধ্যায়ের মধ্যে রাধা? শাম কোথাও গাওয়া যায় না। 
বৈষ্ঞবাঁচার্ধাদিগের অস্থিমভভার ভিতর রাঁপ নাম প্রবিষ্ট । তাহারা টাকাটিপ্ননীর ভিতর 
পুনঃ পুনঃ রাধাপ্রসঙ্জ উদ্ধাপিত করিয়াছেন, কিন্তু মূলে কোথাও রাধার শাম নাই। 
গোপীদিগেখ অন্ুরগাধিক্যজনিজ হরপ্যার প্রমাণ স্বরূপ কবি লিখিয়াডেন যে, তাঁহাঁর। পদচিহ্ন 
দেখিয়। অন্রমান করিয়াছিল যে, কোন এক জন গোপাকে লইয়া কৃষ্ণ বিজনে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহাও গোপীদিগের ঈর্ষাজনিত ভ্রমমাত্র। গ্রাকৃষ্ণ অন্তহিত 
হইলেন এই কথাই আছে, কাহাকেও লইয়। অন্তহিত হইলেন, এমন কথ। নাই এবং বাঁধার 
নামগন্ধও নাই | 

রাসপপশধ্যায়ে কেন, সমস্ত ভাঁগবতে “কাঁথা বাধার নাম নাই । ভাঁগবতে কেন, 
বিষুঃপূরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে কোথাও রাধার নাম নাই। অথচ এখনকার কুষ?- 
উপাসনার গ্রাপান অঙ্গ রাধা রাধ। ভিন্ন এখন কফনাম নাই | রধ।| হিল এখন কৃসেেে 
মন্দির নাই ব। শুর্তি নাই। বৈষ্বদিগের অনেক বচনায় কৃষ্ণের অপেক্ষা ও রাধা প্রাধাম্থল।ভ 


১৩ 


৯৮ কৃষ্চচরিও্র 


করিয়াছেন । যদি মহাভারতে, হরিবংশে, বিষুপুরাণে ব। ভাগবতে “রাধা নাই, তবে এ 
'রাধা' আসিলেন কোথা হইতে ? 

রাধাঁকে প্রথম ব্রঙ্গবৈবর্ধ পুরাণে দেখিতে পাই | ইউলসন্‌ সাহেব বলেন যে, ইহা 
পুরাণগণের মধ্যে সর্ববকনিষ্ঠ খলিয়াই বাঁধ হয়। উহার রচনা প্রণ।লী আজিকালিকার 
ভট্টাচাধ্যদিগের রচন।র মত ইহাতে ষষ্ঠী মনসারও কথা আছে । আমি পর্সেনই বলিয়াছি 
যে, আদিম ব্রঙ্গবৈবধ্ধ পুরাণ বিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছে । তাহার এ্রমাণও উদ্ীত করিয়াছি। 
মাহা এখন আছে, তাহাতে এক নুতন দেবভত্ব সংস্থাপিঠ হইয়াছে । ইহাই পুর্ববাবধি 
প্রসিদ্ধ যে, কৃষ্ণ বিষুওপ অবতাপ | হনি বলেন, কৃষ্ণ বিফুদর অবতার হওয়। দুরে থাকুক, 
কৃষ্ণই বিষুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। বিধুর থাকে" বৈকুণ্টে, কৃষ্ণ থাকেন গোলোকে রাস- 
মগ্ুলে,_-বৈকুণ্ট তাহার অনেক নীচে। ইনি কেবল বিষুণকে নহে, ব্রহ্মা, রুদ্র, লক্নী, ছর্গ 
গ্রাভৃতি সমস্ত দেবদেবা এবং জীবগণকে সৃগ্টি করিয়াছেন । ইহার বাসস্থান _গালোকধামে, 
বলিয়াছি। তথায় গে, গোপ ও »গাপাগণ বাস করে। তাহারা দেবদেবীর উপর। 
সেই গোলোকধামের অধিষ্টাত্রা কষ্ণবিলাসিনী দেবীই রাঁধ।। রাধার আগে রাসম খল, 
রাসমণ্চলে ইনি রাধাকে স্থষ্টি করেন। রাসের র। এবং ধা ধাঁতুর ধা, ইহ।তে রাধা নাম 
নিষ্পন্ন করিয়াছেন ।% সেই গোপগোপীর বাসস্থান রাঁধাধিচিত ,গালোকধাম পবনকবিদিগের 
বর্ণিত বৃন্দাবনের বজনীষ নকল। এখনকার কুষ্ণযাতায় যেগন উক্্াবল। নামে রাধার 
প্রতিযোগিনী গোপী আছে, গোলোৌকধামেও সেইরূপ বিরজ। নামী রাধার গ্তিযোগিনী 
গোপী ছিল৷ মাঁনভগ্জন যাত্রায় যেমন যাঁবাওয়।লার। কুষ্ণকে চন্দ্রাথলীর খুঞ্জে লইয়া যায়, 
ইনিও তমনি কৃষ্ণকে গোলোকধামে বিরজার কুঝ্চে লইয়া গিয়াছেন। তাহাতে যাত্রার 
রাধিকার যেমন ঈর্ষ) ও কোপ উপস্থিত হয়, ব্রঙ্গাধৈবর্ভের রাধিকারও সেইরূপ ঈর্ষ) ও কোপ 
উপস্থিত হইয়াছিল। তাহ।তে আর একটা মহ। গোলযোগ ঘটিয় যাঁয়। রাধিক। কৃষ্ণকে 
বিরজার মন্দিরে ধরিবার জন্য রথে চড়িয়।া বিরজার মন্দিরে গিয়। উপস্থিত। সেখানে 
বিরজার ছারবান্‌ ছিলেন শ্রীদামা ব। শ্রীদাম। এ্াদাম। রাধিকাকে দ্বার ছাড়িয়া দিল না। এ 
দিকে রাধিকার ভয়ে বিরজা গলিয়া জল হইয়া নদীরূপ ধারণ করিলেন । শ্রীকুষ্ণ তাহাতে 
ছুঃখিত হুইয়1 তাহাকে পুনজীবন এবং পূর্বব রূপ প্রদান করিলেন। বিরজ। গোলে!কনাথের 


পা? সস সস ই বা ৯ পপ কক পাাশ শা চে চে এপ কাশি পা আপদ পপ | পাপা পা স্পা শী িসপ পক পপির পস্পশশিক | পপি পলা পাপন 


* রাসে সন্তু গোলোকে, সা দধাব হরেঃ পুরঃ। 
তেন রাধ। সমাখ্যাতা পুরাবিস্তিদ্ধিজোভ্তম ॥-_ ব্রদখণ্ডে ৫ অধ্যায়ঃ | 
কফিস্ত আবার স্থানান্তরে, 
*ঞ্* ক রাকারেো দাশবাচকঃ। 
ধা নির্বাণঞ্চ তদ্দাত্রী তেন রাধা প্রকীতিত1 ॥”-শ্রীকঞ্চজম্মথণ্ডে ২৩ অধ্যায়ঃ । 
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সহিত অবিরত আনন্দান্ুভব করিতে লাগিল । ক্রমশঃ তাহার সাঁতটি পুত্র জন্মিল। কিন্ত 
পুত্রগণ আনন্দখুম্ু ভবের বিদ্, এ জন্য মাতা তাহাদিগকে অভিশপ্ত করিলেন, তাহার সাত 
সমুদ্র হইয়া রহিলেন। এ দিকে রাধা, ক্রষ্ণবিরজা-বৃস্তান্ত জানিতে পারিয়া, কৃষ্ণকে অনেক 
ভ্সন! করিলেন, এবং অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি গিয়। পৃথিবীতে বাস কর। এ দিকে 
বুষ্ণকিন্কর শ্রীদ।মা রাধার এই দুর্বযাবহারে অতিশয় দ্ধ হইয়। তাহাকেও ভঙ্ুসনা করিলেন । 
শুনিয়। রধ| শ্রীনামাকে তিরক্কার করিয়| শপ দিলেন, তুমি গিয়া অস্থর হইয়। জন্মগ্রহণ কর। 
শ্রীদামাও রাধাকে শপ দিলেন, তুমিও গিয়া পৃথিবীতে মানুষী হইয়া বায়াণপত্বথী (যাত্রার 
আয়ান ঘে!ষ ) এবং কলঙ্কিনী হইয়। খ্যাত হইবে। 

শেষ দ্রই জনেই বুষ্ণের নিকট আসিয়। কীদিয়া পাঁড়লেন। জ্রীদামাকে কৃষ্ণ বর 
দিয়া বলিলেন মে, 'হুশি অন্্রবেশ্বর হইবে, যুদ্ধে তোমাকে কেহ পরাভব করিতে পারিবে 
ন।। শেষ শর্ধরশালস্পনশে মুভি হইবে। রাধাকেও আশ্বাসিত করিয়া বলিহলন, “তুমি 
মাও; আমিও যাই 5ছি।' শেষ পৃথিবীর ভারাবতরণ জন্য, তিনি পৃথিবীতে আসিয়া 
অবতীর্ণ হইলেন । 

এ সকল কথ, নুতন হইলেও, এবং সপবশেষে প্রচারিত হইলেও এই ত্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণ 
ধ|জালান বৈষ্প্ধতন্ান উপর অতিশষ আবিপতা স্থাপন করিঘাছে | জয়দেবাদি বাঙ্গালী 
বৈষ্ কপিগণ, বাঙ্গালাৰ জাতী সঙ্গীত, বাঙ্গাল।র যার! মহোত্পবাদির মুল ব্রলবৈবর্তে। 
তবে ব্রঙ্গনৈণর্ভকাবক্াথত এক বড় মূল কথা বাঙ্গালাব বৈষ্রবের। গ্রহণ করেন নাই, 
অন্ত 52 সেট। বাজালার বৈষ্বধন্মে তাদূশ পরিশ্মুই হয় নাইঈ-রাধিকা রায়াণপত্বী বলিয়। 
পরিটিত।, কিন্তু ব্রঙ্গবৈপঞ্জের মতে তিনি বিধিবিধানানুসারে কুষফ্ের বিবাহিতা পতী। 
সেই বিবাহবুস্তান্থট। সবিস্তারে বূলিতেছি, বলিবার আগে শীতগোবিন্দের প্রথম কবিতাট। 
পাঠকেব স্মবণ কৰিয়া দিই | 

"মেঘৈমে দবমন্থবং বনকূবহ হযামাস্ত মাপ দ্রমৈ- 
নিত ভীক্বষণ ভ্বমেব তদিম" বাবে গৃহং প্রাপয় । 
ইত্খং শন্দনিদেশতন্ডল রো প্রতাধ্বকুী্মং 
র.খামাববহে্জরান্ত যমুনাকৃুলে বহহকেলয়ঃ ॥” 

অর্থ | হে রাধে ! আকাশ মেঘে শ্িগ্ধ হইয়াছে, তমাল ভ্রম সকলে বনভূমি 
অন্ধকার হইয়াছে, অতএপ তুমিই ইহাকে গৃহে লইয়। যাও, নন্দ এইরূপ- আদেশ করায়, 
পথিস্থ কু্জদ্রমাভিমুখে চলিত রাধামাধবের যমুন'কুলে পিজনকেলি সকলের জয় হউক । 

এ কথার অর্থ কি ? টাকাকার কি অনুবাদকার কেহই বিশদ করিয়! বুঝাইতে 
পারেন না । এক জন অন্যবাদকার বলিয়াছেন, “গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটি কিছু 


৯০৫ কুষ্চবিত্র 


অস্পন্ট , কবি ন।যক ণায়িকাব ফন শ্রবস্থ! মনে করিষ। লিখিমাছেন, ঠিক বল। যায় শ। । 
টাক।কবের মঠ, ইহ ধাধিকাসখাব উক্তি । শাহাতঠে ভা এক প্রন্থার মধুর হয় খটে, 
কিন্তু শন্দার্থেব কিছু অসঙ্গতি ঘটে 1 বস্থ 5? ইহ বাধিকসখাব উল্তি নহে; জয়দেখ 
গোক্ষ।মা ব্র্গাবৈৰগ-লিখিঠ এই বিবাহের সুচন। স্মবণ কবিয়াই এ গ্লোকটি বচন 
কবিমাডন। এক্ণে আমি ঠিক এই কথাই ব্রঙ্গবৈবর্থ হইতে উদ্ধত করিন্তঙ্চি; তবে 
বন্তব। এই যে, বাধ। শ্রীপানশপান্ুপাব শীরাঞ্চব কয় বসব আগে পৃথিবীতে আসিতে 
বাধ্য হইগাছিলেন খলয, বাধিক। বঞ্জেৰ ভাপেক্ষা অনেক ধড ছিলেন । তিনি যখন 
যুবতী, শ্রীরুঞ্ণ তখন শিশু । 

“একদা! পষ্চসাহ/ গা শন্দো বন্দাবনং ধযো। 

তন পবন শণগ্াঁবে চাবযাম।স গোবুপম্‌ ॥ ১ 

সপঃছস্বাত্রভাখক গাবযামাস তং পপৌ। 

উখাস বটমাণ ৮ বানং কতা স্বধ্সি ॥ ২। 

এওন্মিন্সম্তবে কষেশ মাধাবালকবিগ্রাভঃ | 

টক র মার়যাকল্ম।নোখাচ্ছন্নৎ শো মনে ॥৩ 

মেঘারত' শভে' দট্ট। শ্যামল" কানশনাস্তবম। 

বঙ্ধীবাতং মেখশন্ধং বঙ্শন্ধ দাক্শম্‌॥ ৪ ॥ 

বুষ্টিধাবামতিস্থশাং কম্পমানাংশ্চ পাদপান। 

ঘষ্টেব পতিতঙ্থন্ধান নন্দে। ভযষমবাঁপ হ)॥ ৫ ॥ 

কখং যাশ্তামি গোবংসং বিহায স্বাশ্রমং প্রতি | 

গুহং ষ্দি নযাস্তানি ভবিতা বালকম্ত কিম্‌॥ ৬॥ 

এব* নন্দে প্রবদতি রবোদ শ্হবিস্তদা | 

মায়াণ্ডিযা ৬যেড্যশ্চ পিতুঃ কিং দধাব সং ॥ ৭॥ 

এতশ্মিনস্তবে বাধ। জগাম পঞ্জসন্পিধম )+ 

বরঙ্ষবৈবর্তপুবাণম, শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ডে ১৫ অধ্যাষঃ। 
অর্থ। “একদ রুঞ্চসহিত নন্দ বুন্দাবনে গিযাছিলেন । তথাকাব ভাগ্খীববনে 

গাগণকে চবাইতেছিলেশ । অবোববে স্বাছব জল তাহাদিগকে পান করাইলেন, এবং পান 
কবিলেন। এবং বালককে বক্ষে লইয! বটগুলে বসিলেন। হে মুনে! তাব পর মায়াতে 
শিশুশবীরপ(বণকাঁবী কষ্ক অকম্ম[ত্ মায়ার ছার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কবিলেন, আকাশ 
মেখাচ্ছনম এবং কাঁন্নান্তব শ্যামল; ঝঞ্চাবাত, গেঘশব্, দাকণ বভশব্দ, অতিস্থ,ল বৃষ্টিধাবা, 
এবং বৃক্ষসকল কম্পমান হইয়| পতিতস্কন্ধ হইতেছে, দেখিয়া নন্দ ভয় পাইলেন। “গোবৎস 
ছাড়িযা কিরূপেই বা আপনার আশ্রমে যাই, যদ্দি গৃহে না যাই, তবে এই বাঁলকেরই বাকি 
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হইবে” নন্দ এইবপ বলিতেছেন, আীহবি তখন কাদিতে লাগিলেন ; মাসাভয়ে ভাতিযুক্ত 
হইয়। বাঁপেব ক ধাবণ কবিলেন। ণই সময় বাধ। কুষ্েেব নিকট আসিয়। উপস্থিত 
হইলেন ।% 

রাধাব অপুবব শবিণা দখিষ। নন্দ বিস্মিত হইলেন, ঠিনি রাধাকে বলিলেন, “আমি 
গমুখে জানিযাছি, তুমি পঞ্মাবও অধিক হবিব প্রিধ। , গা ইশি পরম নিগুণ অচ্যত 
মহাবিষুত; তথাপি আমি মাশব, ধিখ্মাযায় মোহিত আছি । হে ভদ্রে' তোমার 
প্রাণনাথক আ্রহণ কব, ষথাধ শ্খা তন খাও । পশ্ডাঙ মানাধথ পুন্ন কবিধা আমার পুত্র 
আমাকে দিও ।” 

এই বলিয়া নন্দ বাধাকে বঞ্চসমর্পণ কবিলেন। বাধাও কুষ্চকে কোলে কবিয়। 

লইয়া গেলেন । দুবে গেলে বাধ বাসমণ্ল শ্মবণ করিলেন, তখন মনোহব বিহাধভুমি 
স্যষ্ট হইল । কুষ্ণ সেইখা7ন নীত হইলে কিশোবগুর্তি ধাবণ কবিলেন। তিনি বাধাকে 
বলিলেন, “ঘি গোলোকেব কথ। স্মবণ হয, তবে যাহ| স্বীকার কবিযাভি, তাহ। পুর্ণ ববিব।” 
তাভ।ব| এপ প্রমালাপে নিমুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে ভ্রঙগ। সেইখানে উপস্থিত হইলেন। 
তিনি বাধ।কে আনক স্বস্তি কবিলেন। পরিশেষে নিজে কন্তাকর্ত। হইযা, যথাবিহিত 
বেদবিধি অনুসারে বাধিকাকে বষ্ধে সম্প্রদান কবিলেন। তাহাদিগকে বিবাহবন্ধানে বদ্ধ 
কবিয়। তিনি অন্তহিত হইলেন । বায়াণেৰ সঙ্গে রাধিক।ব মথাশ।স্্র বিবাহ হইয়াছিল কি 
না, যদি হইয| থ|বে,। ভব পুর্বে কি পবে হইযাছিল, তাহ। ব্রঙ্গবৈবন্ত পুরাণে পাইলাম 
না। রাধাকুষ্চের বিবাহেণ পর বিহাবনর্ণন | বল। বাকন। “ঘ, ব্রঙ্গবৈবর্তেব বাসলীল।ও 
এবপ । 

যাহ। হউক, পাঠক দেখিবেন থে, ব্রঙ্গাবৈধঞকার সম্পুর্ণ নৃতন বৈপ্বধণ্্ম স্যট 
কবিযাছেন। সে বৈষ্ঞব্ধন্ম্নের নামগন্গমাত্র বিষ ব। ভাগবত ব| অন্য পুবাশে নাই । রাধাই 
এই নুতন বৈষ্ঞবধশ্মেব কেন্দ্রন্বনপ | জ্য়দেখ কবি, গীতগোবিন্দ কাব্যে এই নুতন 
বৈষ্ণবধশ্মাবলম্বন কবিযাই, .গাধিন্দগীতি বচণ। কবিবাডেন। শ্টাহাব দৃষ্টান্তানুসবণে 
বিদ্ভাপতি চণ্ীদাঁস প্রাভৃতি বাঙ্গালার বৈষ্ঞবগণ পুষ্চসঙ্গীত বচন! কবিযাছেন। এই ধর্ম 
অবলম্বন কবিষাঁই শ্রীটৈতগ্তদেৰ কান্তবসাশ্রিঠ আনব ভক্তিবাদ প্রচার কবিয়াছেন। 
বলিতে গেলে, সকল কবি, সকল খধি, সকল পুরাণ, সকল শান্দ্েব অপেক্ষা ব্রঙ্মাবৈবন্তকারই 
বালালীব জীবনের উপব অধিকতর আধিপত্য বিস্তার কবিযছেন। এখন দেখ! যাউক, এই 
নূতন ধর্ট্ের ভীশুপর্যয কি এবং কোথা হইতে ইহ উৎপন্ন হইল। 

ভারতবর্ষে যে সকল দর্শনশান্্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ছয়টি দর্শনেব প্রাঁধাস্থয 
সচবাচর স্বীকৃত হয়। কিন্তু ছয়টির মধ্যে দুইটিবই প্রাধান্য বেশী- ধেদান্তের ও সাঙ্ঘ্যের। 


১৪২ ক্ুষ্ণচরিত্র 


সচরাচর ব্যাঁসপ্রনীত ব্রঙ্গাপ্রলে বেদান্তদর্শনের স্যরি বলিয়। অনেকের বিশ্বাস । বস্তুত; 
বের্দার্তদর্শনেব আদি ব্রঙ্গাসূনে নহে, স্টপনিসদে। উপনিষদকেও পদান্ত বলে। উপনিষতুক্ত 
ব্রঙ্গাতত্ব, সপ্ক্ষেপত, ঈশ্বর ভিন্ন কিছু নাউ | এই জগঙ্ড ও জীবগণ ঈশ্বরেবই অংশ। তিনি 
এক ছিলেন, সিস্ক্ষা প্রযুক্ত বনু হইয়াছেন নি গবন!স্থা। জ্গাপান্স। সেই পরমাস্মার 
₹শ ; ঈশ্বরের নায়! হইতেই জ্গাবাগ্ঘহ। প্রাপ্ত, এব” সেই গায়। ভইঠে মুক্ত হইলেই আবার 
ঈশ্ববে বিলীন হইবে । ইহা অদ্বৈ হবাদে পবিপুর্না। - 

প্রাথমিক বৈঞ্ুবধশ্মেব হিন্তি এই পৈপন্থিক ঈশ্বক্ব দেব উপব নিন্সিত। বিষু্ এবং 
বিষুঃর অবত।ব কুষও, বৈদান্তিক ঈশ্মর | বিণওপুপ।ণে এবং ভাগবতে এলং তাদৃশ অগ্্যান্তা এ্রান্থে 
ঘে সকল বিপুঃস্টোন ব। কুষঃস্মেন আশ, ত1৯। স পরনে বা অসম্পূর্ণবপে অন্বৈতবাঁদাত্মক | 
কিন্তু এ বিষয়ে প্রধান উদাহনণ শাশ্িবেরব ভক্ঘর 2 গমখুশ্গান। 

কিন্তু অনৈতবাদ এবং দ্েতবাদও অ.শক রন হইতে পাবে আধুনক  সমযে 
শঙ্কপাঁচার্ধা, রামান্রজাগার্দ।, মপব ৮ ন্ট এবং পরত ন, এই চাবি জনে অদ্বৈতহাদেব ভিম্ন 
ভিন্ন ব্যাখ্য। করিয়। অদ্বৈহবাদ, বিশিষ্ট দৈতবাপ, টব দ্বৈঠাদ এবং বিশুদ্ধাদৈ তবাদ এই 
চারি প্রকার মত প্রচার কয়া ভন । কিশ্ু 1 শুকানো এন হিল না। প্রাচনকালে 
ঈশ্বব, এবং ঈশবস্থিত জগতে সঙ্গ টিষষে দুই খনন বাথ দখ। যা । প্রথম এই যে, 
ঈশ্ঘব ভিন্ন শাব কিছুই নাই । ভশ্রবই জগঙ, শুদ্ধি জাততিক কোন পদার্থ নাই । আর 
এক মত এই যে, জগত ঈশখন বা শন জ,ঙ শতচন, কিন্তু ঈশ্ববে জগঙ্ আছে-পসুত্রে 
মণিগণ। ইব |” ঈম্দনও জাগতিক সর্ব (দর্থে আছেন, কিন্তু ঈশ্ঘবব তদতিবিক্ত। প্রাচান 
বৈষ্বধন্ম এই দ্বিতীয় মতেবই উপব নিভব কবে। 

দ্বিতীয় ধান দর্শনশান্্ সাঙখ।। কপিলের সাঙ্খ। ঈশ্বপই ম্বাকাব কবে না। কিন্তু 
পরবস্তী সাঙ্যোবা ঈশ্বব স্বাকার কপিঘাছেন। আঙ্খেব স্বুলকণ এই, জডজগণ্ড বা 
জড়জগন্মযী শক্তি পবমান্থা। হইতে সংপূরণপপে পক 1 পবমাত। বা পুকষ সম্পূর্ন পে 
সঙ্গশুন্য ; তিনি কিঠুই কবেন না, এপং ভগতেৰ সগ ভাব কোন সন্থন্ধ নাই । জজগণ্ড 
এবং জডজগন্মযা শক্তিকে ইহার। “গকাতি নাম দিাচেন | এই গরকুতিই সর্ববশ্গগিকারিণী, 
সর্ববসধপ্রিণী, সর্দ্বসধশালিনী, এবং সর্বসংহারিণী। এই প্রকৃতঠিপূক্ষ তত্ব হইতে প্রকৃতি- 
প্রধান তান্্িকধন্মের উত্পন্তি। এই তান্ত্রিকধ্রে, ' গ্রক্ৃতিপুকষেব একত্র অথবা অভি 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্পাদিত হওয়াতে প্রঃতিপ্রধান বলিয়া এই ধন্ম লোকরঞ্ন হইয়াছিল। 
যাহার ঠ্ষবদিগের অদ্বৈতবাদে অসম্ুুস্ট, তাহাব। তান্রিকধন্ম্ের আশ্রয় গ্রহণ কবিয়ছিল। 
সেই তান্ত্রিকধশ্মেব সীবাংশ এই বৈষ্জবধন্মে সংলগ্ন করিয়। বৈষ্ঞবধণ্মকে পুনরুজ্জ্বল করিবার 
জন্য ব্রহ্ষবৈবর্তকার এই অভিনব বৈষ্ঞবধন্ম প্রচার করিয়াছেন অথবা বৈষ্ণবধর্শোর 


দ্বিতীয় খণ্ড ঃ দশম পরিচ্ছেদ ? শ্রীরাধ। ১০৩ 


পুনঃসংস্কার করিয়াছেন। তাহার স্থস্ট। বাঁধ! সই সাঙ্স।দিগের মুলগ্রকৃতিস্থানীয়া। যদিও 
ব্রঙ্গবৈবর্ভ পুরাণের ব্রলধখণ্ডে আছে যে, কৃষ্ণ মুলপ্রকৃতিকে স্গ্রি করিয়া, তাহার পর রাঁধাকে 
স্থষ্টি করিয়ছিলেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণচজন্মথ০ দখ। যাষ যে, কুষ্ণ শ্বয়ংই রাধাকে পুনঃ পুনঃ 
মূলপ্রকৃতি বলিয়! সম্বোধন করিততঠছেন | খা এ 
মমনাতশ পক হু মল গরধী তিবাশ্বা রা 1 
শিকল তল ৫ আল]? 


॥ ৬৭ শোক । 


পরমাত্বার সঙ্গে প্রকুতিব ব| কৃষ্ঞব সঙ্গ বাঁপাব কি সন্বন্ধ, তাহ। পুরাণকাৰ এইরপে 
বুঝাইতেছেন। ইহ। কৃষে্ণোক্তি। 


“যথা তপ্ত এগাঠঞ্চ “ভদে| হি নস বযোগ্বিম্‌ ॥ ৫৭ ॥ 
যথ ক্গ বে চধ বল।ং যাগ দাহিকা সততি। 

যথা পুথবং “গ্ষশ্চ তথ হ" কটি সন্ততম্॥ ৫৮ ॥ 
তিনা মৃদা খটং ৮ 'বনা স্বণেশি (গুলম্‌। 
কু-ালঃ ব্বনকাবশ্ট * হি শক্ডী কদা9ন ৫৯ ॥ 
তিথা ত্য” কটুং এ ৮ কও মহং কঃ 8 । 
স্ষ্টেরধ' বত ওং বীজশুপ1হহ৯)য তত ॥ ৩০ | 


কৃষ্ণ ব"ন্ছি মাং জো পাস্টবব বহিতং ষদা। 

শক্ত ভপা তত হি তবনৈব মহিহং পরম্‌। ৬২ ॥ 

তঞ্চ একস এ দা ভপ্তমাপ।বছবা পৃ? 

সবব* ও পর্দস[ সদ সকেষাধা এম শি ৯0৩০) 

ধংন্জাপমাত হা বাশ এন তব পয াসননহ 

হধ অব্বন্বীপ।।2] ফন্ণুক গভির উ5ি 0 

চা] , ৪79 ৮5০০ বিগ সি তং তদা। 

* শপ বা এদাকবিং গা হ্শল বিণা॥ ৩৫ ॥ 

সন্্বখীজন্ুবপোতহ২ বদ 24175 শুনরি | 

বরঞ্চ শর্গস্বদূপা স সব্কনণধারিণীা 1 উঠ 8৮ 
হীকফজন্মখণ্ডে ০৫ অধ্যায়ঃ । 


“ভুমি যেখানে, আমিও “খানে, আমাদপিগেব মধ্যে নিশ্চিত কোন ভেদ নাই। 
হুদ্ধে যেমন ধবলতা, অগ্নিতে খেমন দাহিকা, পুথিনীতে যেমন গন্ধ, তেমনই আমি তোমাতে 
সর্বদাই আছি। কুস্তকাব বিনা মৃত্তিকাঁয় ঘট করিতে পারে না, স্বর্ণকাঁর স্বর্ণ বিনা কুগুল 


১০৪ কৃষ্ণচরিত্র 


গড়িতে পারে না, তেমনই আমিও তোমা ব্যতীত স্ুষ্টি করিতে পারি না। তুমি স্বষ্টির 
আধারভূতা, আমি অচ্যুতবীন্ধরূপী। আমি যখন তোম। ব্যতীত থাকি, তখন লোকে 
আমাকে 'কৃষ” বলে, তোমার সহিত থাকিলে শ্াকৃষ্ণ বলে । তুমি আ, তুমি সম্পত্তি, তুমি 
আপ।রন্বরাপিণী, সকলের এবং আমার সর্ববশক্তিন্বরূপা। হে রাধে! তুমি স্ত্রী আমি 
পুরুষ, বেদত ইহ নির্ণয় করিতে পারে না। হে অক্ষরে ! তুমি সর্ববস্রূপা, আমি 
স্বরূপ । আমি ঘখন তিজন্ষরূপ, তুমি তখন তেজোরূপা। আমি যখন শরীরী নই, 
তখন তুমিও অশ্বীরিণী। হে সুন্দরি! আমি যখন যোগের দ্বারা সর্বববীজস্বরূপ হই, 
তখন ভুমি শক্তিন্সরূপা সর্নবন্্রীূপপ।রিণী হও)” 
পুনশ্চ, 
যখ।ইধ। তথ। খঞ্চ যণা ধাবল/ছুদ্ধগে ও 
০৬দঃ পদ।পি ন উবেগিশ্চিতপ্। তথ।বয়োত ॥ 2৬ ॥ 
রঃ সং কঃ ০ 

ত্বংকলাংশ।ংশকলয়া [বশ্বেধু সর্ধযোধিতঃ। 

ধা যেোবিং সা চ ভবতী যঃ পুমান্‌ সোইহমেব ৮ ॥ ৬৮ ॥ 

অহর্ধ পণ বহ্িন্ত্রৎ স্বাহ দাহিকা প্রিয়া । 

হুয়া সহ সমগোহহং মালং পকিঞ তত [বন ॥ ৩৯) 

অহং দীঞ্চিবতাং কুর্য); কলয়। তং প্রভ।[গ্রকা | 

সঙ্গ তশ্চ ত্বয়। ভাসে ত্বাং বিনাহং ন দাঞ্িমান্‌॥ ৭5 ॥ 

অহঞ্চ কলয়। চন্ন্তর্ধ শোভা ৮» রোহিণী। 

মনোহরন্তরয়া সং ত্বাং বিন। চনজুন্দরি ॥ ৭১। 

'অহমিক্্রশ্চ কপয়া প্বর্গলক্ষমীশ্চ ত্বং সতি। 

ত্বয়া সা্ধং দেবরাডেশ হতগ্রশ্চ ত্বয়। বিনা ॥ ৭২) 

'অহং ধন্মাশ্চ কগম়। অঞ্চ মুদ্ডিন্ঠ ধর্মিণী | 

ন[হং এক্ডে। ধন্মকৃতো ত্বাঞ্জ বন্মজিয়াহ বিনা ॥ ৭৩ | 

অহং ষজ্ঞন্চ কলয়া হঞ্চ স্বাংশেন দক্ষিণা । 

ত্য সাদ্বীঞ্চ ফলদোংপ্যসমথন্তয়। বিনা ॥ ৭৪ ॥ 

কলয়া পিতিলোকোহহং স্বাংশেন ত্বং স্বধা সতি। 

ত্বয়।লং কব্যদানে 5 সদ] নালং ত্যা বিনা ॥ ৭৫ ॥ 

খএঞ্চ সম্পতন্বরূপাহমীখরশ্চ সয়া সচ। 

লঙ্গীব্ক্তক্য। লক্গাযা নিআকশ্চাপি হত বিন ॥ ৭৩ ॥ 

মহং পুমাংস্কং গ্রকতিন অষ্টাহং ত্বয়া বিনা। 

যথা নালং কুল।লশ্চ ঘটং কর্তং মৃদা বিনা ॥ ৭৭ ॥ 
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অহুং শেষশ্চ কলয়া স্বাংশেন ত্বং বন্ুন্ধরা | 
বাং শস্তারত্বাধারাঞ্চ বিভল্মি মুদ্ধি, হ্বন্দর ॥ ৭৮ ॥ 
ত্বঞ্চ শাস্তিশ্চ কাস্তিশ্চ মুদ্তিমুরত্তিমতী সতি। 
তুষ্টিঃ পুষ্টি: ক্ষমা লঙ্জ। ক্ষুভৃষ্ণ) চ পরা দা ॥ ৭৯। 
নিদ্রা শুদ্ধা চ তন্দ্রা চ মুচ্ছা চ সম্ততিঃ ক্রিয়া । 
মুক্তিরূপা ভক্তিবপা দেহিনাং ছুঃখরূপিণী ॥ ৮০ ॥ 
মমাধারা সদ! হঞ্চ তবাত্মাহং পরম্পরম্‌। 
যথা তু তথাহঞ্চ সমৌ প্রকূতিপৃক্ষো | 
নহি স্থট্টিভবেদেরি দ্ধযোরেকতরং বিন। ॥ ৮১ ॥ 
শ্রকুষ্চজন্মথণ্ডে, ৬৭ আধা য় 1* 
“যেমন দুগ্ধ ও ধবলত।, তেমনই .যখানে আমি, সেইখানে ঠমি। তোমাতে 
আমাতে কখনও ভেদ হইবে না, ইহ! নিশ্চিত । এই বিশ্বের সমস্ত স্ত্রী তোমার কলাংশের 
ংশকলা ; যাহাঁই স্ত্রী, তাহাই তুমি; যাহাই পুরুষ, তাহাই আমি। কলা দ্বারা আমি 
বহ্ছি, তুমি প্রিয়। দাহিক। স্বাহ।; তুমি সঙ্গে থাকিলে, আমি দগ্ধ করিতে সমর্থ হই, তুমি 
ন। থাকিলে হই না। আমি দীপ্তিমান্দিগের মধ্যে সুষ্ধ্য, তুমি কলাংশে প্রভ; তুমি সঙ্গে 
থাকিলে আমি দীপ্তিমান হই, তুমি না থাকিলে হইনা। কলা দ্বারা আমি চন্দ্র, তুমি 
শোভা ৪ রোহিণী; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি মনোহর; হ সুন্দরি! তুমি না থাকিলে 
নই। হে সতি' আমি কল। দ্বার ইন্দ্র, তুমি স্বর্গলম্মনী; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি 
দেবরাজ, ন। থাকিলে আমি হতশ্রী। আমি কল! দ্বার। ধণ্ম, তুমি ধশ্মিণীমৃত্তি ; ধর্্ম- 
ক্রিয়ার স্বরূপা ভুমি ব্যতীত আমি ধশ্মকাধ্ ক্ষমবান হই নাঁ। কল। দ্বারা আমি য্তন্, 
তুমি আপনার অংশে দক্ষিণ।; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি ফলদ হই, তুমি না থাকিলে 
ভাহাতে অসমর্থ । কলা দ্বার আমি পিতুলোক, হে সতি! তুমি আপনার অংশে স্বধ। ; 
ভোম। ব্যতাত পিঞ্দান বৃথ।। তুমি সম্পত্ত্বরূপা, তুমি সঙ্গে থাকিলেই আমি প্রভূ; 
তুমি লক্গমা, তোম।র সহিত আমি লক্ষনীযুক্ত, তুমি ব্যতীত নিঃভ্রীক। আমি পুরুষ, তুমি 
প্রকৃতি; তোম। ব্যতীত আমি অফ্ট। নহি; মৃত্তিকা ব্যতীত কুম্তকার ঘেমন ঘট করিতে 
পারে না, তৌমা বাতীত আমি তেমনই স্থষ্টি করিতে পারি না। আমি কল। দ্বার৷ শেষ, 
তুমি আপনার 'মংশে বস্থহ্ধরা; হে স্থন্দরি। শশ্যরতবধার স্বরূপ তোমাকে আমি মস্ত্রকে 
বহুন করি। হে সতি! তুমি শাস্তি, কান্তি, মুত্তি, মু্তিমতী, তু, পুষ্টি, ক্ষমা, লজ্জা, স্ুভূষণ 


* বঙ্গবাশী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত সংস্করণ হইতে ইহা! উদ্ধত করা গেল। মলে কিছু 
গোলযোগ আছে বেধ হয। 
১৪ 
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এবং তুমি পর। দয়।, গুদ্ধা নিড্র।, তন্দ্রা, মুচ্ছা, সম্ভতি, ক্রিয়া, মুর্তিরূপা, ভক্তিরূপা, এবং 
জীবের ছুঃখরূপিবী। তুমি সদাই আমার আঁধার, আমি তোমীর আত্বা; যেখানে তুমি, 
সেইখানে আমি, তুল্য প্রকৃতি পুরুষ; হে দেবি! দুইএর একের অভাবে স্থষ্টি হয় না।৮ 

এইক্ূপ আরও অনেক কথ। উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ইহাতে যাহ! পাই, তাহা 
ঠিক সাঙ্্ের প্রকৃতিবাদ নহে। সাখ্যের প্রকৃতি তন্ত্রে শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল । 
প্রকৃতিবাদ এবং শক্তিবাদে গ্রভেদ এই যে, প্রকৃতি পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন । প্রকৃতির 
সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধ সাগ্থ্যপ্রবচনকার স্ফাটিক পাত্রে জবাপুস্পের ছাঁম্মার উপমা খারা 
বুঝাইয়াছেন। স্ফাঁটিক পাত্র এবং জব।পুষ্প পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌; তবে পুস্পের 
ছায়৷ স্ফাটিকে পড়ে, এই পধ্যন্ত ঘনিষ্ঠত।। কিন্তু শক্তির সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ এই যে, 
আত্মাই শক্তির আধীর। যেমন আধার হইতে আধেয় ভিন্ন হইয়। থাকিতে পারে না, 
তেমনই আত্ম। ও শক্তিতে পার্থক্য নাই। এই শক্তিবাদ ঘষে কেবল তত্ত্রেইে আছে, এমন 
নহে। বৈষ্ণব পৌরাণিকেরাও সাঙ্খের প্রকৃতিকে বৈষ্বী শক্তিতে পরিণত করিয়াছেন। 
বুঝাইবার জগ্য বিষুংপুরাণ হইতে উদ্ধত করিতেছি £-- 


' নিত্যৈব সা জগন্সাতা বিষ্োঃ শ্রীরনপায়িনী । 

ধথ। সর্ধগতো বিঞ্ুম্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ॥ ১৫ ॥ 
অর্থে বিষুরিয়ং বাণী নীতিরেষা নয়ো। হরিঃ। 

বোধে! বিষ্ুরিয়ং বুদ্ধিরর্মোহসৌ লঙক্রিয়া ত্তিয়ম্‌ ॥ ১৬ 
ষ্টা বিষুরিয়ং কৃষ্টিঃ শ্রীভূ মিভ্‌ ধরো হপিা। 

সস্তোষো ভগবান্‌ লঙ্গীস্তষ্টিমৈত্রে। | শাশ্বতী ॥ ১৭ | 
ইচ্ছা শ্রর্গবান্‌ কামে যঙ্জোহসৌ। দক্ষিণা তু স।। 
অ।গ্যাহুতিরসৌ দেবী পুরে।ভাশো জনাদ্দনঃ ॥ ১৮ ॥ 
প্জীশালা মুনে ! লক্গমীঃ প্রাপ্ধ শো মবুস্থদমঃ | 
চিতিপশ্দী্রিখুপ ইঞ্য। শ্রর্ভগব।ন্‌ খুখঃ ॥ ১০ ॥ 
সামন্বরূপো ভগবান্‌ উদ্গীতিঃ কমলালয়া। 

স্বাহু। লক্ষ্ীর্জগন্নাথো বাচদেবো হুতাশনঃ ॥ ২০ ॥ 
শস্করে! ভগবান্‌ শোৌরিভূতিগৌরী দ্বিজোতুম। 
মৈত্রেয় ! কেশবঃ হুয্যস্তৎগ্রভা কমলালয়া ॥ ২১ ॥ 
বিষুধ পিতৃগণঃ পদ্ম! স্বধা শাঙ্বততুষ্টিদা। 

সো; শ্রীঃ সর্ধাত্মকো বিষ্রবকাশোহতিবিস্তরঃ ॥ ২২। 
শশাঙ্ক; জরীধরং কাস্তিং শ্রীস্তশ্তৈবানপায়িনী । 
ধৃতির্পন্্ীর্জগচ্চেষ্ট বামুঃ সর্বত্রগো হবিঃ ॥ ২৩ ॥ 
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ক্লধিদ্িজ ! গোবিন্দস্ত'হল শ্রীর্মহানতে 11 

লক্মীস্ববূপ মন্দ্রানী দেবেনা মধৃস্থদনঃ ॥ ২৪ ॥ 

যমশ্চ ক্ধবঃ সাক্ষা” পূমোর্ণা কমলালষা 

খছি, শ্রী শ্রীধপে! দেবং ক্মবমেল পনেশ্ববত ॥ ২৫ । 

“গীর" লক্শীমৃহ ভাগ “কশবে। বচ্ণ, স্বঘম। 

ব্রীদেবসেনা_নিপ্রেন্দ | দেবসনাপতিভবিত ॥ ১৬ 

এবষ্টন্তে। গদাগাণিঃ একি নক্মীদিজোন্তম 1 1 

কাচা লশ্বানিমেযোতসে। হবহতভোহাচো বলা তুস। 

০তযহস। লক্ষ্মী, গদীপোহসে। সর্ব সক্ধেশ্ববে। হবি | ২৭। 

হত জগন্ম।তা শ্পিষু মপণ স্থিত 1 ০৮ । 

খি০প্বী শদ্দিবসা দখশ্চক্রগদাববঃ | 

শপ্রনো বো বিদ্বরহ পদ্মবনালযা ॥ ২১ 

নদ ম্ববপো ভগবান্‌ শ্রীর্ণপীকপস" স্থিতি" । 

ধবজশ্চ পুগুবাকাক্ষঃ পতাকা কমলালযা ॥ ৩ ॥| 

তৃষ্ণা লক্ষমীর্জশংস্বামী লোভে নাবাষধণঃ পরঃ । 

ব্বাগগী চ ধশ্শজ্ঞ | লক্ষমীর্গোবিন্দ এব চ ॥ ৩১ ॥ 

কিঞ্চাতিবহুনোক্জেন সংক্ষেপেণেদমুচযতে | 

দেবতি্ধ্যগ্বন্ুম্যাদে পুংন।মি ভগবান্‌ হরিঃ। 

পীনাঘ়ি লঙ্গা বৈধ শানযোধিগ্ঠাত পবম্‌ ৩১ ॥ 
শ্রীবিধ্পুবাদে গ্রথতেহ*নে হাইটমোভ ধায় | 


“বিষুর শ্রী সেই জগন্মাত অক্ষষ এখং শিশা। ভে দ্বিজোত্তম । বিগ সর্বগত, 
ইনিও সেইরূপ। ইনি বাক্য, বিষু্ অর্থ; ইনি নীতি, হরি নয়; ইনি বুদ্ধি, বিষুঃ বোধ, 
ইনি ধর্ম, ইনি সতক্রিয়। ; বিষু অফ্টা, ইনি সি; স্রী ভূমি, হরি ভূধর ; ভগবান্‌ সন্তোষ, 
হে মৈত্রেয় ! লঙ্গনী শাশ্বতী তুগ্টি ; শ্রী ইচ্ছা, ভগবান কাম; তিনি যত, ইনি দক্ষিণ; 
জনাদ্দন পুরোডাশ, দেবী আছ্যাুতি; হে মুনে! লক্গমী পত্বীশাল।, মধুসুদন প্রাথংশ ; 
হরি যুপ, লক্গমী চিতি ; ভগবান্‌ কুশ, শ্রী ইধ্া। ; ভগবান্‌ সাম, কমলালয়া উদগাতি ; লক্ষমী 
স্বাহ, জগন্নীথ বাসুদেব অগ্নি, ভগবান শৌরি শঙ্কর, হে দ্বিজোত্তম | লক্গমী গৌরী ; জে 
মৈত্রেয় ! কেশব সূর্য্য, কমলালয়া তাহাব প্রভ।; বিষণ্ণ পিতৃগণ, পক্সা -নিত্যতুণ্টিদ স্বধ। ; 
্ত্ী স্বর্গ, সর্বাত্মক বিষণ অতিবিস্তৃত আক।শস্বরূপ : শ্রীধর চন্দ্র, স্ত্রী তাহার অক্ষয় কান্তি; 
লক্ষ্মী জগচ্ছেষ্ট। ধৃতি, বিষণ সর্ববত্রগ বাঁধ; হে দ্বি্ভ। গোবিন্দ জলধি, হে মহাঁমতে! শ্রী 
তাহার বেল। ; লক্ষনী ইন্দ্রাণীস্বপা, মধুসূদন দেবেন্দ্র ; চক্রধর সাক্ষা্ড যম, কমলালয়া ধূমোপা ; 
প্ী খদ্ধি, শ্রীধর স্বয়ং দেব ধনেশ্বব ; কেশব স্বয়ং বরুণ, মহাভাগ! লক্গদী গৌরী; হে বিপ্রেক্্ ! 


১০৮ কষ্চচরিত 


জী দেবসেনা, হরি দেবসেনাপতি ; গদাধণ পুক্ষক!র, হে দ্বিজোত্তম । লঙ্গমী শক্তি ; লঙ্গী 
কাষ্ঠা, ইনি নিমেষ; ইনি মুহুত্ব, তিনি কলা; লঙ্গমী আলোক, সর্বেনশব হরি সর্ব প্রদীপ: জগম্মাত। 
শ্রী লতা» বিষু ক্রমরূপে সংশ্থিত ; শ্রী বিভাবনী, দেন্চক্রগদাধব দিবস; বিষুঃ বরপ্রদ বর, 
পল্মাবনালয়। বধূ; ভগবান্‌ নদী, শ্রী নদাবপ।; পুঞ্ণবীকাক্ষ ধব্জ, কমলালয়া পতাকা ; 
শন্দমা চুষা, জগতন্বামী শাবায়ণ পরম লোশ ; ত ধন্মজ্ত । পন্মমী রতি, গোবিন্দ রাগ; অধিক 
উক্তির প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে বলিতেছি, দব তিষ্যক্‌ মনুষ্যাদিতে পুণ্নামবিশিষ্ট হরি, এবং 
্লীনামবিশিষ্টা লঙগনী | হে মৈজেয়! এই ছুই ভিন্ন আব কিছুই নাই ।” 

বেদান্তের যাহ। মায়াবাদ, সাঁঞঙ্ঘে তাহা প্রকুতিবাদ। প্রকুতি হইতে শক্তিবাঁদ। এই 
কয়টি শ্লোকে শক্তিবাদ এবং অদ্বৈতবাদ মিলিঠ হইল । বোধ হয়, ইহাই স্মবণ রাখিয়। 
ব্রঙ্মবৈবরন্নকার লিখিয়াছেন যে, কুঞ্জ বাধীকে বলিতেছেন .ব, ভূমি না থাকিলে, "মামি কৃষ্ণ, 
এবং তুমি থাকিলে আমি শীকুষ্ণচ | বিবুঃপুবাণকথিত এই শী লইয়া তিনি আীকৃষ্ । পাঠক 
দেখিখেন, বিষু্পুবাণে যাহ] শী সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, ব্রাবৈববে বাণ। সন্বঙ্গে ঠিক তাহাই 
কথিত হইয়।ছে। বাধ। সেই শ্রী। পরিচ্ছেদেব উপর আমি শিবোঁশাম দিয়াছি, “আীরাধ।” | 
রাধ| ঈশ্ববেব শক্তি, উভয়ের বিধিসম্পািত পবিণয, শক্তিমানেৰ শক্তিণ শ্কপ্তি, এবং শক্তিরই 
বিকাশ উভয়ের ধিহ।র | 

ষে ব্রঙ্গবৈবর্ত পুবাণ এক্ষণে বিদ্যমান আছে, তশকথি ত ধাধাত'ৰ' কি, তাহা বোধ করি 
এতক্ষণে পাঠককে বুঝাইতে পারিলাম ' কিন্তু আদিম ব্রঙ্গবৈবর্ঘ পুরাণে 'রাধাতত্ব' ছিল কি? বে!ধ 
হয় ছিল; কিন্ত এ প্রকার নহে। বর্তমান ব্রঙ্গবৈধর্ডে রাধ। শব্দের বু।ত্পন্তি অশেক প্রকার দেওয়! 
হইয়াছে । তাহার ঢইটি পুর্ণে্ষ ফুটনোটে উদ্ধত কবিয়।ছি, আব একটি উদ্দ » করিতেছি £- 


“বেষেশ হি কোটিজন্মাথ* কর্মভোগং সভা শ্রাভম 
আকারে গর্ভবাসঞ্চ সৃত্যুঞ্ক রোগমুংস্থজেঙ ॥ 2০৬) 
ধকার আধুষো হানিমাকারো ভববন্ধনম্‌। 
শ্রবণম্মবণোক্তিভ্যঃ প্রণশ্তান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১০৭ ॥ 
রাকারে নিশ্চলাং ভক্তিং দান্তং কৃষ্ণপদানুচজ । 
সর্কেগ্িতং সদানন্নং সর্বসিদ্ধৌঘমীশ্বরম্‌ ॥ ১,৮ ॥ 
ধকারঃ মহবাসঞ্চ তভ্ত,ল্যকাঁলমেব ৮ । 
দ্দাতি সাষ্টিং সারূপ্যং তন্বজ্ঞানং হরেঃ সমম্‌ ॥ ১০৯ ॥৮ 
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্‌, শ্রকষ্ণজন্মখণ্ডে ১৩ অঃ। 


ইহার একটিও বাঁধা শব্দের প্রকৃত বুতপত্তি নয়। রাধ. ধাতু আরাধনার্থে, পুজার্থে। 
যিনি কৃষ্ণের আরাধিকা, তিনিই রাঁধ। বা রাধিকা । বর্তমান ব্রহ্ষবৈবর্তে এ ব্যুৎপত্তি কোথাও 


শ্পী শক পাতিল বি শিপ শিপ শপ শি শীশী শীশিিট পাশ পিল ০ শত 


দ্বিতীয় খণ্ড; এক।দশ পরিচ্ছেদ £ রন্দাবনলীলাব পরিসমাপ্তি ১০৯) 


নাই। যিনি এই রাধা শব্দের প্রকৃত বুুণ্পত্তি গোপন করিয়। কতকগুল। অবৈয়াকরণিক কল 
কৌশলের দ্বার। ন্্রান্তি জম্ম ইবার চেষ্ট। কারয়াছেন, এবং ভ্রান্তির প্রতিপোঁষণার্থ মিথা! করিয়। 
সামবেদের দোহাই দিয়াছেন,*& কিনি কখনও রাধ।' শব্দের স্গ্িকারক নহেন। যিনি রাধ। 
শব্দের প্রকৃত ব্যুৎ্পত্তির অনুযায়িক হইয়, রাঁধারূপক রচন। করেন নাই, তিনি কখনও রাধার 
স্থট্িকর্তা নেন | সেই জন্য বিবেচন| করি যে, আদিম ব্রঙ্গবৈবর্তেই রাধার প্রথম স্যষ্টি। এবং 
সেখানে রাধ। কৃষ্ণার(ধিক। আদর্শরূপিনী গোগী ছিলেন, সন্দেহ নাই। 

রাধা শব্দের আর একটি অর্থ আছে-বিশাখানক্ষত্রেরণ একটি নাম রাধা! 
কৃত্তিক। হইতে বিশাখা চতুর্দশ নক্ষত্র । পূর্বে কৃত্তিক। হইতে বঙুসব গণনা হইত। কৃত্তিকা 
হইতে রাশি গণনা করিলে বিশাখা ঠিক মাঝে পড়ে। অতএব রাসমণ্চলের মধ্যবস্তিনী হউন 
ব। ন। হউন, রাধ। রাশিমণ্ুলের বা রাশমণ্ডলের মধ্যবস্তী বটেন। এই 'রাশমশুলমধা বস্তিনী' 
রাধার সঙ্গে রাসম খলের' রাধার কোন সন্বন্ধ আছে কি না, তাহ। আসল ব্রহ্গবৈবর্তের অভাবে 
স্থির কর। অসাধা। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
বৃন্দাবনলীলাএ পরিসমাপ্ডি 


ভাঁগবতে বুন্দাবনলীল। সন্বন্দীয় আব কয়েকট| কথ। আঁছে। 

১ম, নন্দ এক দিন সান করিতে যমুনায় নামিলে, বরুণের অনুচর আসিয়। তাহাকে 
ধরিয়৷ লইয়া বরুণালয়ে যায়। কৃষ্ণ (,সখ|নে গিয়। নন্দকে লইয়। আসেন। শাদ1 কথায় 
নন্দ এক দিন জলে ডুবিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাহাকে উদ্ধত করিয়াছিলেন । 

২য়, একট সাপ আসিয়। এক দিন নন্দকে ধরিয়াছিল। কৃষ্ণ সে সর্পের মুখ হইতে নন্দকে 
মুক্ত করিয়া সর্পকে নিহত করিয়াছিলেন। সর্পটা বিদ্ভাধর। কৃষ্ণম্পর্শে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়। 
স্বস্থানে গমন করে । শাদ। কথায় কৃষ্ণ একদিন নন্দকে সর্পমুখ হইতে রক্ষ। করিয়াছিলেন | 

৩য়, শঙ্খচুড় নামে একট। অন্থর আসিয়। ব্রজ্গাঙ্গনাদিগকে ধরিয়া লইয়| যায়। কৃষ্ণ 
বলরাম তাহার পম্চাদ্ধাবিত হইয়া ব্রজাজনাদিগকে মুক্ত করেন এবং শঙ্গচুড়কে বধ করেন। 
ব্র্গবৈবর্তুপুরীণে শঙ্খচুড়ের কথ ভিন্নপ্রকার আছে, তাহীর কিয়দংশ পূর্বেব বলিয়াছি। 

৪র্থ, এই তিনটা কথ| বিষু্পুর|ণে, হরিবংশে বা মহাভারতে নাই। কিন্ত কৃষ্ণকৃত 
অরিষ্টীস্থর ও কেশী অস্থরের বধবৃততানত হরিবংশে ও বিষুঃপুরাণে আছে এবং মহাভারতে 


০৬২ ৮ পপ্রিত সপ পি পিশীশিটীয পপতপাপিশিশিপিপশশাশি ৩৮৩ পিপীশিশিশি পপপাশীপ আশা তাপ পি পিপাসা ৯০০৮ কাট পপ ৩ পাক পপ পপ | এপ লা দল পীর এছ 5 ৯ 





* রাধাশবস্ত বুংপত্তঃ সাঃবেদে নিরূশ্তি। ।--১৩ অঃ, ১৯৫৩ । 
1 রাধা বিশাণা পুষে তু সিধ।তিষ্টো শ্রবিষ্ঠরা ।-অমরকোষ। 


১১৬ কৃষ্ণচরিত্র 


শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় তাহার প্রসঙগও আছে। অরিষ্ট বুষপী এবং কেশী অশ্মজগী। 
শিশুপাল ইহাদিগকে বৃষ ও অশ্ব বলিয়াই নির্দেশ করিতেছেন । 

অতএব প্রথমোক্ত তিনটি বৃত্তান্ত ভাগবতকার প্রণীত উপন্যাস বলিয়' উড়াইয়। দিলে 
অরিম্টবধ ও কেশিবধকে সেরূপে উড়াইয়। দেওয়। যায় না । বিশেষ এই কেশিবধবৃত্তান্ত 
অথর্ববসংহিভাঁয় আছে বলিয়াছি । সেখানে কেশীকে কৃষ্ণকেশী বল! হইয়াছে । কৃষ্ণকেশী অর্থে 
যার কাল ঢুল। খথেদসংহিতাতেও একটি কেশিসুক্ত আছে (দশম মণ্ডল, ১৩৬ সুক্ত )। 
এই কেশী দেব কে, তাহা অনিশ্চিত। ইহার চতুর্থ ও পঞ্চম খক্‌ হইতে এমন বুঝ। যায় যে, 
হয়ত মুনিই কেশী-দবত1। মুনিগণ লম্বা লম্ব চুল রাঁখিতেন। এ দুই খকে মুনিগণেরই 
প্রশংস। করা হইতেছে । 1৬৮1৮ সাহেবও সেইরূপ বুঝিয়াছেন। কিন্তু প্রথম খকে, অন্যপ্াকাব 
বুঝ!ন হইয়াছে । প্রথম খক্‌ বমেশ বাবু এইরূপ বাঙ্গাল| অনুবাদ কবিয়াছেন ৫ 

“কেশা নামক যে দেব, তিনি অগ্রিকে? ভিনিই জলে, ভিনি ভূপোক ও ছালে।ককে ধাধণ করেন । 
সমস্ত সংসারকে কেশীই আলোকের দ্বাবা দর্শনযোগ্য কবেন। এইযে জ্যোতি, ইহার নাম কেশা।” 

তাহ। হইলে, জগদ্ধযগ্জীক যে জ্যোতি, তাহাই কেশী। এবং জগদাবরক যে জ্যোতি, তাহাই 
কৃষ্ণকেশী। কুষ্ণ তাহাবই নিধনকর্তা, অর্থা্ কৃষ্ণ জগদাববক তমঃ প্রতিহত করিয়াছিলেন । 

এইখানে বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি । এক্ষণে আলোচা যে, আমর ইহাব ভিতর 
পাইলাম কি? এতিহাসিক কথ কিছুই পাইলাম না বলিলেই হয়। এই সকল পৌরাণিক 
কথা অতিপ্রকৃত উপন্যাসে পরিপুর্ণ । তাহার ভিতর 'এঁতিহ।সিক তত্ব অতিত্রলর্ভ। আমরা 
প্রধানতঃ ইহাই পাইয়।ছি যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে ষে সকল প্রবাদ আছে--চৌরবাদ এবং পরদারবাদ 
--সে সকলই অমুলক ও অলীক। ইহাই প্রতিপন্গ করিবার জন্য অ।মবা! এত সবিস্তারে 
ব্রজলীলার সমালোচন। করিয়াছি। এতিহাসিক তত্ব যদি কিছু পাইয়া থাকি, তবে সেটুকু 
এই,--অত্যাচারকাবী কংসের ভয়ে বন্থুদেব আপন পত্বী রোহিণী এবং পুত্রদ্বয় রাম্‌ ও কৃষ্ণকে 
নন্দ(লয়ে গোপনে রাখিয়াছিলেন । কৃষ্ণ শৈশব ও কৈশোব সেইখানে অতিবাহিত করেন। 
তিনি শৈশবে রূপলাবণ্যে এবং শিশুস্থলভ গুণসকলে সর্ববজনের প্রিয় হইয়াছিলেন। কৈশোরে 
তিনি অতিশয় বলশালী হুইয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনের অনিষ্টকারী পশু প্রভৃতি হনন করিয়। 
গোপালগণকে সর্ববদ| রক্ষা করিতেন। তিনি শৈশবাঁবধিই সর্দবজন এবং জর্ববজীবে 
কারুণ্যপরিপূর্ণ--সকলের উপকার করিতেন। গোপালগণ প্রতি এবং গোপবালিকাগণ প্রতি 
তিনি শ্নেহশালী ছিলেন। সকলের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিতেন এবং সকলকে সন্তুষ্ট 
রাখিতে চেষ্টা! করিতেন, এবং কৈশোরেই প্রকৃত ধশ্মতত্বও ভীহার হৃদয়ে উল্তাসিত হইয়াছিল । 
এতটুকু এতিহাসিক তত্বও যে পাইয়াছি, ইহাও সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তবে ইহাও 
বলিতে পারি যে, ইহার বেশি আর কিছু নয়। 


তৃতীয় খণ্ড 


সথনাছালন্কা 


যত্ছুনোত্ি সত1ৎ € তুম্বতেনামুতযোনিন। | 
ধক্ক্ার্থবায বহাবাহিশুুশ্মৈ সভ্যাত্মানে নম ॥ 
শাক্তিপির্বণি, ৪৭ অধ্যায়ঃ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
কংসবধ 


এদিকে কংসের নিকট সংবাদ পহুছিল যে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বপরাম অতিশয় 
বলশালী হইয়াছেন। পুতন| হইতে অরিষ্ট পর্যন্ত কংসানুচব সকলকে নিহত করিয়াছেন । 
দেবধি নারদ গিয়া কংসকে বলিলেন, কৃষ্ণ-রাম বস্থুদেবের পুত্র। দেবকীব অফ্টমগর্ভজ। 
বলিয়। যে কন্যাকে কংস নিহত করিয়াছিলেন, দে নন্দ যশোদার কন্যা । বন্থদেব সন্তান 
পরিবন্তিত করিয়া কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছেন। ইহা শুণিয়া কংস ভীত ও 
ক্রুদ্ধ হইয়া বস্থদেবকে তিরস্কত করিলেন) এবং তীহাঁব বধে উদ্ভত হইলেন; এবং রাম 
কুষ্কে আনিবাব জন্য অক্তুবনাম। এক জন যাদবপ্রধানকে বুন্দাবনে “প্রবণ করিলেন । 
এ দিকে কংস আপনার বিখাশ বলবান্‌ মল্পদিগের দ্বারা রাঁম-কুঞ্চেব বর্ধসাধনের 
অভিপ্রায়ে ধনুন্মথ নামে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন । রাম-কৃ্ণ অক্ুব কর্তৃক তথায় 
আনীত হইয়। *%* রঙ্গভূমিতে প্রবেশপুববক্ষ কংসের শিক্ষিত হস্তা কুধলয়।পাড়কে ও 
লব্ধপ্রতিষ্ঠ মল চাণব ও মুগ্টিককে নিহত কবিলেন। ইহা! ,দখিয়া কংস শন্দকে লৌহময় 
(নগড়ে অবরুদ্ধ কর্রিধার এবং বন্থদেবকে বিনাশ কবিবার জন্য 'আদেশ কবিয়। কুষ্জ- 
বলরামকে তাড়াইয়া দিবাঁৰ আজ্ঞা করিলেন। তখন যে মঞ্চে ম্লযুদ্দ দেখিবাধ জন্য 
অন্যান্য যাদবের সহিত কংস উপবিষ্ট ছিলেন, কৃষ্ণ লক্ষপ্রণান্‌ পুর্ববপ '25পধি আবোহণ 
কবিয়। কংসকে ধরিলেন এখং তাহাকে কেশেব দ্বাবা আক্ষণ করিয়া রঙ্গভূমে নিপাতিত 
ও তাহাকে নিহত করিলেন । পরে বস্ুদেখ দেবখকী গ্রভৃতি গুকজনকে যথাবিহিত বন্দন| 
করিয়। কংসের পিত। উগ্রসেনকে রাজে; অভিষেক করিলেন। নিক্গে বাজ। হইলেন না। 


' পথিমধ্যে কুঁজা-খটিত ব্যাপারটা আছে। খিষ্ুপুবাণে শিন্দনীয় কথা কিছু নাই। ফুক্কা 
আপনাকে স্থন্দরী হইতে দেখিয়! রুষ্ধকে নিজ মন্দিংব যাইতে আনবোধ কারলেন, কৃষ্ণ হাসিষাই অস্থির | 
বিষুপুরাণে এই পর্য্যস্ত। কৃষ্ণেব এ ব্যবহার মানবোচিত ও সঙ্গনোচিত। কিন্তু ভাগবতকার ও 
্রঙ্ষবৈবর্তকার তাহাতে সন্থুষ্ট নহেন। কুন্সাব হঠা উক্তিগ হঠাৎ পুখঞ্কাৰ দিষ[ছেন, শেষ খাতায় 
কুন্ড। পাটরাণী | 

আমরা এইখান হইতে ভাগবন্তের নিকট বিদায় এহণ কবিকাম। তাহার কারণ, ভাগবতে 
এতিহাসিক কথা কিছুই পাওয়া ঘায না) যাহ পাওয়া মায়। তাহা বিষ্ুপুবাণে৪ও আছে। তদতিরিক্ত 
যাহ! পাওয়া যায়, তাহ! অতিগ্রকৃত উপন্তাস মায়। তবে ভাগবতকধিত বাল্যলীলা অতি গ্রাসিদ্ধ বলিয়া, 
আমরা ভাগবতের সে 'শ'শের পবিচধ দিতে বাধা হইযাছি। এক্ষণে ভাগবতের নিকট বিদার ওই৭ 
করিতে পারি। 

১৫ 


১১? কুলগচবির 


হরিবংশ « প্রাণ সকলে এইলাদ কংসবপরৃভ্প্ত বথিঠ হইয়াজে । কংসব্ধ 
প্রতিহাসিক খটন। খটে, কিন্ত তদ্বিষয়ক এঠ বিববণ এঠিহাসিক ঠাশন্য 1 ইহাতে বিশ্বাস 
করিতে গেলে, অতিপ্রকহ ব্যাপাবে বিশ্বাস করিতে হয়। প্রথমতঃ দেবষি নারদের 
অস্তিঠে বিশ্বাস করিঠে হয়। হার পর সই দৈববাণী;ত বিশ্বাস করিতে হয়ত কেন ন, 
কংসের ভয় সেই দৈখলানান্মৃঠি হইতে ডত্পন্। হাতা জাভা ছঈটি গোপবালক আসিয় 
বিনা যুদ্ধে সভামধ্ো মথুপাধিপঠিকে শিনস্ট করিবে, ইহ হ সহজে বিশ্বাস কণা যায় ন।। 
অতএব দেখ। ঘাউক যে, সব্বপ্গাগান গ্রন্থ মহাখাবতছে এই বিষ কি আছে | মহাভাবতের 
সভাপর্েন জবাসন্ধবধ-পর্পবধায়ে কুণত। নিজে শিজেব পুপবরুন্থান্ত  যুধিচিবের নিকট 
বলিতেছেন ১-- 

“কতকাল শতাত 5ঠ2) পীণসা [পখগণণে পবাচঠত বিণ সহাদিপ। 9 হগ্টলা নম বাডিদগের 
2 কাকে বিবাঠ কগিযাছিল | জী পৰাস্যাস্ীণ বাঙবলে জট তিবর্গত 2 পরাজয় কও ত সর্ধাপেহ্ষি। পধান 
হইয়া উঠিল । ভোজবণ্শম বঙ্গ শর্ণযগণ মুটম ত কণসের দাঁবা। সা হশণ বাখিত হইন ভব তত গণ 
পাঁধত্যাগ বিবার নামও আমাকে আমবোপণ পর্বিলন আমি তক ল আঞবিকে অভ 51 গিদান 
করিমা ু।তিবগেব 5 তলাপন।গ বপশধ সত এবা151প কংস 2 দখম কস হাব কাত 2 

2২1০৬ কুষ্ঠ বলরাম বৃন্দাবন ভইতত আনত সবজি পন কিষ্তুএ|ন আত খপ 
এমন বুপা।ইতেছে নে, কপবণের পুবব ৬ তেই কণা? বলরাম ১থুবা,ত পতি কী | 
বঘঃ বলি ঠেন মে, বু খাদবের। জগাতিগকে গাবিপাগ কববাণ শিশিও হালে সম তাণ 
করিয়াছিলেন, অর্থাত পলাঙমা আহ বঙ্। কুবিতে গবাসশ [দসচিজেন ॥ পণ তত এ 
কবয়। আুাতিদিগেব মপল।থঘ কংস্পহ কপ পাবলান | হই তি বগাবান পি ছি ও কই 
হার সহায় ডিল কি শা, হহ। ডাকা আহি বিকি 2হ গা পুন যাহ পাশিতেছে 
(১ অন্যান্য যাদখগণ আকাশে 2হাদের সাহাখা করান বা শা কবান। বি সনি শত দি 
করিতে চেষ্টা করবেন নাহ | কস হাহাদদর সকলের ৬পব আহগাগাক কীধিতত ভেজা বুথ? 
ধাধ হয়, উহাবাই বামরুযেগর বলাধিক। দখিয। াহাদগকে  স5% সন্গাপন কাযা 
ধসের খধসাধন কবিয়াডিলেন । এইটুকু িন্ন খাব কিছু আতহা।সিক 2৭ পাওয়া 
যায় শা । 

আর এঁতিহীসিক তত্ব ইহা পাওয়। যায় নে, কুষ্ কংসকে নিহত কবিয়া কংসেব 


', কলীপ্রসম সিং মহোদণের অগবদ এখনে উদ্ধা5ত করিলাম, কি বলিতে বাবা, এই বাদ 
আছে "দানবর।জ কংস।” মলে তাহা নাই, এল 
বাট ৪৭ কালন্ত কংলা শিমণ/ যাদবান। 
সঠরাং পর।ণবধ।ণ” শব তুলিখা ধিয়া!ছ 


যখন + দ্বিগীয় পখিচ্ছেদ £ শিক্ষ। ১১৫ 


পিতা উগ্রসেনকেহ মাদবদিগেব আধিপঠো  সস্থাপিত করিয়াছিলেন । কেন না, 
মহাঁশীরতেও উগ্রাসেনকে যাদখদিগে অধিপতি স্ববপ খণিত দখিতে পাওয়া যায়। 
এ দশেব চিবপ্রু১লিশ বি ও শীি এই যি, আবাজাতকি খধ করিতে পাবে, সেই তাহাৰ 
বাজ।ভাগী হয কংসেব বিজেো শা এ অনাযাদে* মণ্বাব সি হাসন অধিকৃত কবিতে 
পাবিতেন , কিন তিনি তাহা করিলেন না, কেন ন) পধন্মতত আজে বাজ উগ্নসেনেব | 
উগ্সেনকে পদটাত কাপধাহ বতস পাছ| ভইমাছিল | পন্ম৯ কু্ব নিকট প্রধান, তিনি 
শৈশবাপধিহ ধন্মাঙ্থি। | অঠণব যাহার বাজ, তাঙাকেই তিনি বাজ্য প্রদান করিলেন । 
তিনি পশ্মান্বকদ। হহযাহ বসাক নিই করিষাছিতলন | আমন পরবে দখিব হয, তিনি 
পাবনা বাছা প৮৮ল এ, আভা ২ পুতি 5 হাহা পন্য এখান মোপিঠব মন্াচাখ 
1₹ সরু নব সশুপ্পা নাদৎ্5গ ছেল হিশসাঘত হয এই জন শান কণ্সকে বপ কবিয়াছিলেন 

পন্য মান বদ কপিখা ববাণজদত আদিকাদুব য় কসের গন বিলাপ কধিখাডিলিন, এমন 
1 1৮1. এ প সক আমলা পাখম পরব হ হতিকা সব সাক্ষাত পাঠ 
৫৭২ ১শ গর পিঠ দখি মন, বিনা দবম পশশাগা,। পরত বানাপক্, গপম্‌ পাম্পব, পরম 
পন্য), গতি শত শব গ পর্ব আশ্তা কতক জঠখান ঠইতঠ দেখি শ পাঠ রে শনি 
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দিতীর পরিচ্ছেদ 
রী 
পুরাণে কথিত ইইযান্ট বে, কদসবাপব পব বৃধত পলবাম কীশীশ সান্পীপশি খিব 
নিকও শিক্ষার্ণে গমন কপিলিশ, এবদ চতম্ষঙ্গিদিবসমধ। শন্গবিদ্ঞাণ শিক্ষিত হইয়। 
পণ্গান্সিণ প্রদানাতশ্ত অপুবাহ প্রভা।গমন কবিলন। 
বসেন শি! সন্প 


ট 
বি 


৩। ৮1৮ আপ কিছ পধাচনতিঠাসে গাওুষ। মাধ শা। 
নন্দাল ২ তাহ।খ ককোনিক গ্রর্ধাপ শিক্ষ হওয়ার কান প্রসঙ্গ কান গন্জে পাঙষ। যায় না। 
ভথট নন্দ জাতি05 বৈশ্ঠট ভিনলন,। বৈশ্াপিতগাব বেদে অধিকার ডিল । বৈশ্যালষে 
ভাহ।াদগেব কোনও প্রকার খিদ্।শিশু| না হওহ বিিন বটে । বাধ হয়,। শিক্ষাৰ সময় 
উপস্থিত হইবার পবনই চিনি শন্দালয হই ম্থবাধ পুনবানীত হইয়াছিলেন । পর্বন- 
পবিচ্ছেদে মহাভাবত হইতে ধ বফপক। উদিত কব গিযাঙে, তাহা হইতে এবপ 
অন্ুুমানই সঙ্গত মূ, কংসবধেব অনেক পুবর হই্টভই তিনি মণবায খাস করিতেছিলেন, 
এবং মহাভাবতেখ সভাঁপরেল শিশ্পালর * পঞ্ঠনিন্দায দখ যায় বে, শিশ্রপাল ভাহাকে 
কংসেব অন্নভোঁজী বলিতেচে-- 


১১৬ ক্ুষণ্চপ্রিত্র 
'যন্) চনেন ধন়্জ্ঞ ভুক মং বলায়পত। 
স চানেন হওঃ কণস ইত্যেতন্ন মহাদিতিং 0” 
মহাভারতম্‌, সভ।পন্ব, ৪* অধ্যায়ঃ | 

অতএব বোধ হয়, শিক্ষীর সময় উপস্থিত হইতে না হইতেই কুঞ্ণ মথুরায় আনীত 
হইয়াছিলেন । বুন্দীবনের গোগীদিগের সঙ্গে গরথিত কৈশোরলীল। যে উপন্যাস মাত্র, 
ইহ| তাহার অন্য তর প্রমাণ । 

মথুরাঁবাসকালেও ভাহ।র কিরূপ শিক্ষা হইয়াছিপ, তাহারও কোন বিশিষ্ট বিবরণ 
শাঁই। কেবল সান্দীপনি মুনির নিকট চতুঃযন্তি দিবস অস্ত্রশিক্ষার কথাই আছে। ধাঁহারা 
কুষ্কে ঈশ্বর খলিয়| জানেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের 
আবার শিক্ষার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তবে চতূঃযষ্ঠি 
দিবস সান্দীপনিগৃহে শিক্ষ(রই ব। প্রয়োজন কি? ফলতঃ কুষ ঈশ্বরের অবতার হইলেও 
মানবধশ্মাবলন্গী এবং মান্ুষী শক্তি দ্'বাই সকল কাধ্য সম্পন্ন করেন, এ কথ) আমরা 
পুর্বেন বলিয়াছি এবং এক্ষণেও তাহাব ডুরি ভুরি প্রমাণ দেখাইব। মানুষী শক্তি দ্বাব। 
কষ্ম করিতে গেলে, শিক্ষাব দ্বার স্বেই মানুধী শক্তিকে অনুশীলিত এবং স্মরিত করিতে হয়। 
যদি মানুষী শল্তি স্বতঃস্ফুধিত হইয়া সর্ববকাধ্যসাধনক্ষম হয়, তাহ! হইলে সে এঁশী শক্তি-- 
মামুষা শক্তি নহে। কৃষ্ের যে মানুষী শিক্ষা হইয়াছিল, তাহা এই সান্দীপনিবৃত্তান্ত 
সিন্স আরও প্রমাণ আহে । তিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । মহাভারতের 
সভীপর্বেন অর্থীভিহরণ-পর্বধাধ্যায়ে কৃষ্ণের পুজ্যত। বিষয়ে ভীত্ম একটি হেতু এই নির্দেশ 
করিতেছেন যে, কুষ্ণ নিখিল বেদবেদাঙগপারদ্শী । তাদূশ বেদবেদালজ্বানসম্পন্ন দ্বিতীয় 
বাক্তি ঢুলভ। 

“বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞীনং বলং চাপাধিকং তথা । 
ন্ণাং গোকে হি কোহন্তোহস্তি বিশিষ্ট: কেশবাদৃভে ॥” 
মহাঁভারতম্, সভাপর্ব, ৩৮ অধ্যায়ঃ। 

মহাভারতে কৃষ্ণের বেদজ্ঞত1 সম্বন্ধে এইরূপ আরও ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। 
এই বেদজ্ঞতা তাহার শ্বতঃলবধও নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রমাণ পাইয়াছি যে, তিনি 
আঁলিরসবংশীয় ঘোর খষির নিকট অধ্/য়ন করিয়াছিলেন । 

স সময়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের উচ্চশিক্ষার উচ্চাংশকে তপন্যা বলিত। শ্রেষ্ঠ 
রাজধিগণ কৌন সময়ে না কোন সময়ে তপস্তা করিয়াছিলেন, এইরূপ কথা প্রায় পাওয়। 
যায় । আমরা এক্ষণে তপস্যা অর্থে যাহা বুঝি, বেদের অনেক ম্ছানেই দেখ! যায় যে, 
তপশ্ঠার প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। আমরা বুঝি, তপন্থা অর্থে বনে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া 
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নিশ্থাস কদ্ধ করিয়। পানাহাপ ত্যাগ কবিয়া ঈশবরেব ধান করা। কিন্তু দেবতার্দিগেব 
মধ্যে কেহ কেহ এবং মহাদেবও তপস্ঠ। করিয়াছিলেন, ইহাঁও কোন ,কান গ্রন্থে পাওয়। 
যায়। বিশেষতঃ শতপথব্রাঙ্গণে আছে যে, স্বঘং পবত্রঙ্গ সিশ্থক্ষ হইলে তপন্যাব দ্বারাই 
স্ষ্টি কবিলেন, যথ1-- 

সোহকাময়ত | বহঃশ্তাং প্রজাযেযেতি। সতপোহতপ)ত | স তপস্তপ্তবা ইদং সব্বচ হাজত |* 

অর্থ-_-গ্তিনি ইচ্ছ। কবিলেন, আমি প্রজান্ষ্টিব জন্য খন্ধ হইব । তিনি তপশ্থা। 
করিলেন । তপস্তা! করিয়। এই সকল স্থটটি করিয়াছিলেন । 

এ সকল স্থানে তপস্তা অর্থে এই বকমই বুঝিতে হয যে, চিত্ত সমাহিত কবিয| 
আপনার শক্তি সকশের অনুশীলন ও স্কবণ কব । মহাভাবতে কথিত আছে যে, কৃষ্ণ 
দশ বশুসব হিমালয় পর্ববতে তপস্তা। কবিষাছিলেন । মহাভাবতেব এশিক পর্সেব লিখিত 
আছে যে, অশ্বশ্থামাপ্রঘুক্ত ব্রঙ্গশিব। অন্দ্রেব দ্বাবা উত্তবার গর্ভপাতের সন্তখনা হইলে, কৃষ্ণ 
সেই মৃতশিশুকে পুনকজ্জীবিত কবিতে প্রতিজ্ঞাকঢত হইযাছিলেন, এখং তখন অশ্বথামাকে 
বলিয়াছিলেন যে মি আমাব তপোবল দেখিখে। 

আদশ মনুষেব শিক্ষা আদর্শ শিক্ষাই হইবে । ফলও সেইবপ দেখি। কিন্তু সেই 
প্রাচীন কালের আদর্শ শিক্ষ। কিজপ ছিল, তাহ কিছু জানিতে পাব। গেল না, ইহা বড 
2ুখেব বিষষ । 
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জবাসন্ধ' 


সকল সময়েই দেখা যায় যে, ভাবতবর্ষে, অন্ততঃ ভাবতবর্ষেব উত্তবার্দে এক এক জন 
সমআাটু ছিলেন, সাহাব প্রাধান্য অন্য রাজগণ ন্বীকার কবিত। কেহ ব। করদ, কেহ বা! 
আজ্ঞানুবন্তী, এবং যুদ্ধকালে সকলেই সহাষ হইত। এতিহাসিক সময়ে চন্দ্রগুপ্ত, 
বিক্রমাদিত্য, অশোক, মহাপ্রতাপশালী গুপ্তবংশীয়ের।, হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য, এবং আধুনিক 
সময় পাঠান ও মোগল- ইহারা এইরূপ সম্রাট ছিলেন । হিন্দুবাজ্যকালে অধিকাংশ সময়ই 
এই আধিপত্য মগধাধিপতিরই ছিল। আমবা যে সময়েব বর্ণনা উপশ্থিত, সে সময়েও 
মগধাধিপতি উত্তর-ভারতে সম্রাট । এই সত্াট বিখাাত জরাসন্ধ। তাহার বল ও প্রতাপ 
মহাভারতে, হরিবংশে ও পুরাণ সকলে অতিশয় বিস্তারেব সহিত বণিত হইয়াছে । কথিত 


* ২ বল্লী, ৬ অন্ুবাক 
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হইয়া যে, কুঁকক্ষেতণধ যুদ্ধ সনস্ত ক্বিষগণ একর হইয়াছিল । কিন্তু ককক্ষে তেব 
যুঙ্ছেও উশয় পক্ষের এ1০ অস্টাদশ অশ্টোহিণা সেন। উপস্থিত ছিল, লখ। আছে । এক। 
জবাসঙ্ষেব বিশ আক্ষীন্ণা সেণা ডিল লিখি * হইযছে। 

কস এই জবাসন্গেখ জামাতা । বস তাহার দই কগ্ঠা। বিবাহ করিষীঙির্লণ | 
₹.সখধের পব হাহাব বিধবা কশ্যাপধ গবাসান্ধণ নিকটে গিয। পিশশ্তাব দমনা।খ বেদন 
করেশ। বাসন বের বধার্থ মহ।সৈম্ত লইথ। আসিষ। মথবা অববোপ কবেন। 
গরাপন্ধেব আঅসংখ সেগেব উতপনান যাদবদগের সৈশ্য আতি অঙ্গ হিথাপি কুষেেক 
সেন।পাতহ%ণ মাদিবেব। জবাঁসন্গবে বিমখ কখিধ ভিলেন । কিপ্ধু জবাসলেব বগল বধব। 
তাহদব অসাধ্য । (কণ না, জপাসন্গেণ ?সন্য গণ্য মতএব জবাসন্ধ পানঃপশঃ আসিষা 
মথুর। অব্ব।ধ কপিতে লাগি ।। যদি স পন পূনণ বিমুখাক 5 হইল, নঙখাতি এ 
পনতপনঃ আকমনে যাদবদিগেব গুকতৰ আশি উৎপাদনের সন্তাবন। ভইল | ২ দবদি গাল 
শ্দ্দ সৈন্য পুন পুনঃ যুঙ্গে ক্ষণ হই7* লাগিলে ভাহাব! সৈগ্/শুশ্ঠ হইবার উপকম হঠ 2ান। 
কিন্তু সমুদ্রে জোধাব ভাটাব গ্াধ জবাঁসন্দেব অগাঁপ সসন্যোদ ক্ষণবুদ্ধি কি জনিত পাপ 
গল ন।। এইকপ সপ্তদশ বাব আণশজ্ত হওয়ার পরব, মাঁদাববা বাজগল পবানশাক্ষসাপে 
মথুব। ত্যাগ কবিষ। ছরবাঝ্মা প্রদেশে দর্গনিম্মাণপুপনক্ষ খাস করিবার অভিপ্রা বখিশেন | 
অতএব সাগবদীপ ছ্াবকয যাদখধিগেব জন্য পূরবী শিল্মাৎ ভইতে হাগিল এবং গবাবোহ 
বৈবতক পর্ববতে দ্বাবক। বক্ষা/্থ দ্র্গশ্রেণী সংস্থাপিত হইল । কিছু ভাহাব। দ্ববকা যাইবার 
পুস্বেহ জবাসন্ধ অস্টাদ্দশ বাব মখুব। আক্রমণ কবিঙতে অ|সিলেন । 

এই সময়ে জবাঁসান্ধৰ উত্তেজনায় আব এক প্রবল শন নুঞ্চকে আক্রমণ কবিব(ব 
জন্য উপস্থিত হইপ। আনক গ্রন্তেই দেখা যায ঘে, প্রাচীনকালে ভাবতবম স্থান স্থানে 
ম্বনদিগেৰ খাজ॥ ছিল । এক্ষণকাব পঞ্চিতেরা সিদ্ধান্ত কবিষাচ্েন ষ, প্রাচীন প্রীকদিগ/কই 
ভারতধ্ষী/়ব! যবন বলিতেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ কি না, তদ্দিষণ্য অনেক সন্দেহ 
আছে । বোধ হয়, শক, হণ, এ্ীক প্রভৃতি অহিন্দ্ু সভ্য জ্াতিম।নাকই যবন বলিতেন। 
সাঁহাই হউক, এ সময়ে, কালফবন নামে এক জন যবশ রাক্তা ভাবতবর্ষে অতি প্রাবলপ্রতাঁপ 
হইয। উঠিয়াছিলেন । তিনি আসিযা সসৈন্যে মথুব। অববোধ কবিলেন। কিন্ত্রু পবমসমব- 
রহশ্যবিৎ কুর্ তাহাব সহিত অসৈন্তে যুদ্ধ কবিতে ইচ্ছ। কবিলেন না। কেন না, ক্ষুদ্র 
যাদবসেন। তাহাব সহিত যুদ্ধ কবিয়। তাহাকে বিমুখ কবিলেও, সংখ্যায় বড অল্প হইয়। 
যাইবে । হুতীবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহাবা জরাসন্ধকে বিমুখ কবিতে সক্ষম হইতে না পারে । 
আব ইহাঁও পশ্চা দেখিব যে, সর্ববভূতে দযাময কৃষ্ণ প্রাণিহত্য। পক্ষে ধন্ম্য প্রয়োজন ব্যতীত 
অনুবাগ প্রকাশ কবেন না। যুদ্ধ অনেক সমযেই ধন্মানুমোদিত, সে সময়ে যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত 
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হইলে, ধশ্মে হানি হয়, গীতায় কৃষ্ণ এই মতই গকাশ কবিয়াছেন। এবং এখানেও কালষবণ 
এবং জরাসন্ধেব সহিত যুদ্ধ ধন্য যুদ্ধ। আন্মরক্ষার্থ এব" স্বজনরক্ষার্থ, প্রজ।গণেব রক্ষাথ 
যুদ্ধ ন। কবা ঘোবতর অধন্ম। কিন্তু ধদি যুদ্ধ করিতেই হইল, তবে যত অল্প মনুষ্য 
প্রাণ হানি কবিয| কাধ্য সম্পন্ন কথা যাষ, ধান্মিকেব তাহাই কর্ভধ্য। আমরা মহাভাবখতেব 
সভাপপেব জরাসন্ধবধ-পনবাধ্যাযে পখিব ঘ, যাহাতে অন্য কোন মন্তষ্েব জাবন হানি না 
হইয়। শাবাসন্ধবধ সম্পন হয, কষ্ হাহাব সদায় উদ্ভুত করিয়াছিলেন ক|লযবনের 
যুগেও তাহাই কবিলেন। তিশি সসৈন্যে কালঘবনে সমমুখান ন। হইয়া কালযধনেব বধার্থ 
কীশল অবলম্বন কবিলেন। একাক। কালপষবনেব শিখিবে গিয়। উপন্থিত হইলেন। 
কালযবন তাহাকে চিনিতে পাবিল | ক্রর্ঠকে ধবিবাব জনা হাতি বাড়াল, কুঞ্ বা ন। 
দিয়া পলায়ন কবিলেন । কালমবন ভাহাব পশ্চাাবিত হইল । কুষ্ খেখন খেদে খা 
যুদ্দবিদ্যায় স্থপিত, শাবীবক বাযামের ৩দাপ আ্রপাবগ । আদশ মগ্য্যেব এইকপ ৬ ওয়। 
উচিত, আমি 'িল্মঠকে পখাইয়াচি | অহএব কালববন কুষ্ধকে পরি” পাখিলেন না। 
কুগত কা1লনবন কর্ঠক অন্রশ্পত তইবা এক গিরিপ্হাব মধো আবেশ করিলেন । কাণিত 
, সেখানে আকন্দ নামে এক খষি নিদিত ছিলেন । কালফবন শুহান্ধকবমখো 
ঠক দেখিতে না পাইয়া সেই খবিকেই ক্রফামে দাপাঠ করিল । পদাথাতে চলি 
হইয়। সি কশিধবনেব পাতি দৃপ্টিপ।৩ কবিবান। ৭ কীশষবন ভস্মীডত হইয়। গেল। 
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নানী এ, কৌীশলাবপন্বনপুববপ বালিধবনতট তাহার সৈশ্য হঠতে দুর লইম। গিষ।, 
এন প্রাণন তাহার সঙ্গে ছৈবখ। যুদ্ধ কবিয। তাহাকে নিহত কবিয়াঠিলেন | কালিষবন 
লিড ১ 5৮ .ন, গ হাব সি) অকপ সপ পিহ। খখুপ| পাবি 515 পণবষা। গেলা তাহাব পর 
গড গার আন্ট দশ আকীনণ ভু বাবর ভাবসগ। শিমুখ তহল। 

উপবে যু পিবপণ লিখিত ইঠল, তাহ। ভবিবগশ ও খিযগাদিপূবাণে আছে। 
মহাশারতে ভবসন্দেব ঘেকণ পবিচব কপ ঈ্গষং মবিচিবেন কাছে দিবাজেন, তাহাঠে এই 
অম্টাদশ বাধ যুগের এন পাই আত জবামলগর সঙ্গে এ যাদবদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল, 
এমন কথ।ও স্পম্টতত নাই 1 যাহা আছে, তাহাশে কেখন এইচ পৃণা। মায় যে, জবাসন্ধ 
মথব। একখাধ আঞনএ করিতে আসিয়াছিতন,। কিন্তু ংস নমক তাহার অন্গতত কোন 
বার বলদেব কর্তক নিহ5 হওয়ায় জপাসদ্ধ দশখিত এনে আন্থানে প্রস্থান কবিঘাডিলেন | 
(সই স্থান আমবা উদ্ধত করিতেছি 27 

“ক্ষতৎক'ল অতীত চইশ। ক্স যাদবগন শ পৰঠ কপিষা সহদের শু অন্থজ। নামে বাহ দ্র'থণ 
দুই কন্তাকে বিবাহ কবির|ছল | এ থবাস্। স্বয় বাহুবলে শু|ভিধর্গকে পরাজব করত সব্বাপেক্ষা গ্র€।৭ 
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হয় উঠিল। ভোজবংলীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মুউমতি কংসের দৌরাক্ম্যে সাঁতিশয় ব্যথিত হুইয়। জ্ঞাতিবর্গকে 
পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্ুরকে আহুককন্ত! প্রদান 
করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভদ্র সমভিব্যাহারে কংস ও হ্ুনামাকে সংহার করিলাম । তাহাতে 
কংসন্য় নিবারিত হইল বটে, কিন্ত কিছুদিন পরেই জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রাস্ত হইয়া উঠিল। তখন আমর! 
জাতি বন্ধুগণের সহিত একক্র হইয়! পরামর্শ করিলাম যে, বি আমর! শত্রনাশক মহাশ্ম হারা তিন শত 
বংসর অবিশ্রামে জরাসন্ধের সৈম্ক বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না। দেবতুল্য তেজস্ী 
মহাবলপরা ক্রাস্ত হংস ও ডিত্বক নামক ছুই বীর তাহার অনুগত আছে? উহার! অস্ত্রাঘধাতে কাচ নিহত 
হইবে না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এঁ ছুই বীর এবং জরাপদ্ধ এই তিন জন একত্র হইলে ত্রিভুবন 
বিঙ্গয় করিতে পারে। হে ধর্মরাজ! এই পরামর্শ কেব আমাদিগের অভিমত হইল এমত নহে, অন্যান্য 
ভূপতিগণও উহাতে অনুমোদন করিবেন । 

হুংস নামে স্থবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন । বঙদেব তাহাকে সংগ্রামে সংহার করেন। ডিম্বক 
লোকমুখে হংস মরিয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিয়! নাঁমসা দৃশ্থ প্রযুক্ত তাহার সহচর হংস নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে 
বলিয়! স্থির করিল । পরে হংস বিনা আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই, এই বিবেচনা! করতঃ যমুনায় 
নিমগ্ন হইয়। প্রাণত্যাগ কৰরিল। এদিকে ততৎ-সহচর হংসও পরম প্রণয়াম্পদ ভিষ্বককে আপন মিথ্যা 
মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিতে শ্রবণ করিয়া যংপরোনাস্তি ছুঃখিত হইয়া যমুনাজলে আত্মসমর্পণ 
করিল। জরাসন্ধ এই ছুই বীর পুরুষের নিধনবার্তা শ্রবণে যত্পরো নাস্তি দুঃখিত ও শুন্ঠমনা হইয়া স্বনগরে 
প্রস্থান করিলেন। জরাসন্দ বিমনা হইয়! শ্বপুরে গমন করিলে পর আমরা পরমাহ্লাদে মথুরায় বাস 
করিতে লাগিল।ম । 

কিয়দিণাস্তর পতিবিয়োগ-ছুঃখিনী জ্রাসন্ধনন্দিনী স্বীয় পিতার সমীপে আগমন পূর্বক "আম।গ 
পতিহস্তীকে সংহার কর” বলিয়া বারংবার তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্য্বেই 
জব্রাসন্ধের বলবিক্রমের বিষয় স্থির করিক়াছিলাম, এক্ষণে ভাহা স্মরণ করতঃ সাতিশয় উতৎকণ্ঠিত হইলাম । 
তখন আমর! আমাদের বিপুল ধনসম্পত্তি বিভাগ করত সকলে কিছু কিছু লইয়া প্রস্থান করিব, এই স্থির 
করিয়া স্বস্থান পরিত্যাগ পূর্বক পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলাম। এ পশ্চিম দেশে রৈবতোপশো ভিত 
পরম রমণীয় কুশস্থলীনায়ী পুরীতে বাস করিতেছি-_তথায় এরূপ ছূর্গসংস্কার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়! 
বুষ্িবংশীয় মহথারথদিগের কথা দুরে থাকুক, স্রীলোকেরাঁও অনায়াসে ধুদ্ধ করিতে পারে। ছে ঝাজন্‌! 
এক্ষণে আমরা অকুতোডয়ে এ নগরীমধ্যে বান করিতেছি । মধবগণ সমস্ত মগণদেশব্যাপী সেই সর্বশ্রেষ্ঠ 
রৈবত্তক পর্বত দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। হে কুরুকুলপ্রদীপ 14 আমর! সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও 
জরাঁসদ্ধের উপদ্রবভয়ে পর্বত আশ্রয় করিয়াছি। এ পর্ধত দৈর্ধ্য তিন যোজন, প্রস্থে এক যোজনের 
অধিক এবং একবিংশতি শু্লযুক্ত। উহাতে এক এক যোজনের পর শত শত দ্বার এবং অত্যুৎকবষ্ট উন্নত 
তোরণ সবল আছে। যুদ্ধছুশ্মদ মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ উহ্থীতে সর্বদা বাস করিতেছেন। হে রাজন্‌! 
আমাদের কুলে অষ্টাদশ সহস্র ভ্রাতা আছে। আঞকের একশত পুজ, তাহারা সকলেই অমরতুল্য। 
চারুদেঞ্চ ও তাহার ভ্রাতা, চক্রদেষ, সাত্যকি, আমি, বলভদ্র, যুদ্ধবিশারদ শাঙ্ব-_আমর এই সাত জন 
রধী) কৃতবন্দা, অনাধৃি, সমীক, সমিতিপ্রয়। কক্ষ, শঙ্কু ও কুস্তি, এই সাঁত জন মহারথ। এবং অন্ধকভো জের 


তৃতীয় খণ্ড ঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ কৃষ্ণের বিবাহ ১২১ 


ঢুই বৃদ্ধ পুত্র ও রাজা এই মহাবলপরাক্রান্ত দুঢকলেবর দশ জন কীনা নাগ সকলেই জরাসন্ম/ধিককৃত 
মধ্যম দেশ স্মরণ করিয়া ষছুবংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইযাছেন 
এই জরাসন্ববধ-পর্ববাধায় প্রধানতঃ মৌলিক গািরর অংশ বলয়! আমার 
বিশ্বাস। ছুএকটা কথ। প্রক্ষিগ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশই মৌলিক । বদি হাহ। 
সতা হয়, তাহা হইলে, কৃষকের সহিত জরাসন্ধের বিধোব-খ্ষয়ে উপপি উক্ত বৃগ্তীন্তই 
গ্রমাণিক বশিষা আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে । ক্ষন না, পুনেণ খুঝাহয়াছি খে, 
হরিখংশ এবং প্রাণ সকলেব অপেক্ষা মহাভারতের মৌলিকাংশ অনেক প্রাান। বদি 
এ কথা বথার্থ হয়, অবে জরাসন্গকৃত অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ এবং অব্টাদশ বার হাহার 
পরাভখ, এ সমস্তই মিথ্যা গল্প । গকুত বৃস্তান্ত এই হইতে পাবে যে, একবারমাঙ। স 
»থুর। আক্রমণে আসিয়াছিল এবং নিদ্ধল হইয়। প্রত্।বন্ধন করিয়াছিল । দ্বেতীয়বাব 
আক্রমণের জন্তাবন! ছিল, কিন্তু কৃষ্ণ, দেখিলেন যে, চতুর্দিকে সমতল ভুমির নধাবস্তী মথুবা 
নগবাতে বাস করিয়। জরাসঙ্গের অসংখ্যসৈম্যকৃত পনঃপুনঃ অববোধ নিচ কবা অসন্তথ। 
অগএব যেখানে ছুর্গশিম্মাণপুবব্ধ ছ্ুগাআযে ক্ষুদ্র সেন। বন্ধী করিয়। জরাসন্ধকে বিমুখ 
কবিতে পা।বিবেন, ৫শইখ!নে রাজবানী ওলিয়। লইয়া আালেন। দেখির| জরাসন্দ। আব 
দিকে ঘেপিলেন না জয়পরাজায়ের কথা ইহাতে কিছুই নাই | হহাতে চকিখল 
ইতাই বুঝা যায় থে, যুদ্ধকৌশলে বুষ্ত পারদশী, তিনি পবম রাজনীতিজ্ঞক এবং অনর্থক 
»শ্যয্যহত্যারর নিতান্ত বিরোপী। আদর্শ মনুযোব সমন্ত শুণ তাহাতে এমশঃ পরিশ্থুন্ট 


৬৬ 


ইইত তাহ | 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ধের বিবাহ 


কুঞ্চের প্রথমা ভাধ্য। রাক্দুণ্ু। ইনি বিদর্ভরাজ্যের অর্ধিপততি ভীঙ্গকের কন্যা! 
তিনি অতিশয় ব্ূপবতী এবং গুণবতী শুনিয়া কৃষ্ণ ভীক্মকের নিকট কুন্দিণীকে বিবাহার্থ 
প্রার্থন। করিথাছিলেন। কুল্সিণীও কৃষ্ণের অনুরক্তা1। হইয়াছিলেন। কিন্তু ভীক্বক কৃষ্ণ, 
জর|সন্ধের পরামর্শে রুকিণীকে কৃষ্ণে সমর্পন করিতে অসন্মত হইলেন । তিনি' কুষ্দ্বেষক 
শিশুপালের সঙ্গে রুবিণীর বিবাহ স্থির করিয়। দিনাখধাবণপুববক সমস্ত রাজগণকে নিমন্ত্রণ 
করিলেন। মাদবগণের নিমন্ত্রণ হইল ন|। কুঞ্গ স্থির করিলেন, যাদবদিগকে সঙ্গে লইয়। 
ভীম্মকের রাজধানীতে মাইবেন এবং রুক্ষিণীকে তাহার বন্দুধগেপর অসম্মাতিতে5 গ্রহণ করিয়। 
বিবাহ করিবেন 
১৬ 


১২২ কুঞ্চরিত্র 


কৃষ্ণ তাহাই করিলেন । বিবাহের দিনে রুকিণী দেবারাঁধন। করিয়া দেবমন্দির 
হইতে বাহির হইলে পর, কৃষ্ণ তাহাকে লইয়। রথে তুলিলেন। ভীম্মক ও তাহার পুত্রগণ 
এবং জরাসন্ধ প্রভৃতি ভীব্মকের মিত্ররাজগণ কৃষ্ণের আগমনসংবাদ শুনিয়াই এইরূপ একটা 
কাণ্ড উপস্থিত হইবে বুঝিয়াছিলেন। অতএব তীহার। প্রস্তত ছিলেন। সৈন্য লইয়! 
সকলে কৃষ্ণের পশ্চা ধাবিত হইলেন। কিন্তু কেহই কৃষ্ণকে ও যাদবগণকে পরাভূত করিতে 
পারিলেন ন।। কৃষ্ণ রুক্সিণীকে দ্বারকায় লইয়। গিয়া! ষথাশাস্থ বিবাহ করিলেন । 


ইহাকে হরণ” বলে। হরণ অর্থে কন্তার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার বুঝায় ন|। 
কন্যার যদি পাত্র অভিমত হয়, এবং সে বিবাহে সে সম্মত থাকে, তবে তাহার প্রতি কি 
অত্যাচার ? রুক্সিনীহারণেও সে দোষ ঘটে নাই, কেন না, রুক্লিণী কৃষ্ণ অনুরক্ত।, এবং 
পরে দেখাইব যে, কুষ্গনুমোদ্িত অজ্ভ্ঘনকৃত মুভদ্রোহরণেও সে দোষ ঘটে নাই। তবে 
এরূপ কন্যাহরণে কোন প্রকার দোষ আছে কি না, তাহার বিশেষ বিচার আবশ্বক, এ 
কথ। আমরা স্বীকার করি। আমর|। সে বিচার স্ুভদ্রাহরণের সময় করিব। কেন না, 
বুষ্$ নিজেই সে বিচার সেই সময় করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে সে বিষয়ে কোন কথ। 
বলিব ন।। 

তবে ইহার ভিতর আর একটা কথ। আছে। সেকালে ক্ষরিয়খাজগণের বিবাহের 
দুইটি পদ্ধতি প্রাশস্ত ছিল ;--এক ন্বয়ংবর বিবাহ, আপ এক হরণ। কখনও কখনও এক 
বিবাহে ঢ্ুই রকম ঘটিয়া যাইত, যখ।- কাশিরাজকন্ত। অন্দিবঝাদির খিখাহে। এ বিবাহে 
স্বয়ংবর হয়। কিন্তু আদর্শ ক্ষত্রিয় দেবব্রত ভীম, স্বয়ংবর ন। মাশিয়া, তিনটি কগ্ঠাই কাড়িয়। 
লইয়। গেলেন। আর কন্যার স্বয়ংবরই হউক, আর হরণই হউক, কন্য। এক জন লাঁভ 
করিলে, উদ্ধতস্বভাব রণপ্রিয় ক্ষত্রিয়গণ একট] যুদ্ধবিগ্রহ উপশ্থিত করিতেন। ইতিহ'সে 
প্রৌপদীন্বয়ংবরে এবং কাব্যে ইন্দ্ুমতীস্বয়ংবরে দেখিতে পাই যে, কন্যা হৃতা হয় নাই, তথাপি 
যুদ্ধ উপস্থিত। মহাভারতের মৌলিক অংশে রুক্ষিণী যে হৃতা হইয়াছিলেন, এমন ক 
পাওয়া যায় না। শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায়ে কৃষ্ণ বলতেছেন £--- 


রুল্সিণ্যামন্ত মুন্ত প্রার্থনা সীন্ুমূর্যতঃ | 
ন চ তাং প্রাপতবান্‌ মুড়ঃ শুদ্রো বেদতীমিব ॥ 
শিশুপালবধপর্ববাধ্যায়েঃ ৪৫ অঃ, ১৫ প্লোকঃ। 
শিশুপাল উত্তর করিলেন :-- 


সৎপূর্ববাং রুঝ্িণীং কৃষ্ণ সংসতনু পরিকীর্তয়ন্‌। 
বিশেষতঃ পাধিবেবু ব্রীড়াং ন কুরুষে কথম্‌॥ 


তৃত্তীয় খণ্ড ঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ £ কৃষ্ণের বিবাহ ১২৩ 


মন্তমানো হি কঃ সৎস্থ পুরুষঃ পরি কীরন্তয়েখ। 
অন্তপূর্ববাং স্ত্রিয়ং জাতু ত্বদন্ঠো মধুস্থদন ॥ 
শিশুপালবধপর্ববাধ্যায়ে, ৪৫ অঃ) ১৮-১৯ শ্লোক । 
ইহাতে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে বুঝিতে পারিব যে, রুক্সিণী হত 
হইয়াছিলেন, বা তজ্জন্য কোন যুদ্ধ হইয়াছিল। তাঁর পর উদ্ভোগপর্কেব আর এক স্থানে 
আছে, 
যে। রুক্মিণীমেকরথেন ভোঁজান্‌ উতৎ্সাগ্ত রাজ্ঞঃ সমরে প্রসহা । 
উবাহ ভার্ধ্যাং যশসা জবলস্তীং যস্তাং জজ্জে রৌক্সিণেষে। মহাত্মা ॥ 


ইহাতে যুদ্ধের কথা আছে, কিন্ত হরণের কথা নাই। 
আর এক স্থানে রুক্িণীহরণবৃত্তীন্ত আছে । উদ্ভোগপর্বেধ সৈন্যনির্য্যাণ সময়ে রুক্সিণীর 
ভ্বোতা রুক্পী পাগুবদিগের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তছুপলক্ষে কথিত হইতেছে £-- 
“বাঙবলগবধিবত ককী পূর্বে ধীমান্‌ বাহদেবের কুক্সিণীহরণ সহা করিতে ন। পাবিধা, “আমি রুঘণকে 
বিএ না করিষ। কদ।চ প্রতিনিবুন্ত হইব না”, এইকপ প্রতিজ্ঞাপূর্ধৃক প্রবুদ্ধ ভাগীঃথীব স্তায় বেগবতী বিচিত্র 
অ।যুধধ!পিণী চতুরঙ্গিনী সেন। সমভিব্যাহাবে তীহাপ্র প্রতি ধাবমান হইযাছিলেন। পবে তাহার সন্নিহিত 
হইবামান্র পবাজিত ও লজ্জিত হইম! প্রতিগমন কবিলেন। কিন্তু যে হানে বান্নদেবকর্থঠক পরাজিত 
হইযাছিলেণ, তায ভোজকট নামক প্রভূত সৈন্য ও গজবাজিসম্পন্ন স্থবিখ্যাত এক নগর সংগ্চাপন 
কণ্বয।ছিলেন । এক্ষণে সেই নগর হইতে ভোজব।জ রুল্মী এক অক্ষৌহিতী সেনা সমভিব্যাহারে সত্বরে 
পগ্তবগণের নিকট আগমন কহিলেন এবং পাগুবগণের অজ্ঞ! তসাবে রুষ্জের প্রিয়/মষ্টান।'করিব।র নিমিছ 
কবচ, ধনু, তলব।ব, খগ্গা ৪ শবাসন ধাবণ করিষ! আদিত্সঙ্ক'শ ধ্বঃজর সহিত পাগুবসৈষ্ঠমগ্ুলী মণ 
প্রবিষ্ট হইলেন।” 
এই কথ। উদ্ভেগপর্বেব ১৫৭শ অধ্যায়ে আছে । এ অধ্যায়ের নাম রুক্সিপ্রত্যাখ্যান । 
মহাভারতের ষে পর্কবসংগ্রহাধ্যায়ের কথ। পূর্বেব বলিয়াছি, তাহাতে লিখিত আছে যে, উদ্ভোগপর্বেব 
১৮৬ অধ্যায়, এবং ৬৬৯৮ শ্লোক আছে। 
*উদ্যোগপর্বনির্দিষ্টং সন্ধিবিগ্রহমিশ্রিতম্‌ । 
অধ্যায়ানাং শতং প্রে!ক্তং বড়শীতির্মহধিপা ॥ 
শ্লোকানাং ষটসহশআ্রাণি তাবস্ত্েব শনি চ। 
শ্লেকাশ্চ নবতিঃ প্রে।ক্তান্তথৈবাষ্টৌ মহাত্মনা ॥৮ 
মহাভারতম্, আদিপর্ব | 


এক্ষণে মহাভারতে ১৯৭ অধ্যায় পাওয়া যায়। অতএব ১১ অধ্যায় পর্বসংগ্রহাধ্যায় 
সঙ্কলিত হওয়ার পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে উদ্ঘোগপর্বেব ৭৬৫৭ শ্লোক পাওয়া যাঁয়। 
অতএব প্রা এক হাজার শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রক্ষিপ্ত এই একাদশ অধ্যায় ও সহত্র 


১. 
১২৪ ক্ুস্চচবিন 


ষ্লোক কোন্গুলি ? প্রথমেই দেখিতে হয় “ঘ, উদ্ভো।গপর্নবান্তর্গত কোন্‌ বৃশ্থান্তগুলি পর্বধ- 
সংগ্রহাধায়ে ধৃত হয় নাই। এই কক্দিসমাগম ব। কুল্সিপাভ্যাখ্যান পব্বসংগ্রহাধ্যায়ে ধৃত 
হয় নাই। অতএব এ ১৫৭ অধ্যায় প্রশ্ষিপ্ত একাদশ অধ্া।য়ের মধ্যে একটি, ইহা বিচ1র- 
সঙ্গঠ। এই রুল্সিপ্রচাথান-পর্ধাধায়েব সঙ্গে মহাভারতের কোন সন্দন্ধ গাই। রুল 
সসৈন্যে আসিলেন এবং অস্ষুন কর্তক পরিতান্ত হইলেন, পশ্চ।ৎ ছুর্য্যোধন কর্তৃক পরিত্ক্ত 
হইলেন, পশ্5ৎ স্বস্থানে ৮লিয়। গেলেন, ইহা ভিন্ন মহাভারতের সঙ্গে তাহার আর কোন 
সন্বন্ধ নাই । এই দুইটি লঙ্গণ একত্রিত করিয়। বিচার করিয়। দেখিলে, অবশ্য বুঝিতে হইবে খে, 
১৫৭ অধ্যায় প্রশ্শিপ্ত, কাজেই কক্ষিণীহরণ বুণ্তান্ত »হা ভারতে প্রক্ষিপ্ত । ইহার অন্ঠতর প্রমাণ 
এই যে, বিষুঃপুরাণে আছে যে, মহাভারতের যুদ্ধেস পুর্পেবই রুক্ী বলরাম কর্তৃক অঙ্ষক্রীড।- 
জনিত বিবাদে নিহত হ্ইয়াছিলেণ । রুৰ্িণীকে শিশুপাল কামন। করিয়াছিলেন, ইহ! সত 
এবং তিনি রুকিণীকে বিবাহ করিতে পান নাইউ--কুষ্ তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহাও 
সত্য। বিবাছেব পর একটা যুদ্ধ হইয়ীছিল। কিন্ত হরণ কথাটা মৌলিক মহাভারতে 
কোথাও নাই । হবিবংশে ও পুরাণে আছে। 

শিশুপাল ভীক্মকে তিরক্কারের সময় কাশিরাজের কন্যাহরণ জন্ঞা ঠাহাকে গাশি 
দিয়/ছিলেন। কিন্তু কুষ্ণকে তিরশ্বারের সময় রুকিণীহরণের কোন কথাও তুলেন নাই। 
অতএব বৌপ হয় না যে, রুপ্দিণী জতা হইয়ীছিলেন। পুর্বেবাদ্ধুত কথোপকথনে ইহাই সত্য 
বোধ হয় যে, শিশুপ্খল কুব্মিণীকে গার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীত্মক রুঝ্িণীকে কৃষ্ণকেই 
সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তার পর তাহ।র পুত্র রুক্পী শিশুপালের পক্ষ হুইয়। বিবাদ 
উপস্থিত করিয়াছিলেন । রুকব্দটী অতিশয় কলহপ্রিয় ছিলেন। অনিরুদ্ধের বিবাহক!লে 
দযৃতৌপলশ্ষে বলরামের সঙ্গে কলহ উপস্থিত করিয়া নিজেই নিহত হইয়াছিলেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
নরকবধাদি 


কথিত হইয়াছে, নরকাস্থর নামে পৃথিবীর এক পুত্র ছিল। প্রাগজ্যোতিষে তাহার 
বাজধানী। সে অত্যন্ত ছুব্িবনীত ছিল। ইন্দ্র স্বয়ং দ্বারকাঁয় আসিয়া তাহার নামে কৃষ্ণের 
নিকট নালিশ করিলেন । অন্যান্য ছুক্ষশ্মের মধ্যে নরক ইন্দ্র বিষুণ প্রভৃতি আদিত্যদ্িগের 
মাতা অদ্দিতির কুগুল চুরি করিয়া লইয়া! গিয়াছিল। কৃষ্ণ ইন্দ্রের নিকট নরকবধে প্রতিশ্"ত 
হইয়া প্রাগজ্যোতিষপুরে গিয়া নরককে বধ করিলেন। নরক্চের ষোল হাজার কম্য। ছিল, 
তাহাদিগের সকলকে লইয়। আসিয়া বিবাহ করিলেন। নরকমাতা পৃথিবী নরকাপহাত 


তৃতীয় খণ্ ঃ পঞ্চম পবিচ্ছেদ £ নবকবধাদি ১২৫ 


অপ্দিত্তিক্ল লইয়! আসিয়। কৃষ্ণকে উপহাব দিলেন; এবং খলিয়া গলেন স, কৃ ঘখন 
ববাহ অআবতাব হইযাছিলেন, তখন পুথিখাব উদ্ধাণভশ্য ববাহেব য স্পর্শ, এসেই স্পর্শে পৃথিবা 
গর্ভবতী হইয়া নবককে প্রসব কবিষাছিলেন। 


সমস্তই অতিপ্রক্কাত এবং অমস্তই অতি মিখ্য।। বিধুখ বধাহবপ ধাবণ কবেন নাই, 
প্রজাপতি পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য ববাঁহবপ ধাবণ কপিযাহিলেন, ইহাই বেদে আছে। 
কৃষ্ণেব সময়ে, ননক গ্রাগজ্োতিষেব বাঁজ। ছিলেন না গগদন্ত প্রাগত্জাতিষেধ বাজ 
ছিলেন। তিনি কুকক্ষে্রের যুদ্ধে অঙ্ভুনহস্ত্ে নিহত হন। ফলতঃ ইন্দেব দ্বাবক। গমন, 
পৃথিবীব গর্ভাধান এবং এক জনেব যোডশ সহত্র কণ্ঠা ইতাদি সকলই অতিপ্রকৃত উপন্যাস 
মাত্র। কৃষ্ণের যোডশ সহজ মহিষী থাকাও এই উপন্যাসেব অংশমাত্র এবং মিথ্যা! গল্প, 
ইছ]1 পাঠককে আব বলিতে হইবে ন।। 


এই নবকাস্ুববধ হইতে বিষুঃপুব।ণেব মতে পাঁবিজীত হবণেব সুরপাত | কৃষ্ণ দিভিব 
কুপ্চল লইয়া অদিতিকে দিবাৰ জন্য সত্যভীম। সমভিব্যাাবে ইন্দ্রালয়ে গমন কবিলেন। 
সেখানে অত্যন্গাম। পাঁবিজাত কামন। ককাষ পাবিজত বৃক্ষ লইয। ইন্দ্রের সঙ্গে কুষেএব যুদ্ধ 
বধিল। ইন্দর পরাস্ত হইলেন । হবিবংশে ইহা ভিন্নপ্রকীবে লিখিত আছে। কিন্ু 
যখন আঁস্বা বিষুপুবাঁণকে হবিবংশের পুর্ববগামী গ্রন্থ বিবেচনা কি, তখন এখানে 
বিফপুবীণেবই অনুবর্তী হইলাম । উভয গ্রন্ককথিত বুস্তান্তই অত্যন্ত ও অতিপ্রারত। 
ঘখন "আমব! ইন্দ্র, ইন্দ্রালয় এবং পাবিজাতেব অস্তিত্ব সন্বন্গেই অবিশ্বাসী, তখন এই সমস্ত 
গাবিজ্রাতহধণবৃত্তাস্তই আমাঁদেব পবিহীধ্য | 


ইহার পব বাণানববধবৃস্থান্ত। তাহাও এঁকপ অভিপ্রক্ুত অদ্ভুতব্যাপারপরিপুর্ণ, 
এজন্য 'াহীও আ.মবা পবিত্যাগ কবিতে বাধ্য । আহার পব পো বাস্রদেববব এবং 
বাঁবধাণসীদাহ । ইহাঁব কতকট। এতিহাসিকতা আছে বে'ধ হয়। পৌঞ্ছদিগেব বাজ্য 
প্রতিহাসিক, এবং পৌু জাতিৰ কথা এতিহাসিক এবং অনৈতিভাসিক সমধে ও বিবিধ দেশী 
বিদেশী হ্রান্থে পাওয়া যাঁষ। বাঁমায়ণে তাহাদিগকে দাঁক্ষিণাতো দখা যাঁয়। কিন্তু 
মহাভারতে সময়ে তাহাবা আধুনিক বাঙ্জালাব পশ্চিমভাগবাসী। কুকক্ষেত্রেব যুদ্ধে 
পৌেব উপস্থিত ছিল, মহাভারতে তাহারা অনাধ্য জাতির মধ্যে গণিত হইয়াছে । 
দৃশকুমীবচরিতেও তাহাদিগেব কথা আছে এবং এক জন চৈনিক পরিব্রাজক তাহ।দিগকে 
বাঙ্গাল দেশে স্থাপিত দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগেব বাঁজধানী পৌণ্বদ্ধনেও 
গিয়াছিলেন, কৃষ্ণের সময়ে যিনি পোঁগ্ু দিগের রা্তা ছিলেন, তীহাঁরও নাম বান্থদেব। 
বাস্থদে শব্দের অনেক অর্থ হয়। ধিনি বস্থদেবেব পুর, তিনি বাসুদেব । এবং যিনি 


১২৬ কষ্ণচরিত্র 


সর্বনিবাস অর্থাৎ সর্দব ভূতের বাসস্থান, তিনিও বাস্থদেব 1% অতএব যিনি ঈশ্ছর়ের অবতার, 
তিনিই প্রকৃত বাস্থদেব নামের অধিকারী । এই পৌগুক বাস্থদেব প্রচার করিলেন যে, 
দ্বারকানিবাসী বাস্থদেব, জাল বাস্ুদেখ; তিনি নিজেই প্ররুত বানুদেব -ঈশ্বরাবতার । তিনি 
কুধঃকে বলিয়া! পাঠাইলেন যে, ভুমি আগার নিকটে আসিয়া, শখখ-চক্র-গদা-পল্মাদি যে সকল 
চিহ্কে আমারই প্ররুত অধিকার, তাহ। আমাকেই দিবে। কুষ্ণ 'তথান্ত্' বলিয়। পৌগু রাজ্যে 
গমন করিলেন এবং চক্রাদি অন্তর পৌপ্ডুকের প্রতি ক্ষিপ্ত করিয়। তাহাকে নিহত করিলেন। 
বারাণসীর অধিপতিগণ পৌণ্ুকের পক্ষ হইয়াছিল, এবং পৌঞ্কের মৃত্যুর পরেও রুষ্ণের 
সঙ্গে শক্ত করিয়।, যুদ্ধ করিতেচিল। এজন্য তিনি বাঁরাণসী আক্রমণ করিয়া শক্রগণকে 
নিহন্ল করিলেন এবং বারাঁণসী দগ্ধ করিলেন । 


এ স্থলে শক্রকে নিহত কর। অধশ্ম নহে, কিন্তু নগরদাহ ধর্ান্ুমোদিত নহে । পরম 
ধন্ম[ত্বা কুষের দ্বারা এরূপ কার্ধ্য কেন হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ কিছু পাঁওয়! 
যায় না। বিঞুপুরাণে লেখা আছে যে, কাশিরাজ কৃষ্ণহস্তে নিহত হইলে, তাহার পুত্র 
মহাদেবের তপহ্য। করিয়। কৃষ্ণের বধের নিমিত্ত “কুত্যা উৎপন্ন হউক,» এই বর প্রার্থন। 
করিলেন । কৃত্যা অভিচারকে বলে। অর্থাৎ যন্ত্ত হইতে শরীরবিশিষ্টী অমোখ কোন 
াক্তি উৎপন্ন হইয়। শর্রুর বধসাধন করে । মহাদেব প্রাথিত বর দিলেন। কুতা। উশপনন 
হুইয়। ভীষণ মুস্তিধারণপূর্বক কুষ্ণের বধার্থ ধাবমান হইল । কুষ্ স্থদর্শন চক্রকে আজ্ঞ। 
করিলেন যে, তুমি এই কৃত্যাকে সংহার কর। বৈষ্ণবচক্রের প্রভাবে মাহেশ্বরী কুতা। বিধ্বস্ত- 
প্রভাব হইয়া পল।যুন করিল । চক্রও পশ্চান্ধাবিত হইল । কৃত্যা বারাণসী নগর মধ্যে প্রবেশ 
করিল। চগ্রানলে সমস্ত পুরী দগ্ধ হইয়া! গেল। ইহ! অতিশয় অনৈসগিক ও অবিশ্বাসযোগ্য 
ব্যাপার। হরিবংশে পৌঞ€ুকবধের কথ! আছে, কিন্তু বাঁরাণসীদাহের কথা নাই। কিন্ু 
ইহার কিঞ্চিৎ প্রপঙ্গ মহাভারতে আছে । অতএব বারাণসীদাহ অনৈতিহাসপিক বলিয়া 
পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। তবে কি জন্য বারাণসীদাহু করিতে কুষ্ণ বাধ্য 
হুইয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য কারণ কিছু জানা যায় না। 


যেসকল যুদ্ধের কথা বল! গেল, তন্তিম্ন উদ্যোগপর্বেব ৪৭ অধ্যায়ে অঙ্ভনবাক্যে 
কুষ্ণকৃত গান্ধারজয়, পাণ্যজয়, কলিঙজয়, শান্বজয় এবং একলব্যের সংহারের প্রসঙ্গ আছে। 
ইহার মধ্যে শাম্বজয়বৃত্তীন্ত মহাভারতের বনপর্বেধ আছে। ইহ ভিন্ন আর কয়টির কোন 
চিযাি নি রি কোন গ্রন্থে পাইলাম না। বোধ হয়, নিন শ ও রা? সকল 
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* “বস্থঃ সর্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি: ষস্য জোমহু। | 
স চ দেব; পরং ব্রহ্ম বাস্থদেব ইতি স্বৃতঃ ॥* 
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গ্রহের পূর্বেব এই সকল যুদ্ধ-বিষয়ক কিন্দস্তী বিলুণ্ত ইইয়াছিল। হরিবংশে ও ভাগবতে 
অনেক নূতন কথা আছে, কিন্্ব মহাভারতে ব| বিষুপুরাণে তাঁহার কোন প্রসঙ্গ নাই বলিয়া 
আমি সে সকল পরিত্যাগ করিলাম। 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


দ্বারকাবাস- স্তামস্তক 


দ্বারকায় কৃষ্ণ রাজা ছিলেন নাঁ। যত দূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় 
যে, ইউরোপীয় ইতিহাসে যাহাকে 01188101,5 বলে, যাদবের! দ্বারকায় তাহাই ছিলেন। 
অর্থাও তাহার সমাজের অধিনায়ক ছিলেন, কিন্তু তাহারা পরস্পর সকলে সমানস্পদ্জা। 
বয়োজ্যেক্টকে আপনাদিগের মধ্যে প্রধান বিবেচনা করিতেন, সেই জন্য উগ্রসেনের রাজ! 
নাম। কিন্তু এরূপ প্রধান ব্যক্তির কারধ্যতঃ বড় কত্তৃত্ব থাকিত না। যে বুদ্ধিবিক্রমে প্রধান, 
নেতৃত্ব তাহারই ঘটিত। কৃষ যাঁদবদিগের মধ্যে বলবীর্ধ্য বুদ্ধিবিক্রমে স্ববশ্রেষ্ঠ, এই জন্যই 
তিশি যাদবদিগের নেতৃম্বরূপ ছিলেন। তাহার অগ্রজ বলরাম এবং কৃতবর্্মা প্রভৃতি অন্যান্য 
বয়োজ্যেষ্ট যাদবগণও তীহার বশীভূত ছিলেন। কুষ্ণও সর্ববদ! তাহাদিগের মজলকমন| 
করিতেন । কৃষ্ণ হইতেই তীহাদিগের রক্ষা সাধিত হইত এবং কৃষ্ণ বুরাজ্যবিজেতা হইয়াও 
জ্ঞাতিবর্গকে না দিয়। আপনি কোন এশ্বধ্ভোগ করিতেন না। তিনি সকলের গ্রাতি 
তুল্যপ্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। সকলেরই হিতসাধন করিতেন। জ্ঞাতিদিগের গ্রাতি আদর্শ 
মনুত্ের যেরূপ ব্যবহার কর্তবা, তাহা তিনি করিতেন। কিন্তু জ্ঞাতিভাৰ চিরকালই সম|ন। 
তাহার বলবিক্রমের ভয়ে জ্ঞাতিরা তাহার বশীভূত ছিল বটে, কিন্তু তাহার প্রতি ছেষশুন্য 
ছিল না। এ বিষয়ে কৃষ্ণ স্বয়ং যাহা নারদের কাছে বলিয়াছিলেন, ভীতক্ম তাহ! নারদের মুখে 
শুনিয়! যুধিষ্টিরকে বলিয়াছিলেন। কথাগুলি সত্য হউক, মিথ্য। হউক, লোকশিক্ষার্থে আমরা 
তাহা মহাভারতের শান্তিপর্বব হইতে উদ্ধত করিতেছি,__ 

“জ্ঞাতি দিগকে এশ্বধ্যের অর্ধাংশ প্রদান ও তাহাদিগের কটুবাকা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের দাসের 
ম্থায় অবস্থান করিতেছি। বহ্িলাভার্থ ব্যক্তি যেমন অরণি কাষ্ঠকে মধিত করিয়। থাকে, ত্বরণ 
জ্ঞাতিবর্গের ছুর্বাকা নিরন্তর আমার হৃদয় দ্ধ করিতেছে । বলদেব বল, গদ স্থকুমারতা এবং আমার 
আত্ম প্রায় সৌন্দর্যয-প্রভাবে জনসমাজে অদ্বিতীয় বলিয়৷ পরিগপিত হইয়াছেন। আর অগ্ধক ও 
বুষ্ণিবংশীয়ের1ও মহাবলপযাক্রান্ত, উৎসাহসম্পন্ন ও অধ্যবসায়শালী ; তাঁহারা যাহার সহায়তা না করেন, 
সে বিনষ্ট হয় এবং যাহার সহায়ত! করেন, সে অনায়াসে অসামাণ্ত এরশবধ্য লাভ করিয়া থাকে। এ সকল 
ব্যক্তি আমার পক্ষ থাকিতেও আমি অসহায় হইয়া কালয/পন করিতেছি । আহক ও অক্ুর আমার পরম 


১২৮ কৃষ্খচরিতর 


হহ্বৎ, কিন্ত এ দুই জনের মধ্যে এক জনকে স্নেহ করিলে অন্তের ক্রোধোদ্দীপন হয; সুতরাং আমি 
কাহারই প্রতি স্গেহ প্রকাশ করি না। আর নিতান্ত সৌহার্দবশতঃ উহাদিগকে পরিত্যাগ করাও 
দুকঠিন। অতঃপর আমি এই স্থির করিলাম যে, আহুক ও অক্তুর যাহ।র পক্ষ, তাহার দুঃখের পরিসীমা 
নাই, আর তাহার যাহার পক্ষ নহেন, তাহ! অপেক্ষাও দুঃখী আর কেহই নাই। যাহ। হউক, এক্ষণে 
অ।মি ধাতকারী নহোদরদয়ের মাতার, স্তায় উভয়েরই জয় প্রার্থন করিতেছি। হে নারদ! আমিএ 
2ই মিপ্রকে আয়ত্ত করিবার মিমিত্ত এইপ্ূপ কষ্ট পাইতেছি।” 


এই কথার উদাহরণস্বরূপ স্যমন্তক মণির বৃত্তান্ত পাঠককে উপহার দিতে ইচ্ছ। করি। 
্টমন্তক মণিব বৃত্তান্ত অতিগ্রকৃত পরিপুর্ণ। অতিগ্রকৃত অংশ বাদ দিলে যেটুকু থাকিধে, 
তাহা ও কত দুর সত্য, বলা যায় না। যাহা! হউক, স্থুল বৃত্তীন্ত পাঠককে শুনাইতেছি। 

সং্াজিত নামে এক জন যাদব দ্বারকায় বাঁ করিতেন। তিনি একটি অতি উজ্দ্বল 
সর্বজনলোভনীয় মণি গ্রাণ্ড হইয়াছিলেন। মণির নাম শ্যমস্তক | কৃষ্ণ সেই মণি দেখিয় 
বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইহা যাঁদবাধিপতি উগ্রসেনেরই যোগ্য । কিন্তু জ্ঞাতি- 
বিরোধ ভয়ে সত্রাজিতের নিকট মণি প্রার্থনা করেন নাই। কিন্তু সত্রাজিত মনে ভয় 
কবিলেন যে, কুষ্ণ এই মনি চাহিবেন। চাহিলে তিনি রাখিতে পারিবেন না, এই ভয়ে 
মণি তিনি নিজে ধারণ ন। করিয়া আপনাব ভ্রাত। প্রসেনকে দিয়াছিলেন। প্রসেন সেই 
মণি ধাবণ করিয়। এক দিন মুগয়ায় গিয়াছিলেন। বনমধ্যে একটা সিংহ তাহাকে হ৩ 
করিয়া সেই মণি মুখে কবিয়। লইয়। চলিয়া যাঁধ। জাম্থবান্‌ সিংহকে হত কবিয়! সেই মণি 
গহণ করে। জান্ববান্‌ একটা ভল্গুক। কথিত আছে যে, সে ত্রেতারযুগে রামের বান 
সেনার মধ্যে থাকিয়া রামের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল । 

এ দিকে প্রসেন নিহত এবং মণি অন্তহিত জানিতে পারিয়া দ্বারকীবাপী লোকে 
এইরূপ সন্দেহ করিল যে, কুষ্চের যখন এই মণি লইবার ইচ্ছ। ছিল, তখন তিনিই প্রসেনকে 
মরিয়। মণি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এইরূপ লোকাপবাঁদ কৃষ্ণের অসহা হওয়ায় তিনি 
মণির সন্ধানে বহির্গত হইলেন। যেখানে প্রসেনের মৃতদেহ দেখিলেন, সেইখানে সিংহের 
পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন । তাহা! সকলকে দেখাইয়া আপনার কলঙ্ক অপনীত করিলেন। 
পরে সিংহের পদচিহণমুসরণ করিয়া ভল্লুকের পদচিহ্ন দেখিতে গাইলেন। সেই পদচিহ 
ধরিয়। গঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় জাম্ববানের পুুত্রপাঁলিকী ধাত্রীর হস্তে সেই 
স্যমন্তক মণি দেখিতে পাইলেন । পরে জান্ববানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাভব 
করিলেন। তখন জাম্ববান্‌ তীহাকে স্যমন্তক মণি দিল, এবং আপনার কন্যা জান্ববতীকে 
কুষ্ষে। সন্প্রদান কবিল। কৃষ্ণ" মণি লইয়া দ্বারকায় আসিয়। মণি সন্ীজিতকেই প্রত্যর্পণ 
করিলেন। তিনি পরশ্ম কামনা করিতেন ন|। কিন্তু সত্রাজিত, কৃষ্ণের উপর অভভূতপুর্বব 


তৃতীয় খণ্ড £ বন্ত পরিচ্ছেদ ঃ দ্বারকাবাস-_স্যমস্তক ১২৯ 


কলক্ক আরোপিত করিয়াছিলেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া, কৃষ্ণের তুগ্রিসাধনার্থ আপনার 
কন্যা সত্যভামাকে কৃষ্ণ সম্প্রদান করিজেন। সত্যভামা সর্বজনগ্রার্থনীয় রূপবতী কন্যা! 
ছিলেন । এজন্য তিন জন প্রধান যাদব, . অর্থাৎ শতধন্ব', মহাবীর কৃতবণ্মা এবং কৃষ্ণের 
পরম ভক্ত ও সহ অন্তুর এ কন্যাকে কামনা করিয়াছিলেন । এক্ষণে সত্যভাম। কৃষেঃ 
সম্প্রদত্তা হওয়ায় তাহারা আপনাদিগকে অত্যন্ত অপমানত খিবেচনা করিলেন এবং 
সত্রাজিতের বধের জদ্য ষড়যন্ত্র করিলেন। অক্রুব ও কৃতবপ্্মী শতধন্বাকে পরামর্শ দিলেন 
যে, তুমি সত্রাজিতকে বধ কিয়া তাহাব মণি চুরি কর। কৃষ্ণ তোমা-দর যর্দি খিরুদ্ধীসরণ 
করেন, তাহ। হইলে, আমবা তোমাৰ সহায্য করব। শতপন্ব, সম্মত হইয়া কদাচিৎ 
কৃষ্ণ বারণাবতে গমন করিলে, সব্রাজিতুক নিদ্রিত অবস্থায় খিনাশ করিয়া মণি চুরি 
করিলেন। 

সত্যভাঁম। পিভৃবধে শোকাতুবা হইয়া! কৃষ্চেব নিকট নালিশ কবিলেন। কৃষ্ণ তখন 
[রকায় প্রতাগমন কবিয়া, বলবামকে সঙ্গ লই, শতধন্বব বধ উচ্ভাগী হইলেন। 
গুনিয়। শতধন্ধ কৃতবর্শী ও অন্তুদেব সংহাব। প্রান কপ্সিলেন। তাহাবা কৃষ্ণ বলরামের 
সহিত শক্রতা করিতে অন্বকৃত হইলেন। তখন শতধশ্বা অগন্াা অজ্রুণকে মণি দিয়া 
দরুতগামা ঘযোটকে আশোহুণপুদিক গলাদধন করিলেন | বৃঞ্ত লরাম বথে যাইতেছিলেন, 
বথ .ঘাউটককে ধণবতে পাবিল না কতংম্বার আশ্রনাও পখক্রান্য। হইমা জু ।ণত্যাগ করিল। 
শতধন্ধ। তখন পাদতাবে পলায়ন কধিতে লাগিল। ম্যাষবুদ্ধ ধায় কুঞ্জ তখন রথে 
বুলরামকে বাখিয়। স্বর পাঁদচারে শতধন্বাৰ পণ্চা ধাবিত হঠলেশ। কুষ্তণ দুই ক্রোশ 
গিয়া শতধন্বাৰ মস্তকচ্ছেদন করিলেন। কিন্তু মণি তাহার নিকট প'ইলেন না। কিরিয়। 
আসিয়! বলবামকে এই কথা বলিলে বলরাম তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। 
ভাবিলেন, মণির ভাগে ব্লরামকে বঞ্চিত করিবাৰ জন্য কৃষ্ণ মিথ্যা কথা বলিতেছেন। 
বলরাম বলিলেন, “ধিক তোমায়! তুমি এমন অর্থলোভী! এই পথ আছে, তুমি 
ভ্বারকাষ চদা যাও; আমি আর দ্বারকাষ় যাইব ন।1৮ এই বাপয়া তি'ন কৃষ্ণকে ত্যাগ 
করিয়া বিদেহ নগরে গিয়া তিন বসব বাস কখিলেন। এ'দকে অন্রুবও ছ্বারক। ত্যাগ 
করিয়া পলায়ন করিলেন । পরে যাদবগণ তীহ।কে অভয় দিয়। পুনর্বাব দ্বারকফাম় আনাইলেন। 
কৃষ্ণ তখন এক দিন সমস্ত যাঁদবগণকে সমবেত কবিয়া, অক্রুককে বলিলেন যে, শ্যমন্তক মণি 
তোমার নিকট আছে, আমরা তাহ! জানি । সে মণি তোমারই থাক্‌, কিন্ত সকলকে একবার 
দেখাও । অক্রুর ভাবিলেন, আমি যদি অস্বকার করি, তাহ। হইলে সন্ধান করিলে, আমার 
নিকট এখনই মণি বাহির হইবে । অতএব তিনি অন্বীকাব না করিয়। মূণি বাহির করিলেন। 
তাহা! দেখিয়। বলরাম এবং সত্যভামা সেই মণি লইবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। কিন্ত 

১৭ 


নখ 


১৩০ কষ্ঘঃচ রিত্র 


সত্যপ্রাতিজ্ঞ কৃষ্ণ সেই মণি বলরাম ব1 সত্যভাঁম! কাহাকেও দিলেন না, আপনিও লইলেন না, 
অক্ুরকেই প্রত্যর্পণ করিপেন।% 

এই শ্যমন্তকমণিবৃত্তান্তেও কৃষ্ণের ন্যায়পরতা, স্বাথশুন্ততা, সত্যপ্রতিজ্ঞত। এবং কাধ্যদক্ষতা 
অতি পরিস্ফুট | কিন্থু উপন্যাসট। সতামূলক বলিয়। বোধ হয় ন|। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


কৃঞ্চের বহুখিবাহ 


এই স্মমস্তক মণির কথায় কৃষ্ণের বন্তবিবাহের কথা আপনা হইতেই আসিয়া 
পড়িতেছে | তিনি রুক্সিণীকে পুর্বেব বিবাহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে এক হ্যমন্তক মণির 
প্রভাবে আর ঢুটি ভার্্যা, জাম্ববতী এবং সত্যভীমা, লাভ করিলেন। ইহাই বিষু্পুরাণ 
বলেন। হুরিবংশ এক পৈঠা উপর গিয়া থাকেন,-তিনি বলেন, দুইটি না, চারিটি। 
সত্রাজিতের তিনটি কন্য| ছিল, -সত্যভাম।, প্রন্থাপিনী এবং ব্রতিনী। তিনটিই তিনি 
জ্ীকষে অর্পণ করিলেন। কিন্তু দুই চারিটায় কিছু আপিয়া যায় ন।---.মাট সংখা। নাকি 
ফোল হাজারের উপর । এইরূপ লাকপ্রধাদ | বিঞু্পুরাণে ৪ অংশে আছে, “৬গবতোহপাত্র 
মব্যলোকেহখতীর্স্য যষোড়শসহল্রাণোকেস্তরশতাধিকানি শ্ত্রীণামভবন্।ণ বুষ্জেণ ষোল 
হাজার এক শত এক জ্্রী। কিন্তু এ পুরাণের ৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে প্রধানাদিগের নম 
করিয়] পুরাণকার বলিতেঞ্েেন, রুক্মিণী ভিন্ন “অন্যাশ্চ ভাধ্যাঃ কুষ্ণস্য বডভুবুঃ সপ্ত শোভনাঃ 1” 
ভার পর, “ষোড়শাসন্‌ সহআাণি স্্রীণামন্যানি চক্কিণ 1” তাহ। হইলে, দাড়াইল ষোল হাজাব 
পাত জন । ইহার মধ্যে ষোল হাজার নরককন্তাঁ। সেটে। আধাটঢ়ে গল্প বলিয়া আঁমি 
ইতিপুর্বেবেই বাদ দিয়াছি। 

গল্পট! কত বড় আধাঁঢ়ে, আর এক রকম করিয়। বুঝাই । বিষু্পুরাঁণের চতুর্থ অংশের 
এঁ পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে যে, এই সকল স্ত্রীর গর্ভে কৃষ্ণের এক লক্ষ আশী হাজার পুত্র জন্মে। 
বিষুপুরাণেই কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ এক শত পঁচিশ বৎসর ভূতলে ছিলেন। হিসাব করিলে, 
কুষ্ণের বসরে ১৪৪টি পুত্র, ও প্রতিদিন চারিটি পুত্র জন্মিত। এস্থলে এইরূপ কল্পনা 
করিতে হয় ষে, কেবল কৃষ্ণের ইচ্ছায় কৃষ্ণমহ্যীর] পুত্রবতী হইতেন। 

এই নরকাস্ুরের ষোল হাজার কন্যার আধাঢ়ে গল্প ছাড়িয়া দিই| কিন্তু তন্তিম্ন 


আরও আট জন “গ্রাধানা” মহিষীর কথ! পাওয়। যাইতেছে । এক জন রুক্সিণী। 


শী তক এপি পপি পাশ এ 


* গইপপ বিষ্পুখীণে আছে । হরিবংশ বলেন, কৃষ্ণ আপনিই গাণ ধারণ করিলেন । 
1 বিধুপুরীণ, ৪ অং, ১৫ মম, ১৯। 


তৃতীয় খণ্ড ঃ সপ্তম পরিচ্ছেদ ১ কুষ্ণের বহুবিবাহ ১৩১ 
বিষুপুরাণকার বলিয়াছেন, আর সাত জন। কিন্তু ৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে নাম দিতেছেন 


আট জনের, যথা _- 
“কালিন্দী মিত্রবিন্দা চ সত্য নাগ্রজিতী তথা । 
দেবী জাম্ববতী চাপি রোহিণী কামবপিণী ॥ 
মদ্ররাজ5তা চান্য! সুশীলা শীলমণ্ডনা । 
সাআাজিতী সত্যভামা লক্ষ্মণ চারুহাসিনী ॥” 
১। কালিন্দী ৫1 বোহিণী (ইনি কাঁমরূপিণী ) 
২। মিত্রবিন্দা ৬। মদ্ররাজন্ুত। সৃশীল। 
৩। নগ্নজিতকম্যা সত্য ৭। সত্রাজিতকন্য। সত্যভামা 
৪1 জান্ববতী ৮। লন্মমণ। 


রুল্িণী লইয়া নয় জন হইল । আবাব ৩২ অধ্যায়ে আর এক প্রকার। কুষ্ণের 


পুত্রগণের নামকীর্ত্ন হইতেছে £-- 


প্রদ্যন্বাগ্। হরে; পুলা! কক্সিণ্যাঃ কথিতাস্তৰ । 
ভাম্কং তৈমরিকঞ্ৈব সত্যভামা বাজাযত ॥ ১ ॥ 
দীপ্টিমান্‌ তামপক্ষাগ্যা বরোহিণ্যাং "নয হরে: | 
বভৃবুর্জাশুবত্যাঞ্চ শান্বাগ্া বাহুশালিনঃ & ২ ॥ 
তনয। ভদ্রবিন্দান্তা নাগ্জিত্যাং মহাবলা; | 
স"গ্রামজিত্প্রধানাস্ত শৈব্যাযাস্্রভবন্‌ স্থৃতাঃ ॥ ৩ ॥ 
বৃকাগ্যাস্ত স্থৃতা মাপ্র)াং গাত্রবত্প্রমুখান্‌ সুতান্‌। 
অবাপ লম্ঘণ! পুল্লাঃ কালিন্দ্যাঞ্চ শ্রুতাদযঃ ॥ ৪ ॥ 


এই তালিকায় পাওয়া গেল, রুঝ্সিণী ছাঁড়া, 


১। সত্যভাম। (৭) ৫ । 
২। রোহিণী ৫৫) ৬। 
৩। জাম্ববতী (8) ক 
8৪1 নাগ্রজিতী (৩) ৮ 


কিন্তু ৪র্থ অংশের ১৫ অধ্যায়ে আছে, 
জালহাসিনী-প্রমুখা অফ পত্ব্যঃ প্রধানীঃ1৮ এখানে 


শৈব্যা (২) 
মান্দ্রী (৬) 
লক্ষণ (৮) 
কালিন্দী (১) 


“তাসাঞ্চ রুক্সিণী-সত্যভা মাজা শ্বধতী- 
আবাব সব নাম পাও গল না, 


নৃতন শাম “জালহাসিনী” একটা পাওয়া গেল। এই গেল বিষুপুরীণে । হরিবংশে আরও 


গোলযোগ । 


১৩২ কষ্ণচরিত্র 


হরিবংশে আছে £-- 
মহিষীঃ সপ্ত কল্যাণীস্ততোহন্তা মধুসথদনঃ | 
উপযেমে মহাবাহুগুণোপেতাঃ কুলোদগতাঃ ॥ 
কালিম্দীং মিত্রবিন্দাঞ্চ সত্যাং নাগ্রজিতীং তথা । 
স্থাতাং জান্গবতশ্চাপি রোহিণীং কামরূপিণীম্‌ ॥ 
মদ্ররাজন্থতাঞ্চাপি স্থশালাং ৬ুলোচনাম্‌। 
সাত্রাঞ্জিতীং সত ভামা" লক্মণাং জালহাপিনীম্‌। 
শৈব্যস্ত চ হুতাং তন্বীং কপেণাপ্পরসাং সমা" ॥ 
১১৮ অধ্যায়ঃ, ৪০-৪৩ শ্লোক: । 
এখানে পাওয়। যাইতেছে যে, লক্ষমণ।ই জালহাদিনী। তাহ! ধরিয়াও পাই, 
(১) কালিন্দী | 
(২) মিব্রবিন্দ। 
(৩) সত্যা। 
(৪) জান্ববত হ্বত|। 
(৫) রোহিণী। 
(৬) মাত্রা স্থশীল। | 
(৭) সব্রাঞ্িতকগ্। সত্যভাম। । 


(৮) জালহাসিনী লক্ষমণা ৷ 
(৯) শৈব্য। | 


ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি-_রুক্সিণী ছাড়া নয় জন হইল। এ গেল ১১৮ অধ্যায়ের তালিকা ৷ 
হরিবংশে আবার ১৬২ অধ্যায়ে আর একটি তালিক। আছে, যখ।-- 


অষ্টো মহিষ্য; পুত্রিণা ইতি প্রাধ শ্ততঃ স্থতাঃ | 

সর্ববা বীরপ্রত *চব তংস্বপত্যা ন মে শৃখু ॥ 

রুল্স্িণী সত্যভামা চ দেবী নাগ্রজিতী তথা । 

স্বদত্ত' চ তথা শৈব। লঙ্গণা জালহাসনী ॥ 

মিশরবিম্দা চ কালিন্দী জান্ববত্যথ পৌরবী | 

স্থভ'ম! চ তথ! মাড্রী রঃ ্ 
ইহাতে পাওয়া গেল, রুঝ্িণী ছাড়া, 


(৯) সত্যভাম। 
(২) নাগ্রজিতী ৷ 


তৃতীয় খণ্ড ঃ সগুম পরিচ্ছেদ ঃ কৃষ্ণের বহুবিবাহ ১৩৩ 


(৩) স্দত্তা। 

(৪) শৈব্য। | 

(৫) লম্মমণ! জালহাসিনী । 

(৬) মিত্রবিন্দা । 

(৭) কালিন্দী। 

(৮) জান্ববতী। 

(৯) পৌরৰী । 

(১০) স্থৃভীম! | 

(১১) মাজী ! 

হরিবংশকার খষি ঠাকুব, আট জন বলিয়া রুক্সিনী সমেত বার জনের নাম দিলেন। 
তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন। ইহাদের একে একে সন্ভানগণের নামকীর্রনে প্রবৃত্ত হইলেন । 
তখন আবার বাহির হইল -- 


(১২) স্রদেবা । 

(১০) উপাসঙ্গ | 

(১৪) কৌশিকী । 

(১৫) স্তসোমা । 

(১৬) যৌধিষ্ঠিবী 1% 

এ ছাঁড়। পূর্ন সত্রাজিতের আর ছুই কন্যা ব্রিতিণী এবং প্রস্বাপিনীর কথা 
বলিয়াছেন । 

এ ছাড়। মহাভারতের নূতন ছুইটি নাম পাওয়া যায়,--গান্ধারী ও হৈমবতী ।৭" 
সকল নামগুলি একত্র করিলে, প্রধানা মহিষী কতগুলি হয় দেখা যাউক। মহাভারতে 
আছে, -- 

(১) রুক্মিণী । 

(২) সত্যভাম] । 


এত পা পিট সাও 


* ঠহাবাঁও প্রধানা অষ্টের ভিতর:গণিত হইয়াছেন । তাসামপত্যান্তষ্টানাং ভগবন্‌ প্রব্রবীত মে । 
ইহার উত্তরে এ সকল মহিষীর অপত্যকথিত হইতেছে । 
+ কুক্সণী ত্বথ-গান্ধারী শৈব্যা হৈমবতীত্যপি 
দেবা জাম্ববতী চৈব বিবিশুর্জতবেদসম্‌ ॥ 
মৌসলপর্ব, 9 অধ্যাম। 


১৩৪ ক্ুষ্চরিত্র 


(৩) গাঙ্কারী | 
(৪) শৈব্যা । 
(৫) হৈমবতী। 
(৬) জাম্ববতী। 
মহাভারতে আর নাম নাই, কিন্তু “অন্যা” শব্দটা আছে। তার পর বিঞ্ুপুরাণের ২৮ 
অধ্যায়ে ১৯, ২, ৩, ছাড়া এই কয়ট1 নামও পাওয়া যায়। 
(9) কালিন্দী। 
(৮) মিত্রবিন্দা। 
(৭৯) সত্য নাগ্রজিতী। 
(১০) রোহিনী। 
(১১) মাডরী। 
(১২) লক্ষ্মণ! জালহাসিনী। 
বিষুপুরাণের ৩২ অধ্যায়ে তদতিরিক্ত পাঁওয়। যাষ, শৈব্যা। তাহার নাম উপরে 
লেখা আছে। তার পর হরিবংশের প্রথম তালিকা ১১৮ অধাযে, ইহা ছাড়া নূতন নাম 
নাই, কিন্কয ১৬২ অধ্যায়ে নূতন পাওয়া যায় । 
(১৩) স্থদত্তা। 
(১৪) পৌরবী । 
(১৫) স্ুভামা । 
এবং এ অধ্যায়ে সম্তানগণনায় পাই, 
(১৬) স্থদেব|। 
(১৭) উপাসজ | 
(১৮) কৌশিকী। 
(১৯) স্থতসোমা । 
(২০) যৌধিষিরী। 
এবং সত্যভামার বিবাহকালে কৃষে সম্প্রদত্তা, 
(২১) ব্রতিনী । 
(২২) প্রস্বাপিনী । 
আট জনের জায়গায় ২২ জন পাওয়া গেল। উপন্যাসকারদিগের খুব হাঁত চলিয়াছিল, 
এ কথ স্পট । ইহার মধ্যে ১৩ হইতে ২২ কেবল হরিবংশে আছে । এই জন্য এ ১০ জনকে 
ত্যাগ কর! যাইতে পারে । তবুথাকে ১২ জন। গান্ধারী ও হৈমবতীর নাম মতাভারতের 


দা, 22 এপ 


তৃতীয় খণ্ড ঃ সপ্তম পরিচ্ছেদ 2 কৃষ্ণের বহুবিবাহ ১৩৫ 


মৌসলপবৰ ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। মৌসলপর্বৰব যে মহাভারতে প্রক্ষি গত, তাহ! 
পরে দেখাইব। এজন্য এই ছুই নামও পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। বাকি থাকে 
১০ জন। 
জান্ববতীর নাম বিষুপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে এইরূপ লেখা আছে,_- 
“দ্দবী জান্মবততী চাপি রোহিণী কামরূপিণী।” 
হরিবংশে এইরূপ) 
“সুতা জান্ববতশ্চাপি বোহিণী কাখরূপিণী।” 
ইহার অর্থে যদি বুঝ যাঁয়, জান্বব€স্থতাই রোহিণী, তাহা হইলে অর্থ অসঙজত হয় না, 
বরং সেই অর্থ ই সঙ্গত বোধ হয় । অতএব জীম্ঘবতী ও রোহিণী একই । বাকি থাকিল ৮ জন। 
সত্যভাম1 ও সত্যাও এক | তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি । 
সন্রাজিতবধের কথার উত্তরে 
“কুষ্ণঃ সত্য ভামামমর্ষতাত্রলোচনঃ প্রাহ, সত্যে, মমৈষাবহা মনা ।” 
অর্থাশড কুঞ্জ ক্রোধারক্ত লোচনে সত্যভামাকে বলিলেন, “সত্যে! ইহা! আমারই 
অবহাসনা ৮ পুনশ্চ পঞ্চমাংশের ৩০ অধ্যায়ে, পারিজাতহরণে কু সত্যভামাকে বলিতেছেন,- 
“সত্যে । যথা তমিতুযক্ং য়া কৃষ্ণাসকৃংপ্রিযম্‌ 1” 
আবশ্যক হইলে, আরও ভূরি ভুরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে । ইহ! যথেষ্ট। 
অতএব এই দশ জনের মধ্যে, সত্য সত্যভামারই নাম বলিয়! পরিত্যাগ করিতে হইল। 


এখন আট জন পাই। যথা-_ 


১। কুক্িণী 
২। সত্যভাম। 
৩। জাম্ববতী 
৪। শৈব্য 
£1 কালিন্দী 
৬। মিত্রবিন্দা 
৭1 মাত্রী 


৮। জালহাসিনী লক্ষ্মণ 

ইহার মধ্যে পাঁচ জন--শৈব্যা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, লক্ষনণ| ও মান্দরী স্থশীলা-_ ইহার! 
তালিকার মধো আছেন মাত্র । ইহাদের কখনও কাধ্যক্ষেত্রে দেখিতে পাই না। ইহাদের কবে 
[খবাহ হইল, কেন বিবাহ হুইল, কেহ কিছু বলেন । কৃষ্ণজজীবনে ইহাদের কোন সংস্পর্শ 
নাই। ইহাদের পুত্রের তালিকা কৃষ্ণপুত্রের তালিকার মধ্যে বিষুংপুরাপকার- লিখিয়াছেন বটে, 
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কিন্তু তাহাদিগকে কখনও কশ্মক্ষেত্রে দেখি না। হঁহারা কাহার কন্যা, কোন্‌ দেশসম্ভৃতা, তাহার 
কোন কথা কোথাও নাই । কেবল, সুশীল মদ্ররোজকন্যা, ইহাই আছ । কৃষ্ণের সমসামস্িক 
মদ্ররাঁজ, নকুল সহদেবের মাতুল, কুরুক্ষেত্রের বিখ্যাত রথী শল্য। তিনি ও কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র 
সপ্তদশ দিন, পরস্পরের শত্রসেনা মধ্যে অবশ্থিত। অনেক বার তীহাদের সাক্ষ! হইয়াছে। 
কুষ সম্বন্ধীয় অনেক কথা শল্যকে বলিতে হইয়াছে, শল্য সম্বন্ধীয় কথা কৃষ্ণকে বলিতে হুইয়াছে। 
কৃষ্ণ সন্থন্ধীয় অনেক কথা শল্যকে শুনিতে হইয়াছে, শল্য সম্বন্ধীয় অনেক, কথ! কৃষ্ণকেও শুনিতে 
হইয়াছে। এক পলক জন্য কিছুতেই প্রকাশ নাই যে কুণ্ শল্যের জামাতা, ব1 ভগিনীপতি, 
বা তাদৃশ কোন জন্বন্ধবিশিষ্ট । সম্বন্ধের মধ্যে এইটুকু পাই যে, শল্য কর্ণকে বলিয়াছেন, 
'অজ্জুন ও বাস্থদেবকে এখনই বিনাশ কর । কুষণও যুরিষ্টিরকে শলাবঘে নিযুক্ত করিয়া 
তাহার ঘমস্বরূপ হইলেন। কুষ্ যে মান্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহ! সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই 
 যোধ হয়। শৈব্যা, ক।লিন্দী, মিত্রবিন্দা এবং লক্ষমণ:র কুলশীল, দেশ, এবং বিবাহবৃত্বান্ত 
কিছুই কেহ জানে ন।। ভাহারাও কাব্যের অলঙ্কার, সে বিষয়ে আমার সংশয় হয় না। 
কেন না, কেবল মাড্রী নয়, জান্থব্তী রোহিলী ও সত্যভাম!কেও এরূপ দেখি। 
জান্বব্তীর সঙ্গে কালিন্দী প্রভৃতির প্রভেদ এই যে, তাহার পুত্র শান্ের নাম, আর পাঁত জন 
যাদবের সঙ মধ্যে মধ্য দেখা যায়। * কিন্তু শান্ধ কারধ।ক্ষেত্রে অবতীর্ণ কবল এক 
লক্ষমণাহরণে । লক্ষমণা ছুধ্যোধনের কন্তা । মহাভারত যেমন পাঞ্বদিগের জীবনবুত্ত, তেমনি 
কৌরবধিগেরও জীবনবৃত্ত । লক্ষমণাহরণে যদি কিছু সত্য থাকিত, তবে মহাভারতে লক্ষমণাহরণ 
থাকিত। তাহা নাই। জাম্ববতী নিজে ভত্লুককন্যা, ভল্লুকী। ভল্লুকী কু্ণভার্যা। বা কোন 
মানুষের ভাষ্য হইতে পারে না। এই জন্য রোহিণীকে কামরূপিণী বলা হঃয়াছে। কামরূপিণী 
কেন, না ভল্লুকী হইয়াও মানবরূপিণী হইতে পারিতেন। কামরূপিণী ভল্গুকীতে আমি বিশ্বাসবান্‌ 
নহি, এবং কৃষ্ণ ভল্পুককন্তা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস করিতে পারি না| 
সত্যভামার পুত্র ছিল শুনি, কিন্তু তাহার কখনও কোন কাধ্যক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন। 
তাহার প্রতি সন্দেহের এই প্রথম কারণ । তবে জত্যভামা নিজে রুঝ্িণীর ন্যায় মধ্যে মধ্যে 
কাধ্যক্ষেত্রে উপস্থিত বটে । তাহার বিবাহবৃত্তান্তও সবিস্তারে আলোচন। করা গিয়াছে । 
মহাভারতের বনপর্ব্বের মার্কগ্য়সমন্া-পর্ব্নাধ্যায়ে সতভামাকে পাওয়া যায়। এ 
পর্ববাঁধ্যায় প্রক্ষিণ্ত ; মহাভারতের বনপর্বেবর সমালোচনাকালে পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন। 
এখানে ভ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদ বলিয়া একটি ক্ষুদ্র পর্ববাধ্যায় আছে, তাহাও প্রক্ষিপ্ত। 
মহাভারতীয় কথার সে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। উহা! স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কিরূপ আচরণ 
কর্তব্য, তৎসম্বস্ধীয় একটি প্রবন্ধমাত্র । প্রবন্নটার লক্ষণ আধুনিক । 
তার পন্স উদ্ভোগপর্বেও সত্যভামাকে দেখিতে পাই--যানসন্ধি-পর্ববাধ্যায়ে। সে. 
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স্থানও প্রক্ষিগ্ত, যানসন্ধি-পর্ববাধ্যায়ের এ লোচনা কালে দেখাইব। কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 
বরণ হইয়। উপপ্রব্য নগরে আসিয়াছিলেন-যুদ্ধযাত্রায় সত্যভামাকে সঙ্গে আনিবার সম্তাবন। 
ছিলি না, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে সত্যভামা সঙ্গে ছিলেন ন। তাহা মহাভারত পড়িলেই জান! 
যায় ণৃ -যুদ্ধপর্্ব সকলে এবং ত্পরবন্তী পর্বব সকলে কোথাও আর সত্যভামার কথা নাই। 

'স্ুকবল কৃষ্ণের মানবলীলাসম্বরণের পর, মৌসলপর্বেব সত্যভাঁমাব নাম আছে। কিন্তু 
মৌসলপর্বব ও গ্রক্ষিণ্ড, তাহাও পরে দেখাইব । 

ফলতঃ মহাভারতের যে সকল অংশ নিঃসন্দেহ মৌলিক বলিয়া স্বীকার করা৷ যাইতে 
পারে, তাহার কোথাও সত্যভামার নাম নাই। প্রক্ষিপ্ত অংশ সকলেই আছে। সত্যভাম। 
সম্বন্ধীয় সন্দেহের এই দ্বিতীয় কারণ । 

তার পর বিষুপুরাণ। বিষুপুরাণে ইহার বিবাহবৃস্তান্ত স্তমন্তক মণির উপাখ্যানমধে 
আছে। যে আধষাট়ে গল্পে কৃষ্ণের সঙ্গে ভল্লুকম্থতার পরিণয়, ইহার সঙ্গে পরিণয় দেই আষাঢ়ে 
গল্পে । তার পর কথিত হইয়াছে যে, এই বিবাহের জন্য দ্বেষবিশিষ্ট হইয়। শতধন্বা সত্যভামার 
পিত। সত্্রাজিতকে মারিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তখন বারণাবতে, জতুগৃহদাহপ্রথাদ জন্য প1বদিগের 
অস্বেষণে গিয়াছিলেন। সেইখানে সত্যভাম। তাহার নিকট নালিশ কবিষা পাঠাইলেন। কথাটা 
মিথ্যা। কৃষ্ণ কখন বাঁরণাবতে যান নাই-_গেলে মহাভারতে থাকিত। তাহা নাই। এই 
সকল কথা সন্দেহের তৃতীয় কারণ । 

তাব পর, বিষুণগুরাঁণে সত্যভামাকে কেবল পারিজাতহরণবৃত্তান্তে পাই। সেট। অনৈসগিক 
অলীক ব্যাপার; প্রকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য ঘটনায় তাহ।কে বিষুণপুরাণে কোথাও পাই না। 
সন্দেহের এই চতুর্থ কারণ । 

মহাভাবতে আদিপর্সেব সন্তব-পর্ববাধ্যায়ের সপ্তষষ্টি অধ্যায়ের নাম “অংশাবতরণ? । 
মহাভারতের নায়কনায়িকাঁগণ কে কোন্‌ দেব দেবী অস্ত্র রাক্ষসের অংশে জন্মিয়াছিল, তাহ! 
ইহাতে লিখিত হইয়াছে । শেষভাগে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ নাবায়ণের অংশ, বলরাম শেষ 
নাগেব অংশ, প্রহ্যন্গ সনশুকুমারের অংশ, দ্রৌপদী শচীৰ অংশ, কুন্তী ও মাত্রী সিদ্ধি ও ধৃতির 

ংশ। কুষ্ণমহিষীগণ সম্বন্ধে লেখা আছে বে, কৃষ্জের ষোড়শ সহজ মহিষী অপ্সরোগণের অংশ 

এবং রুক্সিনী লঙ্গমী দেবীর অংশ । আর কোনও কৃষ্ণমহিষীর নাম নাই। সন্দেহের এই পঞ্চম 
কারণ । সন্দেহের এ কারণ কেবল সত্যভাম1 সন্বন্ধে নহে । রুঝ্সিণী ভিন্ন কৃষ্ণের সকল গ্রধান। 
মহিষীদিগের প্রীতি বর্তে। নরকের ষোড়শ সহত্স কন্যার অনৈসগিক কথাটা! ছাড়িয়। দিলে, 
রুঝ্িণী ভিন্ন কৃষ্ণের আর কোনও মহিষী ছিল না ইহাই মহাঁভীরতের এই অংশের দ্বারা 
প্রমাণিত হয়। 

ভন্ভগুকদৌহিত্র শান্থ সম্বন্ধে যাহ। বলিয়াছি, তাহ। বাদ দিলে, রুক্সিণী ভিন্ন আব 
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কোনও কৃষ্ণমহিষীর পুত্র পৌত্র কাহাকেও কোন কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় না। রুক্সিমীবংশই 
রাজ] হইল--আর কাহারও বংশের কেহ কোথাও রহিল না । 

এই সকল কারণে আমার খুব সন্দেহ যে, কৃষ্ণের একাধিক মহিষী ছিল না। এমন 
হইতেও পারে, ছিল । তখনকার এই রীতিই ছিল। পঞ্চ পাণ্ডবের সকলেরই একাধিক 
মহিধী ছিল । আদর্শ ধান্মিক ভীগ্ম, কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য কাশিরাজের তিনটি কন্যা হরণ 
করিয়া আনিয়াছিলেন। একাধিক বিবাহ যে কৃষ্ণের অনভিম'ত, এ কথাটাও কোথাও 
নাই; আমিও বিচারে কোথাও পাই নাই যে, পুরুষের একাধিক বিবাহ সকল অবস্থাতেই 
অধশ্ন । ইহা! নিশ্চিত বটে যে, সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধন্ম। কিন্ত 
সকল অবস্থাতে নহে । যাহার পত্বী কুষ্টগ্রস্ত বা এরূপ রুগ্ন যে, সে কোন মতেই সংসারধন্মের 
সহায়ত! করিতে পারে ন।, তাহার যে দারাম্তরপরিগ্রহ পাপ, এমন কথা আমি বুঝিতে পারি 
না। যাহার স্ত্রী ধর্মভ্রষ্ট। কুলকলক্কিনী, সে যে কেন আদালতে না গিয়া! দ্বিতীয় বার দারপরি গ্রহ 
করিতে পারিবে না, তাহ। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে ন!। আদালতে যে গৌরববৃদ্ধি হয়, 
তাহার উদাহরশ আমরা সভ্যতর সমাজে দেখিতে পাইতেছি। যাহার উত্তরাঁধিকারীর 
প্রয়োজন, কিন্তু স্্ী বন্ধ্যা, সে যে কেন দারান্তর গ্রহণ করিবে না, তা বুঝিতে পারি না। 
ইউরোপ যিভ্দার নিকট শিখিয়াছিল যে, কোন অবস্থাতেই দারাস্তর গ্রহণ করিতে নাই। 
যর্দি ইউরোপের এ কুশিক্ষী না হইত, তাহ? হইলে, বোনাপার্টিকে জসেফাইনের বজ্জন রূপ 
অতি ঘোর নারকী পাতকে পতিত হইতে হইত না; অস্টম হেন্রীকে কথায় কথায় পত্রীহত্য 
করিতে হইত না। ইউরোপে আজি কালি সভ্যতার উজ্দ্বলালোকে এই কারণে অনেক 
পত্বীহত্যা, পতিহত্যা হইতেছে । আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, যাহাই বিলাতী, 
তাহাই চমণ্ডকার, পবিত্র, দোষশুন্া, ভদ্ধাধঃ চতুর্দশ পুরুষের উদ্ধারের কারণ। আমার বিশ্বাস, 
আমরা যেমন বিলাতের কাছে অনেক শিখিতে পারি, ধিলাতও আমাদের কাছে অনেক শিবিতে 
পারে। তাহার মধ্যে এই বিবাহুতত্ব একটা কথা । 

কৃষ্ণ একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে কৌন গণনীয় প্রমাণ নাই, 
ইহ। দেখিয়াছি । যদি করিম্না থাকেন, তবে কেন করিয়াছিলেন, তাহারও কোন বিশ্বাসযোগ্য 
ইতিবৃত্ত নাই। ঘেষে তাহাকে স্যমন্তক মণি উপহার দিল, সে সঙ্গে সঙ্গে অমনি একটি 
কন্যা উপহার দিল, ইহা! পিতামহীর উপকথা । আর 'নরকরাঁজার ষোল হাজার মেয়ে, ইহ 
প্রপিতামহীর উপকথা । আমর শুনিয়। খুসী--বিশ্বাস করিতে পারি না। 


চতুর্থ খণ্ড 
ইন্প্রস্থ 


'অকুং সর্ববধ।ে]ধু ধর্ম কাধ্যার্থমুদ্যতম্‌ । 
বৈকুঠস্য ৮ য্ধপং তশ্মৈ কাষ্যাত্মনে নমঃ ॥ 
শান্তিপব্বণি, ৪৭ অধ্যাঘ+। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


জৌপদীস্বযংব€ু 


মহাভারতে কুঞ্জকথ। যাঁহ। আছে, তাহার কোন্‌ অংশ মৌলিক এবং বিশ্বাসযোগ্য, 
তাহার নির্বাচন জন্য প্রথম খণ্ডে যে সকল নিয়ুম সংস্থাপন করিয়াছি, এক্ষণে আমি 
পাঠককে সেই সকল স্মরণ করিতে অনুরোধ করি । 

মহাভারতে কুষ্ণকে প্রথম ভ্রৌপদীম্বয়ংবরে দেখিতে পাই। আমাৰ বিবেচনায় 
এই অংশের মৌলিকতায় সন্দিহান হইবার কাবণ নাই। লাসেন্‌ সাহেব, ড্রৌপদীকে 
পাঞ্চালের পঞ্চ জাতির একীকরণম্বদপ পা্ালী বলিয়া, দ্রোপদীব মানবীস্ব উড়াইয়। 
দিয়াছেন, ইহ। পুব্ব বলিয়াছি। আমিও বিশ্বাস করি না যে, যজ্ঞেব অগ্নি হইতে দ্রুপদ 
কন্যা পাইয়াছিলেন, অথবা সেই কন্যার পাঁচটি স্বামী ছিল। বে দ্রূপদের ওরসকন্যা 
থাঁক। অসম্ভব নহে, এবং তাহাব স্বয়ংবর বিবাহ হইয়াছিল, এবং সেই জয়ংবরে অঞ্ভুন 
লক্ষ্যবেধ করিয়ছিলেন, ইহ! অবিশ্বাস করিবারও কারণ নাই। তার পর, তাঁহার পাঁচ 
স্বামী হইয়াছিল, কি এক স্বামী হইয়াছিল, সে কখাব মীমংসায় আমাদের কোন প্রয়োজন 
নাই ।* 

রুষ্ণকে মহাভারতে প্রথম দ্রৌপদীম্বয়ংবরে দেখি । সেখাঁনে তীহাব দেবন্ধ কিছুই 
সুচিত হয় নাই। অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগেব ন্যায় তিনি ও অন্যান্য যাদবের নিমন্ত্রিত হইয়া 
পার্শলে আসিয়াছিলেন। তবে অন্যান্য ক্ষত্িয়েরা দ্রৌপদীর আকাঙক্ষায় লক্ষ্যবেধে 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু যাদবের! কেহই সে চেষ্টা! করে নাই । 

পাঁ্ডবের। এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিমন্ত্রিতি হইয়। নহে। 
দুর্য্যোধন তীহাদিগের প্রাণহানি করিবাব চেষ্ট। করিয়াছিলেন। তাহারা আত্মরক্ষার্থে 
ছল্মুবেশে বনে বনে জমণ করিতেছিলেন । এক্ষণে দ্রৌপদীন্বয়ংবরের কথা শুনিয়। ছদ্মবেশে 
এখানে উপস্থিত । 

এই সমবেত ব্রাঙ্গুণ-ক্ষত্রিয় মণ্ডল মধ্যে কেবল কৃষ্ণই ছদ্মবেশযুক্ত পাঁঞগ্বদদিগকে 


* পুর্বে বলিয়াছি যে, মহাভারতেব পর্ব সংগ্রহাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, অন্থক্রমণিকাধ্যায়ে ব্যাসদেৰ 
১৫* প্লোকে মহাভারতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রচিত করিয়াছেন এ অনুক্রমণিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণে দ্রৌপদী - 
স্বয়ধববের কথ! আছে, কিন্তু পঞ্চ পাণ্বের ঙ্গে যে তাহাব বিবাহ হইয়াছিল, এমন কথ! নাই। অর্জুনই 
তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন, এই কথাই আছে। 

“সমবায়ে ততো রাজ্ঞাং কন্তাং ভর্তৃম্বয়ংবর।ম্‌। 
গ্রাপ্তবানজ্জুনঃ রৃঙ্ছাং কৃত্বা ক্স সুতৃষ্ষরম্‌।'” ১২৫ ॥ 


১৪২ কৃষ্ণচরিত্র 


চিনিয়াছিলেন। ইহ! যে তিনি দৈবশক্তির প্রভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন, এমন ইঙ্গিত 
মাত্র নাই। মনুষাবুদ্ধিতেই তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহার উক্ত্িতেই ইহ! প্রকাঁশ। তিনি 
ব্লদেবকে বলিতেছেন, “মহাশয়! যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই 
অঙ্জুন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আঁব যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎ্পাটনপুর্ববক নির্ভয়ে 
বাঞ্জমণ্চলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইহার নাম বুকোদর ৮ ইত্যাদি । ইহার পরে সাক্ষাৎ 
হইলে যখন তীঁহাঁকে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, “কি প্রকারে তুমি আমাদিগকে 
চিনিলে ?” তাহাতে তিনি উত্তর কপিয়াছিলেন, “ভস্মাচ্ছাদিত বক্তি কি লুকান থাকে ?” 
পাগুবদিগকে সেই ছক্মবেশে চিশিতে পার অতি কঠিন; আর কেহ যে চিশিতে পারে 
নাই, তাহা বিস্ময়কর নহে; কৃষ্ণ যে চিনিতে পারিয়াছিলেন স্বাভাবিক মানুষবুদ্ধিতে ই 
চিনিয়াছিলেন--ইহাতে কেবল ইহাই বুঝায় যে, অন্যান্য মনুষ্যাপেক্ষা তিনি তীক্ষবুদ্ধি 
ছিলেন। মহাভারতকার এ কথাটা কোথাও পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই; কিন্তু কৃষ্ণের 
কার্ষ্যে সর্ববত্র দেখিতে পাই যে, তিনি মনুষ্যবুদ্ধিতে কাধ্য করেন বটে, কিন্ধু তিনি সর্নবাপেক্ষ। 
তীক্ষবুদ্ধি মনুষ্য । এই বুদ্ধিতে কোথাও ছিদ্র দেখা যাঁয় না। অন্ঠান্ত বৃত্তির ন্যায় তিনি 
বুদ্ধিতেও আদর্শ মনুষ্য ৷ 

অনন্তর অর্ভুন লক্ষ্য বিধিলে সমাগত রাজাদিগের সঙ্গে তাঁহার বড় বিবাদ বাধিল। 
অঙ্গন ভিক্ষুকব্রাঙ্গণবেশধারী । এক জন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বড় বড় রাজাদিগের মুখের গ্রাস 
কাড়িয়! লইয়া যাইবে, ইহা তাহাদিগের সহা হইল না। তাহার! অর্ভ,নের উপর আক্রমণ 
করিলেন। যত দুর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে অজ্জুনই জয়ী হুইয়াছিলেন। এই বিবাদ 
কৃষ্ণের কথায় নিবারণ হইয়াছিল। মহাভারতে এইটুকু কৃষ্ণের প্রথম কাজ। তিনি কি 
প্রকারে বিবাদ মিটাইয়/ছিলেন, সেই কথাট। বলাই আমাদের উদ্দেশ্য । বিবাদ মিটাইবার 
অনেক উপায় ছিল। তিনি নিজে বিখ্যাত বীরপুরুষ, এবং বলদেব, সাত্যকি প্রভৃতি 
অদ্বিতীয় বীরেরা তাহার সহায় ছিল। অর্জন তাঁহার আত্মীয়__পিতৃঘসার পুত্র। তিনি 
যাদবদিগকে লইয়া সমরক্ষেত্রে অর্জনের সাহায্যে ন্বামিলে, তখনই বিবাদ মিটিয়। যাইতে 
পারিত। ভীম তাহাই করিয়াছিলেন্‌। কিন্তু কৃষ্ণ আদর্শ ধান্মিক, যাহা! বিন! যুদ্ধে 
সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। মহ্াভাঁরতের 
কোঁন স্থানেই ইহা! নাই ঘে, কৃষ্ণ ধন্মার্থ ভিন্ন অন্য কারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
আত্মরক্ষার্থ ও পরেব রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম, আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষা্থ যুদ্ধ না করা পরম 
অধন্ম। আমর! বাঙ্গালি জাতি, আজি সাত শত বৎসর সেই অধর্ধের ফলভোগ করিতেছি । 
কৃষ্ণ কখনও অন্য কারণে যুদ্ধ করেন নাই। আর ধর্মস্থাপনজন্য তাহার যুদ্ধে আপত্তি 
ছিল না। যেখানে যুদ্ধ ভিন্ন ধর্র্ের উন্নতি মাই, সেখানেও যুদ্ধ ন! করাই অধন্্ম। কেবল 
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কাশীরাম দাস বা কথকঠাকুরদের কথিত মহাভারতে ধাঁহাদের অধিকার, তাহাদের বিশ্বাস, 
কৃষ্ণই সকল যুদ্ধের মুল ; কিন্তু মূল মহাভারত বুদ্ধিপূর্ববক পড়িলে এরূপ বিশ্বাস থাকে ন!। 
তখন বুঝিতে পারা যায় যে, ধন্মার্থ ভিন্ন কুষ্ণ কখনও কাঁহাকেও যুদ্ধে প্রবৃত্তি দেন নাই। 
নিজেও ধণ্মার্থ ভিন্ন যুজ্ধ করেন নাই। 

এখানেও কৃষ্ণ যুদ্ধের কথ! মনেও আনিলেন না। তিনি বিবদমান ভুপালবুন্দকে 
বলিলেন, “ভঁপালবুন্দ ! ইহারাই রাজকুমারীকে ধন্মতঃ লাভ করিয়াছিলেন, তোমরা 
ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।” 'ধন্মতঃ' ! ধন্মের কথাটা ত এতক্ষণ কাহারও 
মনে পড়ে নাই। সে কালের অনেক ক্ষত্রিয় রাজা ধন্মভীত ছিলেন, রুচিপুর্ববক কখন 
অধন্মে প্রবৃত্ত হইতেন না । কিন্তু এ সময়ে রাগাঙ্ধ হইয়া ধর্মের কথাট। ভুলিয়া গিয়াছিলেন। 
কিন্তু যিনি প্রকৃত ধর্ম্াত্মা, ধর্ম্মবুদ্ধিই যাহার জীবনের উদ্দেশ্টা, তিনি এ বিষয়ের ধশ্ম কোন্‌ 
পক্ষে, তাহা ভুলেন নাই। ধন্মবিস্মৃতদিগের ধর্্নস্মরণ করিয়া দেওয়া, ধশ্মানভিজ্ঞদিগকে ধন্ম 
বুঝাইয় দেওয়াই, তাহার কাজ । 

ভূপালবৃন্দকে কৃষ্ণ বলিলেন, “ইহাঁরাই রাজকুমারীকে ধর্মমত; লাভ করিয়াছেন, 
অতএব আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই 1” শুনিয়া রাজার নিরস্ত হইলেন। যুদ্ধ ফুরাইল। 
পাণ্ডবের। আশ্রমে গেলেন। 

এক্ষণে ইহ] বুঝ! যাঁয় যে, যদি এক জন বাজে লোক দৃপ্ত রাজগণকে ধন্মের কথাট! 
স্মরণ করিয়া দিত, তাহ! হইলে দৃপ্ত রাজগণ কখনও যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেন না। যিনি 
ধশ্মের কথাট! স্মরণ করিয়া দিলেন, তিনি মহাবলশালী এবং গৌরবান্বিত। তিনি জ্ঞান, 
ধশ্ম ও বাহুবলে সকলের প্রধান হইয়াছিলেন। সকল বুক্ধিগুলিই সম্পূর্ণরূপে অনুশীলিত 
করিয়াছিলেন, তাহারই ফল এই প্রাধান্য । সকল বৃন্তিগুলি অনুশীলিত না হইলে, কেহই 
তাদৃশ ফলদায়িনী হয় না। এইরূপ কৃষ্ণচরিত্রের দ্বারা ধর্মতত্ব পরিস্ফুট হইতেছে । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


কুষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ 


অর্জুন লক্ষ্য বিধিয়, রাঁজগণের সহিত যুদ্ধ সমাপন করিয়া জ্রাভুগণ সমভিব্যাহাবে 
আশ্রমে গমন করিলেন। রাঁজগণও স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে লাগিলেন । এক্ষণে কৃষ্ণের 
কি করা কর্তব্য ছিল? দ্রৌপদীর ন্বয়ংবর ফুরাঁইল, উৎসব যাঁহ৷ ছিল, তাহা ফুরাইল, 
কৃষ্ণের পাঁঞ্চালে থাকিবার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। এক্ষণে স্বস্থানে ফিরিয়। 
গেলেই হইত । অন্যান্য রাজগণ তাহাই করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ তাহ ন। করিয়া, বলদেখকে 


১৪৪ কুষ্চরিত্র 


সঙ্গে লইয়া, যেখানে ভার্গবকর্ম্মশালায় ভিক্ষুকবেশধারী পাঁগুবগণ বাস করিতেছিলেন, 
সেইথানে গিয়৷ যুধিষ্টিরের সঙ্গে সাক্ষাণ্ড করিলেন । 

সেখানে তাহার কিছু কাজ ছিল না-_যুরধিষ্ঠিরের সঙ্গে তীহার পুর্বে কখন সাক্ষাৎ, 
ব| আলাপ ছিল না, কেন না, মহাভারতকার লিখিয়াছেন যে, “বাসুদেব যুধিচিরের নিকট 
অভিগমন ও চরর্ণবন্দন পুর্ববক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন।” বলদেবও এরূপ 
করিলেন । ষখন আপনার পরিচয় প্রদান করিতে হইল, তখন অবশ্য ইহা বুঝিতে হইবে 
যে, পুর্বেব পরস্পরের সহিত তীহাদিগের সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না। কৃষ্ণপাবে এই 
প্রথম সাক্ষাত । কেবল পিতৃঘ্বসার পুত্র বলিয়া কৃষ্ণ তীহাদিগকে খুঁজিয়। লইয়া তাহাদিগের 
সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। কাঁজট! সাধারণ-লৌকিক-ব্যবহার অনুমোদিত হয় নাই। 
লোকের প্রথা আছে বটে যে, পিসিত ব। মামিত ভাই যদি একট। রাজ! বা বড়লোক 
হয়, তবে উপযাচক হইয়া তাহদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আইসে। কিন্তু পাণ্ডবেরা তখন 
সামান্য ভিক্ষুক মাত্র ; ভাহাদিগের সহিত সাশ্খা্ড করিয়। কুষ্ণের কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হওয়ার 
সম্তাবনা ছিল না। আলাপ করিয়। কৃষ্ণও যে কোন লৌকিক অভাষ্ট সিদ্ধ করিলেন, এমন 
দেখ। যাঁয় না। তিনি কেবল বিনয়পুর্ববক যুধিষ্টিরের সঙ্গে সদীলাপ করিয়া তীহার মঙ্গল- 
কামনা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবং তার পর পাগুবদিগের বিবাহসমাপ্তি পধ্যস্ত 
পাধালে আপন শিবিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন । বিবাহ সমাগ্ড হইয়। গেলে, তিনি 
“কুতদার পাগুবদিগের যৌতুক স্বরূপ বিচিত্র বৈদূর্ধ্য মণি, স্বর্ণের আভরণ, নানা দেশীয় 
মহার্থ বসন, রমণীয় শযা, বিবিধ গুহসামগ্রী, বহুসংখ্যক দাঁসদাসী, স্থশিক্ষিত গজবুন্, 
উত্রুষ্ট ঘোঁটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি রজত কাঞ্চন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া! প্রেরণ 
কৃরিলেন।” এসকল পাগুবদিগের তখন ছিল না; কেন না, তখন তাহারা ভিক্ষুক এবং 
ছুরবস্থাপন্ন। অথচ এ সকলে তখন তীহাদের বিশেষ প্রয়োজন ; কেন না, তাহারা রাজকন্ার 
পাঁণিগ্রহণ করিয়! গৃহী হইয়াছেন। স্থৃতরাঁং যুধিষ্ঠির “কৃষ্ণপ্রেরিত দ্রব্যসামগ্রী সকল আহ্লাদ 
পূর্বক গ্রহণ করিলেন ।” কিন্তু কৃষ্ণ তাহাদিগের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না করিয়া স্বস্থানে 
গমন করিলেন। তার পর তিশি পাণুবদিগকে আর খোঁজেন নাই। পাগুবেরা রাজ্যাদ্ধ 
প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রপ্রাস্ছথে নগরনিন্মীণপুর্ববক বাস করিতে লাগিলেন। যে প্রকারে পুনরায় 
পাগুবদিগের সহিত তাহার মিলন হইল, তাহ1 পরে বলিব । , 

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যিনি এইরূপ নিংস্বার্থ আচরণ করিতেন, যিনি ছুরবস্থা গ্রস্ত- 
মাজ্রেরই হিতানুসন্ধান করা নিজ জীবনের ব্রতন্বরূপ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য মুর্খেরা এবং 
তাহাদের শিষ্গণ সেই কৃষ্ণকে কুকপ্মানুরত, দুরভিসন্ধিযুক্ত, ক্রুর এবং পাপাচারী বলিয়া 
স্থির করিয়ীছেন। এঁতিহানিক তত্বের বিশ্লেষণের শক্তি বা তাহাতে আদ্ধা এবং যত্ব ন 
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থাকিলে, এইরূপ ঘটাই সন্তব। স্কুল কথ| এই, ধিনি আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার অন্যান্য সহ্ত্তির 
্যায় শ্রীতিবৃত্তিও পুর্ণ বিকশিত ও স্কুপ্ডিপ্রাপ্ড হওয়াই সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ, যুধিিরের প্রাতি যে 
ব্যববহার করিলেন, তাহা অনেকেরই পূর্বববন্ধিত সখ্যস্থলে করা সম্ভব । যুধিষ্টির কুটুন্ব ; 
যদি কৃষ্ণের জঙ্গে পুর্বব হইতে তাহার আলাপ প্রণয় এবং আত্মীয়তা থাকিত, তাহা হুইলে 
তিনি যে ব্যবহার করিলেন, তাহ কেবল ভদ্রজনোচিত বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারিতাঁম-- 
বেশী বলিবার অধিকার থাকিত না । কিন্ত যিনি অপরিচিত এব দরিদ্ধে ও হাীনাবস্থাপন্ন 
কুটুন্থকে খুঁজিয়! লইয়া, আপনার কার্ধ্য ক্ষতি করিয়া, তাঁহার উপকার করেন, ভীহার শ্রীতি 
আদর্শ গ্রীতি। কুষ্ণের এই কার্য্যটি ক্ষুদ্ধ কাঁধ্য বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাধ্যেই মনুষ্যের 
চরিত্রের যথার্থ পরিচয় পাওয়া! যায়। একট। মহুণ্ড কাষ্য বদ্মায়েসেও চেষ্টাচরিত্র করিয়। 
করিতে পারে, এবং করিয়ীও থাকে । কিন্তু ধাহার ছোট কাঁজগুলিও ধণ্মাতাতার পরিচায়ক, 
তিনি যথার্থ ধশ্মাত্ব।। তাঁই, আমর। মহাভ।রতের আলোচনায় * কুষ্ণকৃত ছোট বড় সকল 
কাঁধ্যের সমালোচনায় প্রবৃস্ত হইয়াছি। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমপা এ প্রণালীতে 
কখন কৃষ্ণকে বুঝিবার চেষ্টা করি নাই। তাহু। ন। করিয়া কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে কেবল 
“অশ্বথাম। হত ইতি গজ?” এই কথাটি শিখিয়! রাখিয়াছি । অর্থাৎ যাহা সত্য এবং 
এঁতিহাসিক, তাঁহার কোন অনুসন্ধান ন। করিয়া, যাহ। মিথ্যা এবং কষ্লিত, তাহারই উপর 
নিঙর করিয়। আছি। “অশ্বর্থাম। হত ইতি গজঃ”ণ. কথার ব্যাপারট। যে মিথ্যা, তাহা 
দ্রোণবধ-পর্ববাধ্যায় সমালোচনাকালে আমরা প্রমাণীকৃত করিব । 

এই বৈবাহিক পর্বে কৃষ্ণ সম্বন্ধে একট। বড় তামাসার কথ। ব্যাসোক্ত বলিয়া কথিত 
হইয়াছে । তাহা আমাদ্দিগের সমালৌচ্য বিষয়ের অন্তর্গত ন। হইলেও, তাহার কিঞিও 
উল্লেখ কর। আবশ্যক বিবেচন। করিলাম । দ্রুপদরাজ, কন্যার পঞ্চ স্বামী হইবে শুমিয়। 
তাহাতে আপন্তি করিতেছেন । ব্যাস স্তীহার আপত্তি খণ্চন করিতেছেন। খণ্চনোপলক্ষে 
তিনি দ্রপদকে একটি উপাখ্যান শ্রবণ করান। উপন্যাঁসটি বড় অদ্ভুত ব্যাপার। উহার 
স্থূল তাশুপধ্য এই যে. ইন্দ্র একদা গঙ্গাজলে একটি রোরুগ্যমান। শ্রন্দরী দর্শন করেন। 
তাহাকে জিজ্ঞাস। করেন ষে, “তুমি কেন কীদিতেছ % তাহাতে সুন্দরী উত্তর করে যে, 
“আইস, দেখাইতেছি |” এই বলিয়া সে ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়। দেখাইয়া দিল যে, এক যুবা 
এক যুবতীর সঙ্গে পাশক্রীড়। করিতেছে । তাহার৷ ইন্দ্রের ধথোঁচিত সম্মান না করায় ইন্দ্র 
কুদ্ধ হইলেন। কিন্তু যে যুবা পাশক্রীড়! করিতেছিলেন, তিনি স্বয়ং মহাদেব । ইন্দ্রকে 
তুদ্ধ দেখিয়। তিনিও কুদ্ধ হইলেন এবং ইক্দ্রকে এক গর্তের ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন 1 
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« হরিবংশ ও পুরাণ সকলে বিশ্বাসযোগ্য কথা প। ওয়া যায় না বগিয়। পূর্বে ইহা পারি নাই । 
1 পরে দেখিব; “অশ্বখাম। হত ইতি গজঃ” এই বুলিটাই মহাভারতে নাই। ইহ! কথকঠাকুরের সংস্কৃত । 
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১৪৬ কৃষ্ণচরিপ্র 
" ইন্দ্র গর্ভের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে তাহার মত আর চারিটি ইন্দ্র আছেন! 
শেষ মহাদেব পাঁচ জন ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে, “তোমরা গিয়। পৃথিবীতে মনুষ্য হও ।” 
সেই ইক্দ্রেরাই আবার মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করিলেন যে, “ইন্দ্রাদি পঞ্চদেব গিয়া 
আমাদিগকে কোন মানুষীর গর্ভে উৎপন্ন করুন” !!! সেই পাঁচ জন ইন্দ্র ইন্দ্রাদির গুঁরসে 
পঞ্চ পাগুব হইলেন। বিনাপরাধে মেয়েটাকে মহাদেব হুকুম দিলেন যে, “তুমি গিয়া 
ইহাঁদিগের পত্রী হও |” সে দ্রৌপদী হুইল। সে যে কেন কীদিয়াছিল, তাহার আর কোন 
খবরই নাই। অধিকতর রহস্যের বিষয় এই যে, নারায়ণ এই কথ! শুনিবামাত্রই আপনার 
মাথা হইতে ছুইগাছি চুল উপড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন । একগাছি কাচা, একগাছি পাক1। 
পাঁকা-গাছটি বলরাম হইলেন, কীচা-গাঁছটি কৃষ্ণ হইলেন ! ! ! 
বুদ্ধিমান পাঠককে বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না যে, এই উপাখ্যানটি, আমর! 

যাহাকে মহাভারতের তৃতীয় স্তর বলিয়াছি, তদন্তর্গত | অর্থাৎ ইহা মুল মহাভারতের কোন 

₹শ নহে। প্রথমতঃ, উপাখ্যানটির রচনা এবং গঠন এখনকার বাঙ্গালার সর্বনিন্গশ্রেণীর 
উপন্যাসলেখকদিগের প্রণীত উপন্যাসের রচনা ও গঠন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট । মহাভারতের 
প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের প্রতিভীশালী কবিগণ এরূপ উপাখ্যানস্থষ্টির মহাপাপে পাপী হইতে 
পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে ইহার কোন প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ 
নাই। এই উপাখ্যানটির সমুদাঁয় অংশ উঠাইয়া দিলে, মহাভারতের কোন কথাই অস্পষ্ট, 
অথবা কোন গ্রয়োজনই অসিদ্ধ থাকিবে না। ভ্রপদরাজের আপত্তিখগুনজন্য ইহার কোন 
প্রয়োজন নাই; কেন না, এ আপত্তি ব্যাসৌক্ত দ্বিতীয় একটি উপাখ্যানের ছারা খণ্ডিত 
হইয়াছে । দ্বিতীয় উপাখ্যান এ অধ্যায়েই আছে। তাহ! সংক্ষিপ্ত এবং সরল, এবং আদিম 
মহাভারতের অন্তর্গত হইলে হইতে পারে। প্রথমোক্ত উপাখ্যানটি ইহার বিরোধী । 
ছুইটিতে ড্রৌপদীর পূর্ববজন্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরিচয় আছে। সুতরাং একটি যে প্রক্ষিণ্, 
তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । এবং যাহু। উপরে বলিয়াছি, তাহাতে গ্রথমোক্ত উপাখ্যাঁনটিই 
প্রশ্ষিপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, এই প্রথমোক্ত “উপাখ্যান মহাভারতের 
অন্যান্য অংশের বিরোধী । মহাভারতের জর্ববন্তরই কথিত আছে, ইন্দ্র এক। এখানে 
ইন্দ্র পাচ। মহাভারতের সর্বত্রই কথিত আছে যে, পাণগুবেরা ধন্ম, বায়ু, ইন্দ্র, 
অশ্বিনীকুমারদিগের শরসপুত্র মাত্র । এখানে সকলেই এক এক জন ইন্দ্র। এই বিরোধের 
সামঞ্ডস্যের জন্য উপাখ্যানরচনাকারী গর্দভ লিখিয়াছেন যে, ইন্দ্রের মহাদেবের নিকট 
প্রার্থনা করিলেন, “ইন্্াদিই আসিয়া আমাদিগকে মানুষীর গর্ডে উৎপন্ন করুন।” 
জগঘিজয়ী গ্রন্থ মহাভারত এরূপ গর্দভের লেখনীপ্রসূত্ত নহে, উহ। নিচ্চিত। 

এই অশ্রদ্ধেয় উপাখ্যানটির এ স্থলে উল্লেখ করার আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্টা এই ষে, 
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কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমরা মহাভারতের তিনটি স্তর ভাগ করিতেছি ও করিব, 
তাহা উদাহরণের দ্বারা পাঠককে বুঝাই। তা ছাড়া একটা এতিহাসিক তত্বও ইহা দ্বার। 
স্পষ্টাকৃত হয় । যে বিষুঃ, বেদে সূর্য্যের মুস্তিবিশেষ মাত্র, পুরাঁণেতিহাসের উচ্চন্তরে যিনি 
সর্ধবব্যাপক ঈশ্বর, তিনি কি প্রকারে পরবস্তী হতভাগ্য লেখকদিগের হস্তে দাড়ি, গৌঁপ, 
কাচ। চুল, পাক। চুল প্রভৃতি এশর্ধ্য প্রাপ্ত হইলেন, এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানের দ্বার! 
তাহা বুঝা যায়। এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাথ্যানে হিন্দুধণ্নমের অবনতির ইতিহাস পড়িতে 
পাই। তাই এই স্থানে ইহার উল্লেখ করিলাম । কোন কৃষ্ণঘ্বেষী শৈব দ্বারা এই উপাখ্যান 
রচিত হুইয়। মহাভারঙে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এমন বিব্চনাও করা যাইতে পারে । কেন না, 
এখানে মহাদেবই সর্ধবনিয়স্তা এবং কৃষ্ণ নারায়ণের একটি কেশ মাত্র। মহাভারতের 
আলোচনায় কুষ্ণবাঁদী এবং শৈবদিগের মধ্যে এইরূপ অনেক বিবাদের চিহ্ন দেখিতে পাই। 
এবং যে সকল অংশে সে চিহ্ন পাই, তাহার অধিকাংশই প্রক্ষিণ্ড বলিয়। বোধ করিবার 
কারণ পাই । যদি এ কথ! ঘথার্থ হয়, তবে ইহাই উপলদ্ধি করিতে হুইবে যে, এই বিবাদ 
আদিম মহাভারতের প্রচারের অনেক পরে উপস্থিত হইয়াছিল। অর্থাৎ যখন শিবোপাসন। 
ও কৃর্ষগপাসনা উভয়ই প্রবল হয়, তখন বিবাদও ঘোরতর হইয়াছিল। মহা ভারতগ্রচারের 
সময়ে বা তাহার পরবর্তী প্রথম কালে এতদ্রভয়ের মধো কোন উপাসনাই প্রবল ছিল ন1। 
সে সময়ট। বেদের দেবতার প্রবলতাঁর সময় । যত উভয়েই প্রবল হইল, তত বিবাদ বাধিল 
--তত মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উভয় পক্ষেরই অভিপ্রায়, মহাভারতের 
দোহাই দিয়। আপনার দেবতকে বড় করেন। এই জন্য শৈবেরা শিবমাহাত্ম্যসুচক রচন| 
সকল মহাভারতে প্রক্ষিপণ্ত করিতে লাগিলেন 1% তভ্তরে বৈষ্ণবের বিষু ব। কৃষ্ণমাহাত্ম্যসুচক 
সেইরূপ রচন। সকল গুজিয়। দিতে লাগিলেন। অনুশাসন-পর্বেন এই কথার কতকগুলি 
উত্তম উদাহরণ পাঁওয়া যায় । ইচ্ছা করিলে, পাঠক পড়িয়! দেখিবেন। প্রায় সকলগুলিতেই 
একটু একটু গর্দভের গাত্রসৌরভ আছে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


সথভগ্রাহরণ 


ড্রোপদীন্বয়ংবরের পর, স্ভদ্রহরণে কৃষ্ণের সাক্ষাত পাই। স্ুভদ্রার বিবাহে কৃ 
যাহ! করিয়াছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর নীতিজ্ঞেরা তাহা বড় পছন্দ করিবেন না। কিন্তু 
উনবিংশ শতাব্দীর নীতিশান্ধ্ের উপর, একট জগদীশ্বরের নীতিশান্ আছে--তাহা সকল 


25 পপ পাশ লাশ শা শি পিপিপি ০৯ তি এপ পশিশিশ শ তত ০ পা পিশিপপপাগাশি | পিস 


* সেইগুলি অবলম্বন করিয়া মূর প্র্ৃতি পাশ্চাতা পঞ্ডিহগণ কুষ্ধকে শৈব ছি প্রতিপন্ন 
রুরিয়াছেন। 


১৪৮ কৃষ্ণচরিত্র 


শতাব্দীতে, সকল দেশে খাটিয়। থাকে । কৃষ্ণ যাহা করিয়ছিলেন, তাঁহ। আমর] সেই 
চিরস্থায়ী অভ্র।শ্থ জাগতিক নীতির দ্বারাই পরীক্ষ। করিব। এ দেশে অনেকেই একববরি 
গজের মাপে শাখেরাক্ত বা ক্োত জমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; জমীদারের। এখনকার ছোট 
সরকারি গজে মাপিয়া তাহাঁদিগের অনেক ভুমি কাড়িয়। লইয়াছে। তেমনি উনবিংশ 
শতাকীর ঘে ছোট মাপকাঁটি হইয়াছে, তাহার ম্কালায় আমরা এঁতিহাঁসিক পৈড়ুক সম্পন্তি 
সকলই হারাইতেছি, ইহা অনেক বার বলিয়াছি। আমর। এক্ষণে সেই একব্বরি গজ 
চাঁলাইব । 


কৃষ্ণভক্তের। বলিতে পারেন, এরূপ এক9। বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে, স্থির কর 
যে, এই স্তৃভদ্রাহরণবৃত্তান্ত মূল মহাভারতের অন্তর্গত, কি প্রক্ষিগ্ত। যদি ইহা প্রক্ষিণ্ত 
এবং আধুনিক বলিয়া বোধ করিবার কোন কারণ থাকে, তবে সেই কথ। বলিলেই সব গোল 
মিটিল--এত বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। অতএব আমর! বলিতে বাঁধা যে, সুভদ্রাহুরণ 
যে মুল মহাভারতের অংশ, ইহা বে প্রথম স্তরের অন্তর্গত, তদ্দিষয়ে আমাদের কোন সংশয় 
নাই। ইহার গ্সঙ্গ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এবং পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে আছে । ইহার রচনা অতি 
উচ্চশ্রেণীর কবির রচন। । দ্বিতীয় স্তরের রচনাও সচরাচর অতি সুন্দর । তবে প্রথম স্তব 
ও দ্বিতীয় স্তরে রচনীগত একট। প্রভেদ এই যে, প্রথম স্তরের রচন| সরল ও স্বাভাবিক, দ্বিতীয় 
স্তরের রচনায় অলঙ্কার ও অত্যুক্তির বড় বাহুল্য । স্ুভদ্রাহরণের রচনা ও সরল ও স্বাভাবিক, 
অলঙ্কার ও অতুযুক্তির তেমন বাঁছুল্য নাই। সুতরাং ইহ। প্রাথমস্তর-গত-_দ্বিতীয় স্তরের 
নহে। আর আসল কথা এই যে, স্থুভজ্লাহরণ মহাভারত হইতে তুলিয়া লইলে, মহাভারত 
অসম্পূর্ণ হয়। স্ভুদ্র/। হইতে অভিমন্া, অভিমন্য্য হইতে পরিক্ষিত, পরিক্ষিত হইতে 
জনমেজয়। ভগ্রাঙ্ডুনের বংশই বনু শতাব্দী ধরিয়া ভারতে সাম্রাজ্য শাসিত করিয়াছিল -- 
দ্রৌপদীর বংশ নহে । বরং ভ্রৌপদীস্য়ংবর বাদ দেওয়। যায়, তবু স্থভদ্র। নয়। 


প্রৌপদীর ন্যায় সুভদ্রাকেও সাহেবেরা উড়াইয়া দিয়াছেন। লাঁসেন্‌ বলেন,-- 
যাঁদবসম্প্রীতিরূপ যে মল, তাহাই স্ুভদ্রা। বেবর সাহেবের আপত্তি ইহার অপেক্ষ। গুরুতর | 
তিনি কেন কুষ্জভগিনী স্ভদ্রার মানবীত্ব অস্ধীকৃত করেন, তজ্জন্য যজুর্রবেদের মাধ্যন্দিনীশাখা 
২০ অধ্যায়ের ১৮ কণ্ডিকার ৪র্থ মন্ত্র উদ্ধৃত করিতে হইতেছে। £ 
*হে অন্বে! হে অস্বকে! হে অস্বালিকে 1 দেখ, এই অশ্ব এক্ষণে চিরকালের জন্ নিদ্রিত 
হইয়াছে, আমি কাম্পিলবাসিনী সুভদ্রা হইয়াও স্বমং ইহার সমীপে (পতিত্বে বরণ করণার্থ) সমাগত 
হুইয়াছি, এ ধিষয়ে আমাকে কেহই নিয়োগ করে নাই ৮ | 
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যুক্ত সতাত্রত সামশ্রমী কৃত অনুবাদ । 


০০০ 


চতুর্থ খণ্ড ঃ তৃতীয় পরিচ্ছেদ £ স্থুভপ্রাহরণ ১৪৯ 


ইহাঁতে বেবর সাহেব সিদ্ধান্ত কবিতেছেন,_- 

“19211019110 15 2 6০৬18 110 €175 00101160161 ৮1012125, 98191)2075 00010191, 
ছড01110 55610] 0190 6116 100 01 01) 11116 01 70 0150106, ৩, 

সায়নাচার্যয কাম্পিলবাসিনীব এইরূপ অর্থ কবেন--কাম্পিলশবেন শ্রাধ্যো বক্- 
বিশেষ উচ্যতে 1” কিন্তু বেবর সাহেবের বিশ্বাস যে, তিনি সায়নাচার্ধোর অপেক্ষ। সংস্কত 
বুঝেন ভাল, অতএব তিনি এ ব্যাখা! গ্রীহ্ত করেন না। তাহা নাই করুন, কিন্তু 
কাম্পিলবাসিনী কোন শ্্রীর নাম সুভদ্র। ছিল বলিয়া কুষ্ণভগিনীর নাম কেন স্থুভদ্র| হইতে 
পারে না, তাহা বুঝিতে পারিলাম নাঁ। যে রাঁজাঁই অশ্বমেধ যদ্ত করুন, তীহারই মহিষীকে 
এই মন্ত্র পাঠি করিতে হইবে, তীাহাঁকেই বলিতে হইবে, “আমি কাম্পিলবাঁসিনী স্ুভদ্র11 
স্বভদ্র। শব্দে সামশ্রমী মহাঁশয় এই অর্থ করেন,--কল্যাণী অর্থাৎ সৌভাগাবতী। মহীধর 
বলেন,--কাম্পিলনগরীয় মহিলাগণ অতিশয় বূপলাবণ্যবতী। অতএব এই মন্ত্রের অর্থ এই 
ঘে, “আমি সৌভাগ্যবতী ও রূপলাবণ্যবতী হইয়াও এই অশ্বের নিকট সমাগত হইয়াছি।” 
অতএব বুঝিত পারি না যে, এই মন্ত্রের বলে কুষ্জভগিনী অভ্ভুনপত্রী স্থভদ্রার পরিবর্তে কেন 
এক জন পাঁঞ্চালী স্থভদ্রাকে কল্পনা করিতে হইবে । যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যন্ত্র করিয়াছিলেন, 
এবং তাহার বহ্ুপুর্বববর্তী রাজগণও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইহাই মহাভারতে এবং অন্থযান্ 
প্রাচীন গ্রন্তে পাওয়া যায় । অতএব ইহাই সম্ভব যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের এই যজর্মন্্র কষ-পাঞ্চবের 
অপেক্ষ। প্রাটান। এখন যেমন লোকে আধুনিক লেখকদিগের কাব্যগ্রন্থ হইতে পুত্রকন্যাঁর 
নামকরণ করিতেছে, তেমনি সে কালেও বেদ হইতে লোকেব পুত্রকন্যার নাম রাঁখ। অসম্ভব 
নহে। এরই মন্ত্র হইতেই কাঁশিরাজ আপনার তিনটি কন্যার নাম অম্ব।, অন্দিকাঁ, অশ্বালিক! 
রাখিয়। থাকিবেন, এবং এইরূপেই কৃষ্ণভগিনী স্থাভদ্র।রও নামকরণ হইয়া থাকিবে । এই মন্ত্রে 
এমন কিছু দেখি ন। যে, তজ্ভন্য কৃষ্ণভগিনী স্ুভদ্রাী কেহ ছিলেন না, এমন কথা অনুমান করা 
যাঁয়। অতএব আমরা স্ুভপ্রাহরণের বিচারে প্রবৃত্ত হইব। 

এক্ষণে, সুভদ্রাহরণের নৈতিক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে পাঠকের নিকট একট। 
অনুরোধ আছে। তিনি কাঁশীদাসের গ্রপ্থে অথব। কথকের নিকট, অথব| পিতামহীর মুখে, 
অথবা বাঙ্গাল! নাটকাদিতে যে সুভদ্রাহরণ পড়িয়াছেন ব! শুনিয়াছেন, তাহা অনু গ্রহপূর্ববক 
ভুলিয়া যাউন। অজ্ভ্বনকে দেখিয়া স্থভদ্রে। অনঙ্গশরে ব্যথিত হইয়া উন্মত্ত হইলেন, সত্যভাঁম। 
মধ্যবস্তিনী দৃত্তী হইলেন, অজ্জুন স্থুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে যাদবসেনার সঙ্গে তীর 
ঘোরতর যুদ্ধ হইল, স্ুভত্রা তাহার সারথি হুইয়! গগনমার্গে তাহাঁর রথ চালাইতে লাগিলেন _ 
সেসকল কথা ভুলিয়া যান। এ সকল অতি মনোহর কাহিনী বটে, কিন্তু মুল মহাভারতে 
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* যথা প্রমীলা, মুশালিনী ইত্যাদি। 


১৫৬ কুষ্চচরিত্র 


ইহার কিছুই নাই। ইহ] কাশীরাম দাঁসের গ্রস্থেই প্রথম দেখিতে পাই, কিন্তু এ সকল তাহার 
স্থষ্টি, কি তাহার পরবর্তী কথ কিগের সৃষ্টি, তাহা বলা যায় না। সংস্কৃত মহাভারতে ষে প্রকার 
স্বভদ্রাহরণ কথিত হইয়াছে, তাহার শ্ুলমশ্ম বলিতেছি। 

দ্রৌপদীর বিবাহের পর পাঞ্চবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে রাজ্য করিতেছিলেন। কোন 
কারণে অভ্ভুন দ্বাদশ বতসরের জন্য ইন্জরপ্র্থ পরিত্যাগপূর্ববক বিদেশে ভ্রমণ করেন। অন্যান্য 
দেশপর্যযটনানন্তর শেষে তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হয়েন। তথায় যাদবেরা তাঁহার বিশেষ 
সমাদর ও সকার করেন। অঙ্্ছুন কিছু দিন সেখানে অবশ্থিতি করেন। একদ। যাদবের! 
বৈবতক পর্নতে একটা মহান্‌ উ্সব আরম্ত করেন। সেখানে যদ্বীরেরা ও যগ্ুকুলাঙ্গনাগণ 
সকলেই উপস্থিত হইয়া আমোদ আহলাদ করেন। অন্তান্য জ্রীলেকদিগের মধ্যে স্থভদ্রাও 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি কুমারী ও বালিক।। অঙ্ঞুন তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। 
কৃষ্ণ তাহ! জানিতে পারিয়। অগ্গ্নকে বলিলেন, “খে ! বনচর হইয়াও অনন্গশরে চঞ্চল 
হইলে ?” অজ্জুন অপরাধ স্বীকাঁর করিয়া, স্থভদ্রা যাহাঁতে তীহা'র মহিষী হন, তদ্িষয়ে কৃষ্ণের 
পরামর্শ জিজ্ঞাস! করিলেন । কুঞ্জ যে পরামর্শ দিলেন, তাহা এই 2. 

“হে 'অজ্জুন ! স্বয়ংবরই ক্ষত্রিয়পিগের বিধেয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তির কথা কিছুই বলা যায় না, 
স্ুতরা' তদ্বিষয়ে মামার সংশয় জন্মিতেছে। আর ধর্মশান্্কারেরা কহেন, বিবাহ্োদ্ধেশে বলপুর্ববক হরণ 
করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়দিগের প্রশংননীয । অত্তএব স্বযংবরকাল উপস্থিত হইলে তুমি আমার ভগিনীকে 
বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইযা যাইবে; কারণ, স্বমংবরক।লে সে কাহার প্রতি অন্রত্ত হইবে, কে বলিতে 
পারে?” 

এই পরামর্শের অনুবস্তী হইয়। অঙ্জুন প্রথমতঃ যুধিষ্টির ও কুস্তীর অনুমতি আনিতে 
দৃত প্রেরণ করেন। তাহাদিগের অনুমতি পাইলে, একদ।, স্ৃভদ্র! যখন রৈবতক পর্ববতকে 
প্রদক্ষিণ করিয়। দ্বারকাভিমুখে যাত্র। কৃরিতেছিলেন, তখন তাহাকে বলপুর্ববক গ্রহণ করিয়া 
রথে তুলিয়া অভ্ভুন প্রস্থান করিলেন। 

এখন, আজিকালিকার দিনে যদি কেহ বিবাঁহোদেশে কাহারও মেয়ে বলপুর্ববক 
কাঁড়িয়া লইয়! প্রস্থান করে, তবে সে সমাজে নিন্দিত এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য 
সন্দেহ নাই। এবং এখনকার দিনে কেহ যদি অপর কাহাকে বলে, “মহাশয়! যখন আমার 
ভগিনীকে বিবাহ করিতে আপনার ইচ্ছ। হইয়াছে, তখন আপনি উহাকে কাড়িয়া লইয়! 
পলায়ন করুন, ইহাই আঁমার পরামর্শ”, তবে সে ব্াক্তিও জনসমাজে নিন্দনীয় হইবে, তাহার 
সন্দেহে নাই। অতএব প্রচলিত নীতিশাস্ত্রানুসারে (সে নীতিশান্ত্রের কিছুমান দোষ 
দিতেছি না, ) কৃষ্ণাজ্জুন উভয়েই অতিশয় নিন্দনীয় কার্ধা করিয়াছিঞেন, সন্দেহ নাই। 
লোকের চক্ষে ধুলা দিয়! কৃষ্ণকে বাড়ান যদি আমায় উদ্দেশ হইত, তবে শ্ভদ্রীহরণ- 
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পর্ববাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়৷, কিম্বা এমনই একটা কিছু জুয়াচুরি করিয়া, এ কথাটা বাদ দিয়! 
যাইতাম। কিন্ত সে সকল পথ আমার অবলম্বনীয় নহে। সত্য ভিন্ন মিথ্যা প্রশংসায়, 
কাহারও মহিম। বাড়িতে পারে ন। এবং ধম্মের অবনতি ভিন্ন উন্নতি হয় না। 

কিন্ত্ব কথাট। একটু ঙলাইয়া বুঝিতে হইবে। কেহ কাহারও মেয়ে কীঁড়িয়৷ লইয়। 
গিয়া বিবাহ করিলে, সেটা দোষ বলিয়া গণিতে হয় কেন? তিন কারণে । প্রথমতঃ, 
অপহ্ৃত। কন্যার উপর অত্যাচার হয়। দ্বিতীয়তঃ, কন্যার পিতা মাতা ও বন্ধুবর্গের উপর 
অত্যাচার। তৃতীয়তঃ, সমাজের উপর অত্যাচার। সমাজরক্ষার মূলসুত্র এই যে, কেহ 
কাহারও উপর অবৈধ বলপ্রয়েগ করিতে পারিবে না। কেহ কাহারও উপর অবৈধ 
বলপ্রয়ৌোগ করিলেই সমাজের স্হিতির উপর আঘাত কর! হইল । বিবাহাঁধিকৃত কন্য!- 
হরণকে নিন্দনীয় কার্ধ্য বিবেচনা করিবার এই তিনটি গুরুতর কারণ বটে, কিন্তু তপ্তিন্ন আর 
চতুর্থ কারণ কিছু নাই । ৬ 

এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণের এই কাজে এই তিন জনের মধো কে কত দুর অত্যাচার 
প্রাণ্ড হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ, অপহৃতা কন্যার উপর কত দূর অত্যাচার হইয়াছিল দেখ। 
যাক। কৃষ্ণ তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বংশের শ্রেষ্ঠ । যাহাতে স্থভদ্রার সর্ববতোভাবে মঙ্গল 
হয়, তাহাই ত্রীহার কর্ণব্-_তাহাই তাহার ধন্ম--উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় তাহাই তাহার 
006৮৮ | এখন জ্ত্রীলে।কের পক্ষে প্রধান মঙ্গল-_সর্ববাজীণ মঙ্গল বলিলেও হয়-_-সশপাত্রস্থা 
হওয়া। অতএব স্থুভদ্রার প্রতি কৃষ্ণের গ্রধ।ন “ডিউটি”-_তিনি যাহাতে সশপাত্রস্থ! হয়েন, 
তাহাই করা । এখন, অজ্জ,নের ন্যায় সৎপাত্র কৃষ্ণের পরিচিত বাক্তিদিগের মধ্যে ছিল না, 
ইহা বোধ হয় মহাভারতের পাঠকদিগের নিকট কষ্ট পাইয়া প্রমাণ করিতে হইবে না। 
অতএব তিনি যাহাতে অজ্ভুনের পতী হইবেন, ইহাই স্থভদ্রার মঙ্গলার্থ কৃষ্ণেব কর। কর্তব্য । 
ট্রাহার যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই তিনি “দখাইয়াছেন, বলপুর্ববক হরণ ভিন্ন অন্য 
কোন প্রকারে এই কর্তব্য সাধন হইতে পারিত কি ন, তাহ! জন্দেহস্থল। যেখানে ভাবিফল 
চিরজীবনের মঙ্গল, সেখানে যে পথে সন্দেহ, সে পথে যাঁইতে নাই। যে পথে মঙ্গলসিদ্ধি 
নিশ্চিত, সেই পথেই যাইতে হয়। অতএব কৃষ্ণ, স্ুভদ্রার চিরজীবনের পরম শুভ স্থনিশ্চিত 
করিয়। দিয়া, তাহার প্রতি পরমধণ্মান্ুমত কার্ধ্ই করিয়াছিলেন-তাহার প্রতি কোন 
অত্যাচার করেন নাই । 

এ কথার প্রতি দুইটি আপত্তি উদ্াপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি এই যে, 
আমার যে কাঁজে ইচ্ছ! নাই, সে কাজ আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইলেও, আমার উপর 
বলপ্রয়োগ করিয়া সে কার্যে প্রবৃন্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই। পুরোহিত মহাশধ 
মনে করেন, যে, আমি যদি আমার. সর্বস্ব ব্রাক্গণকে দান করি, তবে আমার পরম মঙ্গল 
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হইবে। কিন্তু তাহার এমন কোন অধিকার নাই যে, আমাকে মারপিট করিয়! সর্বস্ব 
ব্রাঙ্মণকে দান করাঁন। শুভ উদ্বেশ্টের সাধন জন্য নিন্দনীয় উপায় অবলম্বন করাও 
নিন্দনীয় । উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় ইহার অনুবাদ এই যে, [1১5 68) 00969 1701 
88065 015 1056203+, 

এ কথার দুইটি উত্তর আছে। প্রথম উত্তর এই যে, স্তৃভদ্রোর যে অর্জনের প্রতি 
অনিচ্ছ। ব। বিরক্তি ছিল, এমত কিছুই প্রকাশ নাই। ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই প্রকাশ নাই। 
প্রকাশ থাকিবাঁর সন্তাবণ! বড় অল্প। হিন্দুর ঘরে কন্যাকুমারী এবং বালিকা-_ 
পাত্রবিশেষের প্রতি ইচ্ছা ব| অনিচ্ছ। বড় প্রকাঁশ করে ন।। বাস্তবিক, তাহাঁদের মনেও 
বোধ হয়, পাত্রবিশেষের প্রতি ইচ্ছা অনিচ্ছ। খড় জন্মেও না, তবে ধেড়ে মেয়ে ঘরে 
পুধিয়! রাখিলে জন্মিতে পারে । এখন, যদি কোন কাঁজে আমার ইচ্ছ! বা অনিচ্ছ! কিছুই 
নাই থাঁকে, যদি সেই কাঁজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হয়, আর “কবল বিশেষ প্রবৃত্তির 
অভাবে বা লজ্ভবিশতঃ বা উপায়াভাববশতঃ আমি সে কাধ্য স্বয়ং করিতেছি না, এমন 
হয়, আর যদি আমার উপর একটু বলপ্রয়োগের ভাণ করিলে সেই পরম মঙ্জলকর কার্ধ্য 
স্থুসিদ্ধ হয়, তবে সে বলগ্রয়ে।গ কি অধশ্ম? মনে কর, এক জন বড় ঘরের ছেলে দুরবস্থায় 
পড়িয়াছে, তোমার কাছে একটি চাকরি পাইলে খাইয়া বাঁচে, কিন্কু বড় ঘর বলিয়। তাহাতে 
তেমন ইচ্ছ! নাই, কিন্তু তুমি তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়। চাকরিতে বসাইয়৷ দিলে আপন্ছি 
করিবে না, বরং সপরিবারে খাইয়। বাচিবে। সে স্থলে তাহার হাত ধরিয়। টানিয়। লইয়া 
গিয়া ছুটে। ধমক দিয়! তাহাকে দফ তরখানাতৈ বসাইয়া দেওয়। কি তোমার অধন্মাচরণ 
ব।৷ পীড়ন করা হইবে? স্থভপ্রার অবস্থাও ঠিক তাই। হিন্টুর ঘরের কুমারী মেয়ে, 
বুঝ।ইয়। বলিলে, কি “এসে! গে” বলিয়া ডাকিলে, বরের সঙ্গে যাইবে না। কাঁজেই ধরিয়া 
লইয়া! যাওয়ার ভাঁণ ভিন্ন তাহার মঙ্গলসাধনের উপায়াস্তর ছিল না । 

“আমার যে কাজে ইচ্ছ। নাই, (সে কাজ আমার পক্ষে পরম ম্ঙ্গলকর হইলেও, 
আমার প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়। সে কাজে প্রবৃস্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই।” 
এই আপত্তির ছুইটি উত্তর আছে, আমরা বলিয়াছি। প্রথম উত্তর, উপরে বুঝাইলাম | 
প্রথম উত্তরে আমরা এ আপত্তির কথাট! যথ।র৫থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইস্মা উত্তর দিয়াছি। 
দ্বিতীয় উত্তর এই যে, কথাট। সকল সময়ে যথার্থ নয়। যে কার্যে আমার পরম মঙ্গল, সে 
কাধ্যে আমার অনিচ্ছা থাকিলেও বলপ্রয়োগ করিয়। আমাকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে যে 
কাহারও অধিকার নাই, এ কথা সকল সময়ে থাটে না। যে রোগীর রোগপ্রভাবে শ্রীণ 
যায়, কিন্তু ওষধে রোগীর স্বভাবস্লভ বিরাগবশতঃ সে উধধ খাইবে না, তাহাকে বলপুর্ববক 
ওৰধ খাঁওয়াইতে চিকিৎসকের এবং বন্ধুবর্গের অধিকার আছে। সাংঘাতিক বিস্ফোটক সে 
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ইচ্ছাপূর্ববক কাটাইবে না,--জোর করিয়া কাটিবার ডাক্তারের অধিকার আছে। ছেলে 
লেখাপড়। শিথিবে না, জোর করিয়া! লেখাপড়া শিখাইবার অধিকার শিক্ষক ও পিতা মাত! 
প্রভৃতির আছে। এই বিবাহের কথাতেই দেখ, অপ্রাপ্তবয়ঃ কুমার কি কুমারী যদি অনুচিত 
বিবাহে উদ্যত হয়, বলপুর্বক তাহাকে নিবৃত্ত করিতে কি পিতা মাতার অধিকার নাই? 
আজিও সভ্য ইউরোপীয় জ্ঞাতিদিগের মধ্যে কন্যার বিবাহে জোর করিয়। সঙ্পাত্রে কন্যা" 
দাঁন করার প্রথ! আছে। যদি পনের বশুসরের কোন হিন্দুর মেয়ে কোন স্তুপাত্রে আপত্তি 
উপস্থিত করে, তবে কোন্‌ পিত। মাত! জোর করিয়! তাহাকে সৎপাত্রন্থ করিতে আপত্তি 
করিবেন? জোর' করিয়। বালিক। কন্য। সশুপাত্রস্থ করিলে তিনি কি নিন্দনীয় হইবেন? 
যদি না হন, তবে স্ভদ্রাহরণে কৃষ্ণের অনুমতি নিন্দনীয় কেন ? 

এই গেল প্রথম আপান্তিব ছুই উত্তর । এখন দ্বিতীয় আপত্তির বিচারে গ্রবৃস্ত হই । 

দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, ভাল, স্বীকার করা গেল যে, কৃষ্ণ সুভদ্রার 
মঙ্গলকামন। করিয়াই, এই পরামর্শ কপ বলপুর্বক হরণ ভিন্ন কি তাহাকে 

আস্ভুনমহিষা করিবার অন্য উপায় ছিল না? ন্বয়ংবরে যেন ভয় ছিল, যেন মুঢমতি বালিকা 

কেবল মুখ দেখিম়। ভু।শয়। গিয়। ও অপাত্রে বরমান্য দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু 
উপায়ান্তর কি ছিল রর কৃষ্ণ কি অঞ্জন, বন্থুদেব প্রস্ভৃতি কর্তৃপক্ষের কাছে কথ পাড়িয়! 
রীতিমত সম্বন্ধ স্থির করিয়।, তাহাদ্দিগকে বিবাহে সম্মত করিয়া কমা সম্প্রদান করাইতে 
পারিতেন। যাদবের কৃঞ্চের বশীভূত; কেহই তীঁহার কথায় অমত করিত না। এবং 
অজ্ভনও স্ুপাত্র, কেহই আপত্তি করিত না । তবে না হইল কেন? 

এখনকার দিনকাল হইলে, একাজ সহজে হইত। কিন্তু ভদ্রার্ভুনের বিবাহ চারি 
হাজার বশুসর পুর্বে ঘটিয়াছিল, তখনকার বিবাহ প্রথ। এখনকার বিবাহ্প্রথার মত ছিল না। 
সেই বিখাহপ্রথ। ন। বুঝিলে কৃষ্ণের আদর্শ বুদ্ধি ও আদর্শ প্রীতি আমর! সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে 
পাঁরিব না । 

মনূতে- আছে, বিবাহ অঙ্টবিধ, (১) ত্রাঙ্গ,। (২) দৈব, (৩) আব, 
(৪) প্রাজাপতা, €(৫) আম্মুর, €(৬) গান্বর্ব, (৭) রাক্ষপ ও (৮) পৈশাচ। 
এই ক্রমান্বরট) পাঠক মনে রাখিবেন। 

এই অষ্টগ্রকার বিবাহে সকল বর্ণের অধিকার নাই। ক্ষত্রিয়ের কোন্‌ কোন্‌ বিবাহে 
অধিকার, দেখ। যাউক। তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে কথিত হইয়াছে, 

ষড়ানুপুর্ব্যা বিগ্রন্ত ক্ষতরন্ত চতুরোহবরান্‌। 
ইহার টাকায় কুল্পুকভন্ট লেখেন, “ক্ষত্রিয়গ্ত অবরামুপরিতনানানুরাদীংশ্চভ্ুরঃ 1৮ তবেই 
২৯ 


১৫৪ কুষ্ঃচরিত্র 


ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, কেবল আহ্ুর, গান্গর্বব, রাক্ষস ও পৈশাঁচ, এই চারি গ্রকাব বিবাহ বৈধ । 
আর সকল অবৈধ | 

কিন্তু ২৫ শ্লাকে আছে- 

পৈশাচশ্চান্থুরশ্চৈব ন কর্তীবো। কদাচন ॥ 

পৈশাচ ও আস্থর বিবাহ সকলেরই অকণ্ভবা। অতএব ক্ষত্রিয় পক্ষে কেবল গান্র্বৰ 
ও রাক্ষস, এই দ্বিবিধ বিবাহই বিহিত রহিল। 

তন্মধো, ববকন্যার উ ভয়ে পরস্পর অনুরাগ স্হকাঁরে যে বিবাহ হয়, তাহাই গান্ধর্বন 
বিবাহ । এখানে স্থভদ্রপ্র অনুরাগ অভাবে 5 বিবাহ অসম্ভব, এবং সেই বিবাহ 
“কামসন্তব,” স্থতরাং পরম নীতিজ্ঞ রুষ্গার্চ, নের তাহা কখনও অনুমোদিত হইতে পারে না। 
অতএব প্রাক্ষস বিবাহ ভিন্ন অন্য কৌন প্রকার বিপাহ শাস্বান্ুস।রে ধন্ময নহে ও স্গত্রিয়ের 
পক্ষে প্রশত্ত নহে, অন্য প্রকার বিখাহেবও সম্ভাবন। এখানে ছিল না। বলপুর্বনক কন্যাকে 
হরণ করিয়। বিবাহ করাকে বাক্ষপ বিখাহ বলে। বস্তুতঃ শাস্সানুস।রে এই রাক্ষস খিবাহই 
শ্রিয়ের পঙ্দে একমাত প্রশস্ত বিখাহ। মন্র ৩ অ, ২৪ শ্রাকে আছে 

১তুবে। বান্ষণস্ত।ছান্‌ গ্শস্ত।ন্‌ কবখো বিছুঃ। 
পাঙ্গন' ক্ষ্িয়্তৈক মাস্ুরং বৈগ্তশুদ্রয়োঃ ॥ 

'য বিবাহ ধশ্ম ও প্রশস্ত, আপনার ভগিনীর ও ভগিনীপতির গৌরবার্থ ও নিজকুলেব 
গৌরবার্থ, কুষ্খ সেই বিবাহের পরামশ দিতে বাধ্য 'ছিলেশ। অতএব কু অজ্ভ.নকে যে 
পরামশ। দিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার পরম শাঙ্স্রজ্ঞত।, নীতিশত1, অজ্ান্তবুদি। এব, 
সর্ণবপক্ষের মাঁন্সন্্রম রক্ষার অভিপ্রায় ও হিতেচ্ছ।ই দেখ। যায়। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এখানে মন্ুর দোহাই দিলে চলিবে না। মহাভারতের 
যুদ্ধের সময়ে মন্ুসংহিত। ছিপ, ইহার প্রমাণ কি? কথা ন্যাধ্য বটে, '৩ত প্রাচানকালে 
মনুসংহিত। সঙ্কলিত হইয়ছিল কি ন, সে বিষয়ে বাঁদ প্রতিবাদ হইতে পারে। তবে 
মনুসংহিতা পুর্ববপ্রচলিত রীতি শীতির সঙ্কলন মাত্র, ইহা! পঞ্চিতদিগের মত। যদি তাঁহ। 
হয়, তবে যুধিচিরের রাঁজত্বকালে এরূপ বিবাহুপদ্ধতি এ্রচলিত ছিল, ইহ। বিবেচনা কর। 
যাইতে পারে । নাই পারুক--মহাারতেই এ বিষয়ে কি আছে, তাহাই দেখ! যাউক। 
এই স্রভদ্রাহরণ-পর্ববাধ্যায়েই সে বিষয়ে কি গরমাণ পাওয়া যায দেখা যাউক। বড় বেশী 
খুজিতে হইবে না। আমর। পাঠকদিগের নিকট যে উত্তর দিতেছি, কৃষ্ণ নিজেই পেই 
উত্তর বলদেবকে দিয়াছিলেন। অভ্ভ,ন সুভদ্রীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, শুনিয়া 
যাদবের! জুদ্ধ হইয়া রণসজ্ভা করিতেছিলেন। বলদেব বলিলেন, অত গণ্ডগোল করিবার 
আগে, কষ+ কি বলেন শুনা যাউৰক । তিনি চুপ করিয়া আজেন। তখন বলদেব কুষ্ণকে 
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সন্দোধন কবির, অক্জ,ণ তাহ|দেব বংশের অপশান কবিয়াছে বলিয়া রাগ প্রকাশ করিলেন, 
এবং কৃষ্জেব অভিপ্রাধ কি, জিজ্ঞাস! কবিলেন ৷ কৃষ্ণ উত্তব কবিলেন- 
অজ্দ্ুন আমাদিগেব কুলেব অবমাননা করেন নাই, বর সমধিক সম্মান রক্ষাই করিষাছেন। তিনি 
তোমাদ্দিগকে অর্থলুদ্ধ মনে কবেন না বলিষা এর্থদ্বাব। স্ুুঙদ্রাণক গ্রহণ কবিতে চেষ্টা কবেন নাই। 
স্বযংববে কণ্ঠা লাভ কব! অতীব দুবহ ব্যাপার, এই জগ্তই াগাত সম্মত হন নাই, এবং পিতামাতার 
অনুমতি গ্রহণপুর্বাক প্রদত্ত কন্ঠান পাণিগ্রহণ কব! তেলস্বী শ্রুলিযর প্রশংসনীয নছে। অতএব আমার 
শিশ্চয বাধ হইা ছে, কুশ্ঠীপুণ ধনঞধ উক্ত দোষ সম পধ্যালা»না কবিথা বলপূর্ধক শ্রশদাকে হৰণ 
কবিযাছন। এই সন্বপ্ধ আম।দব কুলোচিত হইয়াছে, এখং কুলশীল বিগ। ও বু্িম্পম পার্থ বলপুর্ল 
হবণ কবিখাছেন বলিয। স্ভপ্)9 ষশস্থিনী হইবেন, সংপ্দহ নাই ।, 
এখানে কৃ ক্ত্রিষেব চাবি প্রকাব বিবাহেব কথ। বলিষাঞেন ,-- 
১। অর্থ (খা শুক্ক) দিযা ব বিবাহ কবাযষায় ( আসব )। 
২। শ্বযংবব। ৮ 
51 পিতা ঠা কিক 2দ। কশ্যাৰ সাত বিঝাছ ( পাজাপিত। )। 
৪ |. পৃলপরবক বণ ( প্রাক্ষুস )1 
১ঞাব মধ পথটি ত কন্ঞাবীলেৰ শ্কীন্তি ৪ অযশ, ইহ! সবববাদিসম্মত । দ্বিতীয়েব 
ফল শনিশ্িঠ। ভতীযে, ববেব আগীবব। কীজেভ চ চর্থই এখান একমাণ বিহিত 
বিবাহ । হইহ। কুষেক্তিতেই প্রক।শ আছে ৯ 
ভবসা কবি, এমন নি'্বাধ .কহই নাই যে, সিঞ্ধান্ত কবেন যে, আমি বাক্ষস 
বিবাহের পক্ষ সমর্ষন কবিতেছি | বাশ বিবাহ অতি শিন্দনীঘ পে কথ বশিষ। স্কান নষ্ট 
| নিষ্পযোজন। হব সেকালণ্যক্ষত্রিযদিশেব মাপ্য ইহ প্রশংসিত ছিল, এফ্ তাহার 
দাধী নাহন। আমাদিগেব মবে। আনকেব বিশ্বাস য, ঠবিফর্মবই? আদর্শ মনুষ্য, এব" ক ঘি 
আদর্শ মনুষ্য, তে মালাবাবি ধবণেব বিফর্মব ২ওধাই তাহাঁব উচিন্ত ছিল, এব" এই কু প্রথাব 
প্রশ্রায না দিষা দমন কব চিত ছিল। কিন্তু আমা ম।লাবাবি ৮*চাঁকে আদশ মনুষ্যেব 
গুণে মধ্যে গণি ন।, স্থতবাধ এ কথাব কান উত্তব পণ্যা আবশ্যক বিব্চন। কবি ন।। 


« মহাঙারতেব অনুশাসন পর্বে যে বিবাহ আ।ছে, তাহার আমবা কোন উল্লেখ কবিলাম না, 
কেন না, উহা প্রক্ষিপর । দেখান বাক্ষল বিবাহ তীম্ম কক পিন্দিত ও নিষিদ্ধ হইযাছে। কিন্তু ভীন্ব 
স্বয়' কর্তব্যাকভরধ্য বিবেচনা স্থিব করিব।, কাশিরাজের তিনটি কণ্তা হবণ বরিষ। আনিয়ছিলেন। স্তর।ং 
ভীম্মের রাক্ষণ বিবাহকে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ বলা সম্ভব নহে। লীক্ষেব চরিত্র এই ষে, বাহ! নিষিদ্ধ ও 
নিন্দিত, তাহ! তিনি প্রাণান্তেও করিতেন না। বে কব শাহাব চবিষ্ব কষ্ট করিযাছেন, সে কবি 
কখনই তাহার মুখ দিযা এ কণ। বহি করেন নাই । 


১৫৬ কৃষ্জচদিত্র 


আমরা! বলিয়াছি যে, বলপূর্বধক হরণ করিয়! যে বিষান্ছ, তাহা তিন কারণে নিন্দনীয়; 
(১) কম্তার প্রতি অত্যাচার, (২) শাহার পিতৃকুলের প্রত্তি অত্যাচার, (৩) সমাজের 
প্রতি অত্যাচার। কছ্যাল্স প্রতি যে কোন অত্যাচার হয় নাই, বরং তাহার পরম মন্গলই 
সাধিত হইয়ানিল, তাহ! দেখাইয়াছি । এক্ষণে ভাহার পিতৃকুলের প্রতি কোন অত্যাচার 
হইয়াছে কিন, দেখা যাউক । কিম্ত্ু আর স্থান নাই, সংক্ষেপে কথা শেষ করিতে হইবে। 
ধাহা বলিয়ছি, তাহাতে সকল কথাই শেষ হইয়া আসিয়াছে । 

কহ্যাহরণে তশুপিতৃকুলের উপর ছুই কারণে অত্যাচার ঘটে । (১) তীাহ।দিগের 
কন্যা! অপাত্রে বা অনভিপ্রেত পাঞ্রের হস্তগত হয়। কিন্তু এখানে তাহ! ঘটে নাই। 
অর্জুন অপাব্রও নহে, অনভিপ্রেত পাজ্রও নহে। (২) তাহাদিগের নিজের অপমান । 
কিছু; পুর্বে যাহ! উদ্ধত করিয়াছি, তাভার দ্বার। প্রমাণীককত হইয়াঞ্ছে যে, ইহাতে যাঁদবেব। 
অপমানিত হইয়াছেন বিবেচনা! করিবার কোন কারণ ছিল না । এ কথ| যাদধশ্রেষ্ঠ কুষঃই 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং তাহার সে কথ। শ্যায়সজত বিবেচনা করিয়া অপর যাদবের! 
অঙ্ধুনকে ফিরাইয়। আনিয়। সমারে।হপূর্বক তাহার বিবাহকার্ধা সম্পন্ন করিয়াছিলেন । 
স্থতরং তাহাদের প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল, ইভ। বলিবার আমদের আর আবশ্যকতা 
নাট । 

(৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার । যে বলকে সমাজ অবৈধ বল বিব্েনা করে, 
সমাজমধ্যে কাহারও প্রতি সেই বল প্রযুক্ত হইলেই জমাক্তের প্রতি অত্যাচার হইল । 
কিন্তু যখন তাশুকালিক আধাসমাজ ক্ষত্রিয়কত এই বলপ্রয়োগকে প্রশস্ত ও বিহিত বলত, 
তখন সমাজের আর খলিধার অধিকার নাই হষ, আমার প্রতি অতাচার হইল | যাহ! 
সমাজসম্মত, তদ্দার! সমাজের উপর কোন অত্যাঁচার হয় নাই । 

আমরা এই তত্ব এত সবিস্তারে লিখিলাম, তাহার কারণ আছে। সুভদ্রাহুরণের 
জম্য কুহগত্বেষীরা কুন্ণকে কখনও গালি দেন নাই। তজ্জগ্ত কৃষ্ণপক্ষসমর্থনের কোন 
আবশ্বাকতা ছিল ন।। আমার দেখাইবার উদ্দেশ্য এই যে, বিলাত হইতে যে ছোট মাপ- 
কাটিটি আমর! ধার করিয়। আনিয়াছি, সে মাপকাটিতে মাঁপিলে, আমাদিগের পূর্বব- 
পুরধাগত অভুল সম্পস্তি অধিকাংশই বাজেআপ্ত হুইয়া যাইবে | আঁমাদিগের সেই একবববি 
গজ বাহির কর] চাই। 


চতর্থ পরিচ্ছেদ 


হাঙধদাত 


হৃভদ্রাহরণের পর খাগুবদাহে কৃষ্ধের দর্শন পাঁই। পাঁগুবেরা খাগুবপ্রন্থে বাস 
করিতেন। তাহাদিগের র।জধানীর নিকট খাগুব নামে এক বৃহ অবণ্য ছিল। কৃষ্ণর্ভুন 
তাহ। দগ্ধ করেন। তাহার বৃত্তান্তটা এই । গল্পট] বড় আষাঢ়ে বকম। 


পুর্বকালে শেতকি নামে এক জন রাজা ছিলেন। তিনি বড় খাজ্কিক ছিলেন। 
চিরকালই যজ্ঞ করেন। তাহার যজ্ঞ করিতে কবিতে খিক ব্রাঙ্গণের। হায়বান হইয়| 
গেল। তাহার। আব পারে নাসা জবাব দিয় সরিয়! পড়িল। বাজ! তাহাদিগকে 
পীড়াপীড়ি করিলেন--তাহার| বলিল, “এ রকম কাজ আমার দ্বারা হইতে পারে না 
তূমি রুদ্রের কাছে যাও।” রাজ! রুদ্রের কাছে গেলেন রুদ্র বলিলেন, “আমরা যজ্ভ করি 
ন।--এ কাজ ব্রাক্মণের । দুর্ববাসা এক জন ব্রাগণ আছেন, তিনি আমারই অংশ--আমি 
তাহাকে বলিয়া দিতেছি ৮” ক্ুদ্রের অনুরোধে, ছুর্বাস। রাজাব য্্ধ করিলেন। ঘোরতর 
যন্ত--বার বওসর ধরিয়। ক্রমাগত অগ্নিতে ঘৃতধারা। ঘি খাইয়। অগ্নির [0/87915819 
উপস্থিত। তিনি ব্রঙ্গার কাছে গিয়া বলিলেন, “ঠাকুর! বড় বিপদ্‌--খাইয়। খাইয়া 
শরীবের বড গ্রানি উপস্থিত হইয়াছে, এখন উপায় কি ?৮ ব্রহ্ম যে রকম ডাক্তারি করিলেন, 
তাহা :577)112 :5177111)45  007077161 হিসাবে। তিনি বলিলেন, “ভাল, খাইয়া যদি 
গীড়। হইয়। থাকে, তবে আরও খাও । খাঞ্ডব বনট। খাইয়। ফেল -পীড়া আরাম হইবে।' 
শুনিয়। অমনি খাণ্ডব বন খাইতে গেলেন। চারি দিকে হু ছু করিয়। জ্লিয়। উঠিলেন। কিন্তু 
বনে অনেক জীবজন্তু বাস করিত--হাতীর! শুড়ে করিয়া জল আনিল, সাপেরা ফণ। করিয়া 
জুল আনিস, এই রকম বণবাসা পশুপক্ষিগণ মিলিয়। আগুন নিবাইয়। দিল। আগুন 
সাঁত বার আ্বলিলেন, সাত বার তাহারা নিবাইল। অগ্নি তখন ব্রাঙ্গণের রূপ ধারণ করিয়া 
কৃষ্তাজ্জুনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, “আমি বড় পেটুক, বড় বেশী খাই, 
তোমরা আমাকে খাওয়াইতে পার ?” তাহারা স্বীকৃত হইলেন। তখন তিনি আত্মপরিচয় 
দিয়। ছোট রকমের প্রার্থনাটি জানাইলেন _-“থাণডধ ধনটি খাব। খাইতে গিয়াছিলাম, কিন্ু 
ইন্দ্র আসিয়। বুষ্টি করিয়া আমাকে নিবাইয়! দিয়াছে-_খাইতে (দয় নাই।” তখন কৃষণজ্জ্ন 
অন্্র ধরিয়া বন পোড়াইতে গেলেন। ইন্দ্র আসিয়৷ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অঙ্জুনের বাণের 
চোটে হৃষ্টি বন্ধ হইয়। গেল। সেটা কি রকমে হয়, আমরা কলিকালের লোক তাহ বুঝিতে 
পারি না। পারিলে, অভিবৃগ্ঠিতে ফসল রক্ষার একটা উপায় কর! যাঁইতে পারিত। যাই 
ছোৌক--ইন্্র চটিয়। যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সব দেবতা অস্ত্র লইয়া তীঁহার সহায় হইলেন। 


১৫৮ কুফরি 


কিন্তু অচ্ছুনকে জাটিঘা উঠিবার মো নাই। উন্দ পাহ্া্ড ছুঁডিয়।_সাঁরিলেন _-আঙ্জন বাঁণের 
চোঁটে পাহাড় কাটিয়। ফেলিপেন । (বিদ্ভাট। এখনকাব প্লিনে জান! থাকিলে বেইল্ওষে টনেল 
করিবাব বড স্রবিধ| হইত। ) শেষ ইন্দ বজপ্রক্াবে উদ্চ--৩খন টিববানী হুইল যে. ইহা 
নবনাবায়ণ প্রাচীন পষি | দৈববাণীট। বড স্বিধ।- কে বলিল, তাঁধ ঠিকানা নাই”- কিন্তু 
বলিবার কথাট] প্রকাশ হইয| পড়ে । দৈববাণী শুনিয়] গেবতাব। প্রস্কান কবিলেন। কুষ্ণাজ্জন 
স্বচ্ছন্দে বন পোঁডাইতে লাগিলেন। জাগুনেব ভযে পশু পক্ষী পলাইতেডিল, সকলকে 
উাহাবা মাবিয়। ফেলিলেন। তাহাদের মেদ মাংস খাইয়। অগ্রিব মন্দাগ্রি ভাল হুইল-_বিষে 
বিষক্ষয় হইল---তিনি কুমগাজ্ভনকে বন দিলন। শবাভন্ত দেবতাব। জাঁসিযাও বব দিলেন। 
সকল পক্গ খুসী হইয। ঘবে “গলেন। 

এপ আধাঁঢে গল্পলেব উপব বুনিয়াদ খাঁড়া কবিয। এতিহাসিক সমালোচনায় প্রবৃ 
হইলে, কেবল ভাহ্যাস্পদ হইছে হয--অগ্ঠ লাভ নাই । আব আমাদেব যাহা সমালোচা 
অর্থাত কুষ্ণচরিত্র, -তাহাব ভালমন্দ কোন কথাই ইহাতে মাই | যদি ইহাথ কান এঁতিহাসিক 
তাঁশুপর্যা থাকে, তবে সেট্কু এই য, পাঁঞ্বধদিগের বাজপানীব নিকট একট। বড বন চিল, 
সেখাঁনে অনেক হিং পশ্) বাস করিত, কৃষগজ্দন তাহাতে আগুন লাগাইয।, হি“ পশ 
দিগকে বিনষ্ট কবিষ। জঙ্গল আবাদ করিখাঁব 'বাঁগা কখিয়ান্িলেন। কুষ্ণাজ্জুন যদি তাই 
কবিয়াছিলেন, তাহান্টে এতিহ!সিক কীঞ্ডি বা অকীন্তি কিছুই দেখি না । স্ন্দববনেব আবাদ- 
কারীর! নিত্য তাঁহ। কবিয়া খাদক । ৃ 

আম্র। স্লীকাব কবি যে, এ ব্যাখ্যাটা শিতান্ত টাল্বয়স হুইঈল্বি ধবণেব হইল। কিন্তু 
আমরা যে এপ একট! তাত্পধা সুচিত কবিতে বাধা হুহলাঁম, তাভাব কাবণ আচ । 
খাঞ্বদাহট অধিকাংশ তৃতীয় স্তবান্থর্গত হইতে পাবে, কিন্তু স্কুল ঘটন|র কৌন সচন। যে 
আদ্দিম মহাভাঁবতে নাই, এ কথ! আমবা পলিতে প্রীস্তুত নহি । পর্ববসং গ্রহাধায়ে এবং 
অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ইহাব প্রসঙ্গ আছে । এই খাণ্চবপাঁভ হইতে সভাপার্ববর উত্পত্তি। এই 
বনমধ্যে ময দানব খাস কবিত। সেও পুঁডিয়। মরিবাঁব উপক্রম হইযাঁছিল। সে অজ্জনেৰ 
কাছ প্রাণ ভিক্ষ। চাহিয়াছিল , অজ্জুনও শবণাগতকে বক্ষা করিখাঁছিলেন। এই উপকাবেৰ 
প্রভ্যুপকার জন্য ময় দানব পাঁবদিগেব আঅভভাত্ুষ্ট সম্ভ। নির্াণ কবিষ! দিয়াছিল। .সই 
সভা লইফ্খই সভাপর্ববের কথা । 

এখন সভাপর্ব অষ্টাদশ পর্বেবেধ এক পর্বব। ম্হাভীবতের যুদ্ধেৰ বীজ এইখানে । 


* পাঠক দেখিযাছেন, এক স্থানে কৃষ্ণ বিষুর কেশ, এখানে প্রাচীন খধি, আবার দেখিব, তিনি 
বিষুর অবতাপ্ন। এ কথার সামঞ্জস্তচে্টাব বা খগুনে আমাদের কোন প্রায়াজন নাষ্ট । কৃষ্ণচরিত্রই 
আমাদেব সমালোচ্য । 


চতুর্থ খ্ড ঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ খাগুবদাহ ১৫৯ 


ইহা একেবারে বাদ দেওয়। যায় না। যদি তা না যায়, তবে ইহার মধ্যে কতটুকু এঁতিহাজিক 
তত্ব নিহিত থাকিতে পারে, তাহা বিচাব কবিয়। দেখ! উচিত। সভা এবং তদুপলক্ষে 
বাজসুয় যজ্ঞকে মৌলিক এখং এঁতিহ|সিক খলিয়া গ্রহণ কবার প্রতি কোনই আপত্তি দেখা 
যায় সা। যদি সভ| এতঠিহাসিক হইল, ওবে তাহাব নিম্মীতা এক জন অবশ্য থাকিবে । 
মনে কর, সেই কাবিগর বা এ্জনিয়বেখ নাম ময়। ঠয়ত সে অনাধ্যংশীয়-- এজন্য তাহাকে 
ময় দানব বলিত। এমন হইতে পারে যে, সে খিপন্ন হইয়া অজ্জ,নের সাহায্যে জীবন লাভ 
করিয়াছিল, এবং কুতজ্ভতাবশতঃ এহ এঞ্জিশিযবী কাজটুকু কখিয়। দিয়াছিল। যদি ইহ। 
প্রাকৃত হয়, তবে সেয়ে কিরূপে বিপন্ন হইয়। অর্জ্ণকৃত উপকাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে কথ। 
কবল খাঞ্চবদাহেই পাওয়। যাষ। অবশ্য স্বীকাব কবিতে হইবে যে, এ সকলই কেবল অন্ধকাঁবে 
ঢিল মারা । তবে অনেক প্রাটীন এখিহাসিক ওই এইবপ অন্ধকাঁবেও ঢিল । 

হযত, ময দানবেব কথাট। সমুদায়ই কবিব সগ্টি। তা যাই হৌক, এই উপলক্ষে কবি 
য'ভাবে কৃষ্ণীজ্ঞ,নেব বিতর সংস্থাপিত করিয়।ছেন, তাহা বড মনোহব । তাহা না লিখিয়া 
থাক। মায় না। ময দানব গ্রাণ পাইয়। অভ্ঞ,নকে খলিলেন, “আপনি আমাকে পরিনাণ 
করিয়াছেন, অতএব আজ্ঞ। করুন, আপনাব কি গ্রধ্যপকার কবিব £ অজ্ভঞ,ন কিছুই 
প্রঠাপকার চাহিলেন না, কেবল প্রাতি ভিক্ষা কবিলেন। কিন্্ব ময় দান ছাড়ে না; কিছু 
কাজ না কবিয়। ধাইবে নাঁ। তখন অজ্ভ,ন তাহাকে বদিলেন” 

হে বুতজ্ঞ। তুমি 'আসমমৃত্য হইতে বক্ষ পাবা বপিষা। আমাৰ বিবি করিতে উচ্ছ। 
করবিতেছ, এই নামিন্ত তোমার ঘ্ণা কোন কন্ম সন্পম কবিয়া লইতে ইচ্ছ। হয় না। 

ইহাই শিক্ষাম ধম্ম; খিষ্টান ইউবোপে হহ। নাই। থাইবেলে যে ধন্ম অনুজ্ঞাত 
হয়ছে, স্বর্গ ব। জম্খর প্রীতি তাহা কাম্য । আমর। এ সকল পরিতাগ করিয়! পাশ্চাত্য 
গ্রন্থ হইতে যে ধন্ম ও নীতি শিক্ষ। কবিতে যাই, আমদের বিবেচনায় সেটা আমাদের 
দুর্ভাগ্য । অভ্জনবাক্যেব অপবাদ্ধে এই নিষাম ধণ্ম আব স্পন্ট হইতেঙে | মখ যদি কিছু 
কাজ করিতে পাবিলে মনে সখী হয়, তবে সে সুখ হইতে অঙ্ভ,ন তাহাকে বর্ধিত কবিতে 
অনিচ্চুক। অতএব তিনি বলিতে লাগিলেন, 

“তে।মার অভিলাৰ যে ব্যর্থ হয, ইহাও আমাব জণিপ্রেত নহে । অতএব তুমি ধফ্েব কোন কল্ম 
কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার কবা হইবে ।” 

অর্থাৎ, তোমার দ্বারা যদি কাঁজ পহতে হয, তবে সেও পবের কাজ । আপনার 
কাজ লওয়া হইবে ন। | 

তখন ময় কৃষ্ণকে অনুরোধ কবিলেন--কিছু কাজ করিতে আদেশ কর। ময় 
“ানবকুলের বিশ্বকণ্মী-- বৰ চীফ, এঞ্জিনিয়র। কঙ্ঙ ভুাঙাকে আপনার কাজ কবিতে 


১৬০ কুষ্ণচরিত্র 


আদেশ করিলেন ন।। বলিলেন, “যুধিচিরের একটি সভা নিন্মীণ কর। এমন সভ। 
গড়িবে, মন্ষ্যে যেন তাহার অনুকরণ করিতে ন। পারে ।৮ 

ইহ কৃষ্ণের নিজের কাজ নহে -অণচ নিজের কাজ বটে। আমরা পুর্বে বলিয়াছি, 
গত স্বজীবনে দুইটি কার্য উদ্দিষ্ট করিয়াছিলেন--ধন্ম্ প্রচার এবং ধর্রাজ্যসংস্থাপন। 
ধশ্মগ্রচারের কথ। এখনও বড় উঠে নাই। এই সভা নিন্মাণ ধন্মরাজ্যসংস্থাপনের প্রথম 
সুত্র। এইখানেই তাহার এই অভিসন্ধির গ্রাথম পরিচয় পাঁওয়। যাঁয়। যুধিষ্ঠিরের সভ। 
নির্মাণ হইতে যে সকল ঘটনাবলী হুইল, শেষে তাহ। ধরন্মরাজ্যসংস্থাপনে পরিণত হইল । 
ধপ্মরাজ্যসংস্থপন, জগতের কাঙ্জ; কিন্তু বখন তাহ! কুষ্ণের উদ্দেশ্য, তখন এ সভাসংস্থ'পন 
তাহ।র নিজের কাজ । 

গত অধ্যায়ে সমাজসংক্ষরণের কথাট। উঠিয়াছিল । আমর। বলিয়াছি যে, তিনি 
সম।জ্রসংস্থাপক ব। 9০০1৪] 1২969112591 হইব।র প্রয়াস পান নাই । দেশের নৈতিক এবং 
রাজনৈতিক পুনভ্জীবন (11077518070 [2০116005] 19861515097) ), ধশ্মপ্রচার এবং 
ধন্দমরাজ্য-সংশ্থাপন, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য । ইহা ঘটিলে সমাজসংস্কাপ আপনি ঘটিয়! উঠে-_ 
ইহ! না ঘটিলে সমাজসংক্গার কোন মতেই ঘটিবে ন।। "আদর্শ মনুষ্য তাহ। জানিতেন,- 
জাঁনিতেন, গাছের পাট না করিয়। কেবল একট] ডালে জল সেচিলে ফল ধরে না। আমরা 
তাহ? জানি শ1--আমরা তাই সমাজসংস্করণকে একটা পৃথক জিনিষ বলিয়া খাঁড়া করিয়া 
গণ্চগোল উপস্থিত করি। আমাদের থখ্যাতিপ্রিয়ত।ই ইহার এক কারণ। সমাজসংস্কারক 
হইয়া দ্রাড়ীইলে হঠাৎ খ্যাতিলাভ করা যায়_বিশেষ সংস্করণপদ্ধতিটা যদি ইংরেজি 
ধরণের হয়। আর যার কাজ নাই, হুজ্ুক তার বড় ভাল লাগে । সম|জ্রসংস্করণ আর 
কিছুই হউক ন। হউক, একট। হুজুক বটে। হুজুক বড় আমোদের জিনিষফ। এই সম্প্রদায়ের 
লোকদ্িগকে আমর। জিজ্ঞাসা করি, ধঙ্্ের উন্নতি ব্যতীত সমাজসংক্কার কিসের জোরে 
হুইবে। রাজনৈতিক উন্নতিরও মুল ধর্শ্দের উন্নত। অতএব সকলে মিলিয়। ধর্মের 
উন্নতিতে মন দাও। তাহা হইলে আর সমাজসংস্করণের পুথক্‌ চেষ্ট! করিতে হইবে না । 
তা ন। করিলে, কিছুতেই সমাজসংস্কার হইবে না। তাই আদর্শ মন্গুষ্া মালাবারি হইবার 
চেষ্ট। করেন লাই। 


পঞ্চম পরিচ্ছেঘ 
কৃষ্জের মানবিকত। 


কৃষ্খচচরিজের এই সমালোচনায় আমি কষ্ডের কেবল মান্ুষী প্রকৃতিরই মালোচন। 
করিতেছি । তিনি ঈশ্বর কি ন।, তাহা! আমি কিছু বলিতেছি ন]। (সে কথায় সঙ্গে পাঠকের 


চতুর্থ খণ্ড ঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ কুষ্ণের মানবিকতা ১৬১ 


কোন সম্বন্ধ নাই। কেন না, আমার যদি সেই মত হয়, তবু আমি পাঠককে সে মত 
গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। গ্রহণ কর৷ ন। করা, পাঠকের নিজের বুদ্ধি ও চিত্তের উপর 
নির্ভর করে, অন্ুবোধ চলে না। ন্বর্গ জেলখান। নহে-_তাহার যে একটি বৈ ফটক নাই, 
এ কথা আমি মনে করি ন|। ধণ্ম এক বস্থু বটে, কিন্থু তাহার নিকটে পৌছিবার অনেক 
পথ আছে-_কৃণ্ভক্তু এবং খিষ্রিয়ান উভয়েই সেখানে পৌছিতে পারে ।% অতএব কেহ 
কৃষ্ণধশ্ম গ্রহণ ন। করিলে, আমি তাহাকে পতিত মনে করিব ন|, এবং ভরস। করি যে, কৃষ্ণদ্েষী 
বা প্রাটীন বৈষ্ণবের দল আম।কে নিরয়গামী বলিয়া ভাবিবেন না । 

আমাদের এখন বলিবার কথা এই, আমরা তাহ।র মানুষা প্রবুৃতির মাত্র সম।লোচন 
করিতেছি । আমর তাহাকে আদর্শ মনুষ্য বশিয়ছি। ইহাতে তাহ।র মনুষ্যাতীত কোন 
প্রকৃতি থাকিলেও তাহার বিকাশ মাত্র প্রতিষিদ্ধ হইল। বলিযাছি, এমন হইতে পারে 
যে, ঈশ্বর লোকশিক্ষার্থ আদর্শ মন্ষা স্বরূপ লোকালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যদি তাই হম, 
তবে তিনি কেবল মানুষিক শক্তিতে, জগতে কেবল মানুধষিক কার্য করিবেন । তিমি 
কখন কোন লোকাতিত শক্তির দ্বার। কে।ন লৌকিক ব। অলৌকিক কার্য নির্বাহ করিবেন 
না। কেন না, মনুষ্যের কোন অলৌকিক শক্তি নাই। যিনি তাহার আশ্রয় করিয়। 
স্বকাধা সাধন করিলেন, তিনি আর মনুষ্যের আদর্শ হইতে পারিলেন ন।। যে শক্তি মনুষ্যের 
নাই, তাহার অন্করণ মনুষ্য করিবে কি প্রকারে 21; 

অহএব, শ্রী ঈশ্বরের অবতার হইলেও তাহার কোন অলৌকিক শক্তির বিকাশ ব| 
অমানুষী কাঁধ্সিদ্ধি সম্ভবে ন।। মহাভারতের যে সকল অংশে কুফর অলৌকিক শক্তির 
আরোপ আছে, তাহা অমুলক এবং প্রক্ষিণ্ত কিনা, মে কথার বিচার আমরা যথাস্থানে 
করিব। এক্ষণে আমা দিগের বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণ কোথাও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়। পরিচয় 


পপির আঈী ০৮ শশা 


* প্ধশ্মের অসংগ্য দার। যে কেন প্রকারে হউক, ধর্শের অন্ঠান করিলে উহা কদাপি নিক্ষল 
হয় না।৮--মহাভারত, শান্তিপর্বব, ১৭৪ আ। 
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শ্রীকষ্ণ সব্ঘদ্ধে আমি ঠিক এই কথা বলি। 


১ 


১৬২ কৃষ্ণচবিত্র 


দেম না।ক%* কোথাও এমন প্রকাশ করেন নাই যে, তাহার কোন প্রকার অমানুষিক শক্তি 
আছে। কেহ তাহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিলে, তখন তিনি সে কথার অনুমোদন করেন 
নাই, বা এমন কোন আচরণ করেন নাই, যাহাতে তাহাদের সেই বিশ্বাস দৃটীকৃত হইতে 
পারে । বরং এক স্থানে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, “আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে 
পারি, কিন্তু দৈবের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমত। নাই ।”ণ' 

তিনি যত্রপূর্ববক মনুষ্যোচিত আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করেন। যাহার মনে থাকে 
যে, আমি একট| দেবতা বলিয়া পরিচিত হইব, সে একটু মনুষ্যোচিত আচারের উপর চড়ে, 
কৃষ্ণে সে ভীব কোথাও লক্ষিত হয় ন। এই সফল কথার উদাহরণশ্বরূপ তিনি খাগুবদাহের 
পর যুধিষ্টিরার্দির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, যখন দ্বারক1 যাত্রা! করেন, তখন তিনি যেরূপ 
আচরণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি । উহ! অত্যন্ত মানুষিক। 


“বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্‌ বাস্থদেৰ পরম গ্রীত পাওবগণ কর্তৃক অভিপুজিত হইয| কিয়দ্দিন 
খাগুবপ্রস্থে বাস কবিলেন। পরিশেষে পিতৃদর্শনে সাতিশয় উৎ্ম্নক হুইযা স্বভবনে গমন করিতে নিতান্ত 
অভিলাধী হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ধশ্মরাজ যুধিষ্িরকে আমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাৎ স্বীয় পিতৃঘসা কুন্তী দেবীর 
চরণবন্দন করিলেন। তখন বাঞ্ছদেব, সাক্ষাৎকরণম।নসে স্বীয় ভগিনা স্থভদ্রার সমাঁপে উপস্থিত হইয়া, 
অর্থযুক্ত যথার্থ ছিতকর অল্লাক্ষর ও অখগ্ুনীয় বক্যে তাহাকে নানাপ্রকার বুঝাইলেন । ভদ্রভাধিণী ভদ্রাও 
তাহাকে জননী গ্রভৃতি স্বজনসমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্য সমুদয় কহিয়া দিয়া বারংবার পুজা ও অভিবাদন 
করিলেন । বুষ্িবংশাবতংস কৃষ্ণ তাহ!র নিকট বিদায় লইয়া দ্রৌপদী ও ধৌঁম্যেব সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
ধৌমাকে যথাবিধি ধন্দন ও দ্রোপদীকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণ করিয়া অজ্জুনসমভিব্যাহাবে তথা হইতে 
যৃধিষিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান্‌ বাস্থৃদেব পঞ্চপাগ্বক্ভৃক বেষ্টিত হইয়া 
অমরগণ-পরিবৃত মহেন্দ্রের হ্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । 


তৎপরে কৃষ্ণ যাগ্াকালোচিত কার্ধ্য কপিবার মাননে স্নানান্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া মালা জপ, 
নমস্কার ও নাপাবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা দেব ও থ্িজগণের পুজা! সমাধা করিলেন । তিনি ক্রমে ক্রমে 
তৎকাঁলে।চিত সমস্ত কার্য্য সমাধ। করিয়! স্বপুর গমনোগ্ভোগে বহিঃকক্ষায় বিনির্গত হইলেন। স্বস্তিবাঁচিক 
ব্রাহ্মণগণ দধিপাত্র স্থলপুম্প ও অক্ষত গ্রসৃতি মাঙল্য বস্ত হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাস্থদেব 
তাহাদিগকে ধনদানপুর্ববক প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে অত্যুত্কষ্ট তিধিনক্ষ্রযুক্ত মুহুর্তে গদা চক্র অসি শার্গ 
প্রভৃতি অন্ত্রশস্বপরিবৃত গরুড়কেতন বায়ুবেগগামী ক।ঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া স্বপুরে গমন করিতেছেন, 


আপ পি পপ পপ পাপ 


চি আশি শিীশিশীপিশ পিপি আশি পি পি পপি পসপপীপািশিক্পাীপ শি তাত পাস্টিপা শিপ পিপি শি পপি ০৮ পপি পপ পাপা পপ 
জপ পা প্পপাশাপাপাপরাাপাপ পে পাস ভপীপপ পপ ৬০ পালার পাপা পা জজ: 


* যেছুই এক স্থানে এরূপ কথা আছে, সে সকল অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা ও যথাস্থানে আমরা 
প্রমাণীকৃত করিব। 
+ অহং হি তত করিষ্যামি পরং পুরুষকারতঃ | 
দৈবং তু ন ময়া শক্)ং কর্ম কর্তং কথঞ্চন | 
উদ্ভোগপর্ব, ৭৮ অধ্যায় । 


চতুর্থ খণ্ড 2 ষষ্ট পরিচ্ছেদ ঃ জ্রাঁসন্ধবধের পরামর্শ ১৬৩ 


এমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্েছপরতন্ত্র হইয়া সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক দারুক সারথিকে তংস্থান হইতে 
স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়! স্ব সারথি হইয়া বল্গা গ্রহণ করিলেন। মহাবাহু অজ্জঞুনও তাহ।তে 
আরোহণ করিয়! স্বর্ণদণ্বিরাজিত খেত চামর গ্রহণপুর্র্বক শ্্ীরুষ্জকে বীজন করতঃ প্রদক্ষিণ করিলেন । 
মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন নকুল এবং সহদেব, খত্বিক ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার অন্গগমন 
করিতে লাগিলেন। শক্রবলান্তক বাসুদেব যুধিষ্টিাদি ত্রাতগণ কর্তৃক অন্ছগমামান হইয়া শিষ্যগণান্ুগত 
গুরুর স্তায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি অজ্জুনকে আমন্ত্রণ ও গাঢ় আলিঙ্গন, যুধিষির ও ভীমসেনকে 
পূজা এবং নকুল ও সহদেবকে সম্ভাষণ করিলেন । যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও অজ্জ্রন তাহাকে আলিঙ্গন এবং 
নকুল ও সহদেব তাহাকে অভিবাদন করিলেন। তংপরে ক্রমে ক্রমে অর্ধ যৌঁজন গমন করিয়া শক্রনিস্থদন 
কুষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করতঃ প্রতিনিবৃত্ত হউন বলিয়া উহার পাদদ্বম গহণ করিলেন । ধর্দ্মরাজ যুধিষ্ঠির 
চরণপতিত পতিতপাবন কমললোচন ক্কষ্ণকে উত্থাপিত করিয়া তাহার মন্তুনকাম্থাণপূর্বক স্বভবনে গমন 
করিতে অনুমতি করিলেন। তখন ভগবান্‌ বাস্থদেব পাগুবগণের সহিত যথাবিধি প্রতিক্ষা করতঃ অতি 
কষ্টে তাহাদিগকে গ্রতিনিবুত্ত করিয়া অমরাবতীপ্রস্থিত ম্হেন্দ্রের হ্যায় দ্বারাবতী প্রতিগমন করিতে 
লাগিলেন। পাগ্তবগণ যতক্ষণ রুষ্ণকে দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ তাহার! নিমেষশুহ্ত নয়নে তাহাকে 
নিরীক্ষণ ও মনে মনে তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন । কুঞ্চকে দেখিয়া তাহাদিগের মন পরিতৃপ্র 
ন1 হইতে হইন্তেই তিনি তাহাদিগের দৃষ্টিপথেব বহিভূতি হইলেন। তখন পাগডবগণ কৃষ্ণদর্শনে নিতান্ত 
নিরাশ হইয়। তদ্দিষয়িণী চিন্তা! করিতে করিতে স্বপুরে প্রতিনিবুন্ত হইলেন । দেবকীনন্দন কুষ্ণও অনুগামী 
মহাবীর সান্বত এবং দারুক সারথির সহিত বেগবান্‌ গরুড়ের হ্যায় সত্ববে দ্বারকাপুরে সমুপস্থিত হইলেন। 
ধন্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সুহজ্জনপরিবৃত হইযা স্বপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং তা পুল ও 
বন্ধুদ্দিগকে বিদাষ দিয়া ভ্রৌপদীর সহিত আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে কৃষ্ণ ও 
পরম আহ্লাদিতচিন্ডে দ্বারকাপুবে প্রবেশ করিলেন । উগ্রসেন প্রভৃতি যছুতরেষ্ঠগণ তাহার পুজা করিতে 
লাগিলেন । বাহুদেব পুরগ্রবেশ করিয়া অগ্রে বুদ পিতা, আহুক ও বশপ্বিনী মাতাকে, পরে বলভপ্রকে 
অভিবাদন করিলেন। অনন্তব তিনি প্রদ্থ্যন্ন শা নিশঠ টাকদেঞ্। গদ অনিরুদ্ধ ও ভাঙ্ককে আলিঙ্গন 
করিয়৷ বৃদ্ধগণের অন্কুমতি গ্রহণপূর্ধবক কল্সিণীর ভবনে উপস্থিত হইলেন । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


জরাসন্ধবধের পবামশ 
এ দিকে সভানিশ্মাণ হইল। যুধিষ্টিরের রাঁজসুঘ্ধ যজ্ঞ করিবার প্রস্তাব হইল। 
সকলেই সে বিষয়ে মত করিল, কিন্তু যুধিষ্ঠির কষ্টের মত ব্যতীত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে 
অনিচ্ছুক--কেন না, কৃষ্ণই নীতিজ্ঞ। অতএব তিনি কুষ্ণকে আনিতে পাঠাইলেন। কৃষ্ণও 
ধবাদপ্রাপ্তিমাত্র খাগুবপ্রন্থে উপশ্থিত হইলেন। 


১৬৪ কুষণ্চপ্রিত্র 


রাজসুয়ের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যুধিষ্টির কৃষ্ণকে বলিতেছেন £-- 

“কমি রাজহুয় যক্স করিতে অভিলাব করিয়াছি । এ যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয় এমত 
নহে। যেবপে উহ! সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার স্থবিদিত আছে । দেখ,যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব, যে 
ব্যক্তি সর্াত্র পুজ্য, এবং যিন সমুদ।য় পৃথিবীর ঈর্ধর, সেই ব্যক্তিই বাজস্থয়ানু্ঠানের উপযুক পাত্র ৮ 

পুষ্কে যুধিষ্টিরের এই কথাই জিক্ঞান্ত । উহার জিজ্ঞান্ত এই যে__“আমি কি 
সেইরূপ ব্যক্তি? আমাতে কি সকলই সম্ভব? আমি কি সর্বত্র পুজা, এবং সমুদয় 
পৃথিবীর ঈশ্খব ” যুখিষ্টিব ভ্রাতগণের ভঁজবলে এক জন বড় রাজা হইয়া উঠিয়াছেন বটে, 
কিন্তু তিনি এমন একট! লোক হইয়াছেন কিধে, রাজসুয়েখ অনুষ্ঠঠন করেন? অমি কত 
বড় লেক, তাহার ঠিক মাপ কেহই আপন। আপনি পায় ন।। দাল্তিক ও দ্ররাত্গণ খুব 
বড় মাঁপকাটিতে আপনাকে মাপিয়। আ!পনাব মহত্ব সম্বন্ধে কুভনিশ্চয় হইয়| সন্থুষ্টচিন্তে 
বসিয়। থাকে, কিন্তু যুধিঠিরেব স্যায় সাবধান ও বিনয়সম্পন্ন ব্যক্তির তাহ! সম্ভব নহে। তিনি 
মনে মনে বুঝিতেন বটে যে, আমি খুব বড় রাজ হইয়াছি, কিন্তু আপনাব কৃত আল্সমানে 
উহার বড় বিশ্বাস হইতেছে ন।। তিনি আপনাব মন্ত্রিগণ ও ভীমাচ্্রনাদি অন্বজগণকে 
ডাকিয়া জিজ্জ্কাপা কবিয়াছিলেন, -“কেমন, আমি রাজসুয় যজ্ঞ করিতে পারি কি?” 
্টাহারা বলিয়াছেন -“ই|, অবশ্য পার। তুমি তার যোগ্য পাত্র ।” ধোৌম্য দ্বৈপাষন।দি 
খধিগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কেমন, অমি কি রাজসুয় পাবি ?” তাহারাও 
বলিয়াছিলেন, “পার। তুমি রাজসূষ্নানুষ্ঠটনের উপযুক্ত পাত্র” তথাপি সাবধান 
যুধিষ্টিরের মন নিশ্চিন্ত হইল না। অর্ভভ্ঁন হউন, ব্যাস হউন,--যুখিষ্ঠিবের নিকট পরিচিত 
ব্ক্তিদিগের মধ্যে যিনি সর্ববাপেক্ষ। শ্রেষ্ট, তাহাব কাছে এ কথার উত্তব না শুনিলে, 
যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ যাঁয় নাঁ। তাই “মহাবাঁছু সর্ণবলোকোত্তম” কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ 
করিতে স্থির করিলেন । ভাবিলেন, “কৃষ্ণ সর্ববভন্ত ও সর্ববকৃৎ, তিনি অবশ্যই আমাকে 
সপরামর্শ দিবেন |” তাঁই তিনি কষ্ণকে আনিতে লোক পাঠাইয়ছিলেন, এবং কু 
আসিলে তাই, স্াহাঁকে পূর্বেবাচ্কৃত কথা জিজ্ঞাসা! করিতেছেন । কেন তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন, তাহাঁও কৃ্ণকে খুলিয়া বলিতেছেন । 

“আমার অন্তান্য মুহদগণ আমাকে এ যজ্জ করিতে পরামর্শ দিয়ছেন, ক্ষিম্ত আমি তোমার পরাধর্শ 


০ ০০ 


* পাণগুব পাচ জনের চরিত্র বুদ্ধিমান সমালোচকে সমালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, 
যুধিটিরের প্রধান গুণ, তাহার সাবধানতা । ভীম ছুঃসাহসী, “গোয়ার”, অঙ্জ্বশ আপনার বাহুবলের গৌরব 
জানিয়া নির্ভর ও নিশ্চিন্ত, যুধিষ্টির সাবধান। এ জগতে সাবধানতাই অনেক স্থানে ধর্ম বলিয়া পরিচিত 
হুয়। কথাটা! এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, বড় গুরুতর কথা বলিয়াই এখানে ইহার উখ্বাপন করিলাম । 
এই সাঁবধানতার সঙ্গে যুধিট্টিরের দ্যুতাচ্বাগ কতটুকু সঙ্গত, তাহ! দেখাইবার এ স্থান নহে। 


তিেতি টি 2 রর ৪১5০৭ রি ই ২ নি ০ 


চতুর্থ খণ্ড ঃ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ জরা সন্ধবধের পরামর্শ ১৬৫ 


না লইয়। উহার অন্ন করিতে নিশ্চয় করি নাই। হেকৃষ্কখ! কোন কোন ব্যক্তি বন্কুতীর নিমিত্ত 
দোযষোদেঘাষণ করেন না। কেহ কেহ স্বার্থপর হইযা প্রিয়নাক্য কহেন। কেহ বা যাহাতে আপনার হিত 
হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়। বোধ করেন। হেমহায্সন! এই পৃথিবী মধ্যে উক্ত প্রক(র লোকই অধিক, 
সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কার্ধা কর। যায শা । তুমি উক্ত নোবরহিত ও কাম ক্রোধ-বিবজ্জিত 
অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর ।” 

পাঠক দেখুন, কৃষ্ণের আত্মীয়গণ ধাঁহার| প্রত্যহ তাহার কাধ্যকলাপ দেখিতেন, 
তাহারা কৃষ্ণকে কি ভাবিতেন % আর এখন আমবা ভীহাকে কি ভাবি। আহার! 
জানিতেন, কৃষ্ণ কাম-ক্রোধ-বিবঞ্জিত, সর্ণবাঁপেক্ষ। সত্যবাদী, সর্ননদৌষরহিহ, সর্নলোকৌন্তম, 
সর্ববজ্ ও সর্দবকৎ্,--আমবা জানি, তিনি লম্পট, ননীনাখনচোর, কুচক্রী, মিথ্যাবাদী, 
রিপুবশীভূত, এবং অন্যান্য দোষযুক্ত | যিনি ধর্মের চরমাদর্শ বলিরা প্র।চীন গ্রন্থে পরিচিত, 
ভীহাকে যে জাতি এ পদে অবনত করিয়াছে, সে জাঁতিব মধ্য যে ধশ্মলেপ হইবে, 
বিচিত্র কি? 

যুধিষ্ঠির মাহ। ভাবিয়।ছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল; যে অপ্রিয় সত্যবাক্য আর 
কেহই যুধিঠিরকে বলে নাই, কৃষ্ণ তাহ। বলিলেন । মিষ্ট কথার আবরণ দিয়। যুধিষ্টিরকে 
তিনি বলিলেন, “তুমি রাজসুয়ের অধিকারী নও, কেন ন।, সঞ।টু ভিন্ন রাজনুয়ের অধিকার 
হয় না, তুমি সম্াট নও । মগধাধিপতি জরাসন্ধ এখন সমাট। তআহাকে জয় না করিলে 
তুমি রাঁজসুষের অধিকারা হইতে পার ন| ও সম্পন্ন করিতে পাঁপিবে ন। |” 

সাহারা কৃষ্ণকে স্বার্থপব ও কুচক্রী ভাবেন, তাহার। এই কথ! শুনিয়। বলিলেন, 
“এ কৃষ্ণেব মতই কথাটা হইল বটে। জ্ররাসন্ধ কৃষ্ণের পুর্বশক্রু, কৃঘঃ নিজে তাহাকে আটিয়া 
উঠিতে পারেন নাই ; এখন সুযোগ পাইয়। বলবান্‌ পাণবদিগেব দ্বার| হাহা বধ-সাধন করিয়। 
আপনার ইফ্টসিদ্ধির চেষ্টায় এই পরামর্শট| দিলেন” 

কিন্ত আরও একটু কথ। বাকি আছে। জরাসন্ধ সস্রাটু, কিন্তু তৈমুবলঙ্গ, বা প্রথম 
নেপোলিয়ানের ন্যায় অত্যাচারকারী সমাটু। পৃথিবী তাহার অত্যাচাগে প্রগীড়িত। 
জরাসন্ধ রাজসূযযজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া, “বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়। 
সিংহ যেমন পর্বব্তকন্দর-মধ্যে করিগণকে বদ্ধ রাখে, সেইন্দপ তাহাদিগকে গিরিছুর্গে বদ্ধ 
রাঁথিয়াছে ৮ রাজগণকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখার আর এক ভয়ানক তাত্পধ্য ছিল। 
জরাঁসন্ধের অভিপ্রায়, সেই সমানীত রা'জগণকে যঙ্ভকালে সে মহাদেবের নিকট বলি দিবে। 


। পিপিপি পল পাপ পপলাপল্ (তত শিল্পা 


* যুধিঠিরের মুখ হইতে বাস্তবিক এই কথাগুলি বাহির হইয়াছিল, আব তাহাই কেহ লিখিয়া 
রাধিয়াছে, এমত নহে । মৌলিক মহাভারতে তাহার কিরূপ চরিত্র প্রচারিত হইয়াছিল, ইহাই আমাদের 
আলোচ্য । 


১৬৬ কুষ্ণচরিত্র 


পূর্বে যে যজ্কালে কেহ কখনও নরবলি দিত, তাহ! ইতিহাঁসজ্ক পাঠককে বলিতে হইবে ন।1% 
কৃ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, 

“হে ভবতকুল প্রদীপ ! বলিপ্রদানার্থ সমানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিত ৪ প্রমৃঈ হইয়া! পশুদিগের ন্যায় 
পশুপতির গৃহে বাপ করত অতি কষ্টে জীবন ধাবণ করিতেছেন। দৃবাস্া। জবাসন্ধ তাহাদিগকে অচিরাৎ 
ছেদন করিবে, এই নিমিন্ত আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি । এ ছুরাত্মা ষডশীতি 
জন ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে, কেবল চতুর্দশ জনের অপ্রতুল আছে? চতুর্দশ জন মানীত হইলেই এ 
নুপাধম উহাদের সকলকে এককালে সংহাব করিবে । হেধন্মাক্সন্‌! এক্ষণে যে ব্যক্তি দ্ববাত্ম। জরাসন্ধের 
এ ক্রু কর্মে বিশ্ব উৎপাদন কবিতে পারিবেন, তাহার যশোরাশি ভূম গুলে দেদীপ্যমান হইবে, এবং ধিনি 


ৰ্ 


উহাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয় সামাজ্য লাভ করিবেন ।” 


অতএব জরাসন্মবধেব জন্য যুধিষ্টিবকে কুষ্ যে পরামর্শ দিলেন, তাহার উদ্দেশ্য, 
কৃষ্ণের নিজের হিত নহে ;-যুধিচিবেব9 যদিও তাহাতে ইস্টসিজি আছে, তথাপি তাহাঁও 
প্রধানতঃ এ পরামর্শেব উদ্দেশ্য নহে; উহার উদ্দেশা কারারুদ্ধ রাঁজমগ্ুলীব হিত-__ 
জরাঁসন্ধের অত্যাচারগ্রগীড়িত ভাবতবর্ষেবক হিত--সাধারণ লোঁকেব হিত। কৃষ্ণ নিজে 
তখন রৈবতকের দুর্গের আশ্রযে, জরাসন্ধেব বালব "মতীত এবং অজেয় ; জরাসন্ধের বধে 
তাহার নিজের ইফ্টানিষ্ট কিছুই ছিল ন।। আ'ব থাঁকিলেও, যাহাতে লোকহিত সাধিত হয়, 
সেই পরামর্শ দিতে তিনি ধশ্মতঃ বাধা--সে পবামর্শে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধি থাকিলেও 
সেই পরামর্শ দিতে বাধা । এই কাধ্যে লোকের হিত সাধিত হইবে বটে, কিন্তু ইহাতে 
আমারও কিছু স্বার্থসিদ্ধি আছে,-এমন পরামর্শ দিলে লোকে আমাকে স্বার্থপর মনে 
করিবে--অতএব আমি এমন পরামর্শ দিব ন।;-যিনি এইরূপ ভাবেন, তিনিই যথার্থ 
স্বার্থপর এবং অধাল্মিক, কেন না, তিনি আপনার মর্ন্যাদাই ভাবিলেন, লোকের হিত 
ভাবিলেন না। যিনি সে কলঙ্ক সাদবে মস্তকে বহন করিষা লোকের হিতসাধন করেন, তিনিই 
আদর্শ ধান্মিক ৷ শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্রই আদর্শ ধাম্মিক। 


যুধিষ্ঠির সাবধান ব্যক্তি, সহজে জরাসন্ষের সঙ্গে বিবাদে রাজি হইলেন না। কিন্তু 
ভীমের দৃপ্ত তেজস্বী ও অভ্ভুনের তেজোগর্ড বাক্যে, ও কৃষ্ণের পরামর্শে তাহাতে শেষে 
সম্মত হইলেন। ভীমার্ছুন ও ক এই তিন জন জরাসন্ধ-জয়ে যাত্রা করিলেন। যাহার 
অগণিত সেনার ভয়ে প্রবল পরাক্রান্ত বৃষ্িবংশ রৈবতকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তিন জন মাত্র তাহাকে জয় করিতে যাত্রা করিলেন, এ কিরূপ পরামর্শ? এ পরামর্শ 
কৃষ্ণের, এবং এ পরামর্শ কৃষ্ণের আদর্শচরিত্রানুযায়ী। জরাসন্ধ ছুরাত্বা, এজন্য সে দগুনীয়, 
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* কেহ কদাচিৎ দিত--সামাজিক প্রথা ছিল নাঁ। কৃপ্ঝ এক স্থানে বলিতেছেন, “আমরা কখন 
ররবলি দেখি নাই।” ধান্সিক ব্যক্তিরা এ ভয়ানক প্রথার দিক্‌ দিয়া যাইতেন ন।। 
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কিন্তু তাহার সৈনিকেরা কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার সৈনিকদিগকে বধের জন্য সৈন্য 
লইয়া যাইতে হইবে? এরূপ সসৈন্য যুদ্ধে “কবল নিরপরাধীদ্িগের হতা, আর হয়ত 
অপরাধীরও নিষ্কৃতি; কেন না, জরাসন্ধের সৈম্যবল বেশী, পাণগুবসৈন্য তাহার সমকক্ষ ন! 
হইতে পারে। কিন্তু তখনকার ক্ষত্রিয়গণের এই ধন্ম ছিল যে, দ্বেরথ্য যুদ্ধে আহত হইলে 
কেহই বিমুখ হইতেন না।% অতএব কৃষ্ণের অভিসন্ধি এই যে, অনর্থক লোকক্ষয় না করিয়া, 
তীহাঁর৷ তিন জন মাত্র জরাসন্ষের সম্মুখীন হুইয়া৷ তাহাকে দ্ৈরথ্য যুদ্ধে আহৃত করিবেন__ 
তিন জনের মধ্যে এক জনের সঙ্গে যুদ্ধে সে অবশ্থা স্বীকৃত হইবে । তখন যাহার শারীরিক 
বল, সাহস ও শিক্ষা বেশী, সেই জিভিবে। এবিষয়ে চারি জনেই -শ্ষ্ঠ। কিন্তু যুদ্ধসন্থন্ধে 
এইরূপ সঙ্কল্প করিয় তাহারা স্নাতক ব্রাঙ্গণবেশে গমন করিলেন । এ ছ্ক্মবেশ কেন, তাহ! 
বুঝা যায় না। এমন নহে যে, গোপনে জরাসন্ধকে ধূবিয়া বধ করিবার তাহাদের সঙ্কল্প 
ছিল। তাহারা শক্রভাবে, দ্বারস্থ ভেবী সকল ভগ্ন করিয়া, প্রাকীৰ চৈতা চুর্ণ করিয়। 
জরাসন্ধসভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন । অতএব গোপন উদ্দেশ্য নতে | হল্সবেশ কৃষণার্জনের 
অযোগ্য । ইহার পব আরও একটি কাণ্%। তাহাও শোচনীয় ও কুষ্ণজ্ভনের অযোগ্য 
ব্লিয়াই বোধ হয়। জরাসন্ধের সমীপবন্তী হইলে ভীামাজ্জুন “নিয়মস্থঃ হইলেন । নিয়মস্থ 
হইলে কথা কহিতে নাই । তীাহাব। কোন কথাই কহিলেন ন|। স্থতবাং জরাঁসঙ্গের সঙ্গে 
কথা কহিবার ভার কুষ্জের উপর পড়িল । কুঞ্ বলিলেন, “ইঙারা শিয়মস্থ, এক্ষণে কথা 
কহিবেন না; পুর্ববরাত্র অতীত হইপে আপনার সহিত আলাপ করিবেন!” জরাসন্ধ 
কুষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তব তাহাদিগকে যত্ভালয়ে রাখিয়। স্বায় গৃহে গমন করিলেন, এবং 
অদ্ধরাব্র সময়ে পুনরায় তাহাদেব সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। 

ইহাঁও একটা কল কৌশল । কল কৌশলট। বড় বিশুদ্ধ রকমের নয়-_চাতুরী বটে। 
ধর্মাস্সার ইহ! যোগ্য নহে । এ কল কৌশল ফিকিব ফন্দীর উদ্দেশখট। কি? শে কদগড্ভনকে 
এত দিন আমরা ধর্মের আদর্শের মত দেখিয়। অ।সিতেছি, হঠাৎ তাহাদের এ অবনতি 
কেন? এচাতুরীর কোন যদি উদ্দেশ্য থাকে, তাহ। হহলেও বুঝিতে পারি যে, হা, 
অভীষ্টসিদ্ধির জন্য, ইহাঁর। এই খেলা খেলিতেছেন, কল কোঁশল করিয়া শক্রনিপাত কণ্দিবেন 
বলিয়াই এ উপায় অবলন্ধন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে ইহাও বলিতে বাধ্য হইব 
যে, ইহারা ধর্্াত্সা নহেন, এবং কৃষ্ণচরিত্র আমরা যেরূপ বিশুদ্ধ মনে করিয়াছিলাম, 
সেরূপ নহে । 

ধাহারা জরাসম্ধ-বধ-বৃত্তান্ত আগ্ঘোপান্ত পাঠ করেন নাই, তাহারা মনে করিতে 
পারেন, "কেন, এরূপ রর উদ্দেশ্য তি _পড়িয়াই, রহিয়াছে । নিশীথকালে, যখন জরসন্ধকে 
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* কালফবন ক্ষত্রিয় ছিল না 
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নিঃসহায় অবস্থায় পাইবেন, তখন, তাহাকে হঠাড আক্রমণ করিয়।বধ করাই এ চাতুরীর 
উদ্দেশ্য । তাই ভ্হারা যাহাতে নিশীথকালে তাহার সাক্ষাৎলাভ হয়, এমন একটা কৌশল 
করিলেন। বাস্তবিক, এরূপ কোন উদ্দেশ্য তাহাদের ছিল না, এরূপ কোন কার্য তাহার! 
করেন নাই । শিশীথকালে তাহার জরাসন্ধের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখন 
জরাসন্ধকে আক্রমণ করেন নাই--আক্রমণ করিবার কোন চেষ্টাও করেন নাই। নিশীথকালে 
যুদ্ধ করেন নাই -দিনম|নে যুদ্ধ হইয়াছিল। গোপনে যুদ্ধ করেন নাই--প্রকাশ্যে সমস্ত 
পৌরব্র্গ ও মগধবাসীদিগের সমক্ষে যুদ্ধ হইয়াছিল । এমন এক দিন যুদ্ধ হয় নাই, চৌদ্দ 
দিন এমন যুদ্ধ হইয়াছিল। তিন জনে যুদ্ধ করেন নাই, এক জনে করিয়াছিলেন। হঠাৎ 
আক্রমণ করেন ন।ই--জরাসন্ধকে তঙ্ভন্য প্রস্তুত হইতে বিশেষ অবকাশ দিয়াছিলেন _ এমন 
কি, পাছে যুদ্ধে আমি মার। পড়ি, এই ভাবিয়া যুদ্ধেব পুর্েব জরাসন্ধ আপনার পুপ্রকে 
রাজ্যে অভিষেক করিলেন, তত দূর পর্যন্ত অবকাশ দিয়াছিলেন। নিরস্ত্র হইয়া জরাসন্ধেব 
সঙ্গে সাক্ষ। করিয়ািলেন। লুকাচুরি কিছুই কবেন নাই, জরাসন্ধ জিজ্ঞাস। করিবামাত্র কুষণ 
আপনাঁদিগের যথার্থ পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধকাঁলে জরাসন্ধের পুরোহিত যুদ্ধজাঁত অঙ্গের 
বেদন1 উপশমের উপযোগা ঁষধধ সকল লইয়া নিকটে রহিলেন, কুষ্ধের পক্ষে সেরূপ কোন 
সাহাধ্য ছিল না, তথাপি “অন্যায় যুদ্ধ” বলিয়া তাহার। কোন আপত্তি করেন নাই। হযুদ্ধকালে 
জরাসন্ধ ভীমকর্তক অতিশয় পীড্যমান হইলে, দয়াময় কৃষ্ণ ভীমকে তত পাড়ন করিতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন। ফাহাদের এইন্ধপ চরিত্র, এই কার্যে তাহার। কেন চাতুরী করিলেন ? 
এ উদ্দেশ্শুন্ চাঙ্রী কি সন্তব? অতি নির্বেবোধে, যে শঠতার কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা 
করিলে করিতে পারে; কিন্ত্রু ৰৃষগঙ্ভুন, আর যাহাই হউন, নির্বেবাধ নহেন, ইহ। শত্রপক্ষগু 
স্বীকার করেন। তবে এ চাতুরীর কথ! কোথা হইতে আসিল? যাহার সঙ্গে এই সমস্ত 
জরাপন্ধ-পর্ববাধ্যায়ের অনৈকা, সে কথা ইহার ভিতর কেথা হইতে আসিল । ইহ কি 
কেহ বসাইয়। দিয়াছে? এই কথাগুলি কি প্রক্ষিপ্ত ? এই বেএ কথার আর কোন উত্তর 
নীই। কিন্তু সে কথাটা আর একটু ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা উচিত। 

” আমরা দেখিয়াছি যে, মহাভারতে কোন স্থানে কোন একটি অধায়। কোন স্থানে 
কোন একটি পর্ববাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত । যদি একটি অধ্যায়, কি একটি পর্ববাধ্যায় প্রক্ষিণ্ড হইতে 
পারে, তবে একটি অধ্যায় কি একটি পর্ববাধ্যায়ের অংশবিশেষ বা কতক শ্লোক তাহাতে 
প্রক্ষিগ্ত হইতে পারে না কি? বিচিত্র কিছুই নহে। বরং প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলেই 
এইবপ তরি ভুরি হইয়াছে, ইহাই প্রসিদ্ধ কথা। এই জন্যই বেদাঁদির এত ভিন্ন ভিন্ন শাখা, 
রামায়ণাদি গ্রস্থের এত ভিন্ন ভিন্ন পাঠ, এমন কি, শকুম্তলা মেঘদূত প্রতৃক্তি আঁধুনিক 
€ অপেক্ষাকৃত আধুনিক ) গ্রাস্ত্েরও এত বিবিধ পাঠ। সকল গ্রন্থেরই মৌলিক অংশের 
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ভিতর এইরূপ এক একটা বা ছুই চারিট। প্রক্ষিপ্ত শ্লোক মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়_- 
মহাভারতের মৌলিক অংশের ভিতর তাহা পাওয়া যাইবে, তাহার বিচিত্র কি? 

কিন্তু যে শ্লেকটা আমার মতের বিরোধী, সেইটাই যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়। আমি বাদ 
দিব, তাহ! হইতে পারে না । কোন্টি প্রক্ষিপ্ত-_ কোন্টি প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহার নিদর্শন দেখিয়া 
পরীক্ষা! কর। চাই। যেটাকে আমি প্রক্ষিপ্ত বলিয়! ত্যাগ করিব, আমাকে অবশ্য দেখাইয়া! 
দিতে হইবে যে, প্রক্ষিপ্তের চিহ্ন উহাতে আছে চিহ্ন দেখিয়। আমি উহাকে প্রক্ষিপ্ত 
বলিতেছি। 

অতি প্রাচীন কালে যাহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহ ধবিবার উপায়, আভ্যন্তরিক 
প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুই নাই। আভ্যস্তরিক প্রমাণের মধ্যে একটি শ্রেন্ট প্রমাণ _- 
অসঙ্গতি, অনৈক্য। যদি দেখি যে, কোন পুথিতে এমন কোন কথ। আছে যে, সে কথা 
এ্রস্থের আর সকল অংশের বিরোধী, তথন স্থির করিতে হইবে যে, হয় উহ! গ্রন্থকারের খ| 
লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদবশতঃ ঘটিয়াছে, নয় উহ] প্রক্ষিপ্ত । কোন্টি ভ্রমপ্রমাদ, আর কোন্টি 
প্রক্ষিণ্ত, তাঁহাঁও সহজে নিরূপণ করা যায়। যদি রামায়ণের কোন কাপিতে দেখি যে, 
লেখা আছে যে, রাম উন্দিলাকে বিবাহ করিলেন, তখনই সিদ্ধান্ত করিব যে, এটা 
লিপিকারের ভ্রমগ্ামাদ মাত্র। কিন্তু য্দি দেখি যে, এমন লেখা আছে যে, রাম উন্মিলাকে 
বিবাহ করায় ল্সমণের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইল, তার পর রাম, লক্ষাণকে উন্মসিল। ছাড়িয়। 
দিয়। মিট্মাটু করিলেন, তখন আর বলিতে পারিব ন। যে, এ লিপকার বা শ্রস্থকারের 
অ্রমগ্মাদ-তখন বলিতে হইবে যে, এটুকু কোন ভ্রাতৃসৌহাদ্দ রসে রসিকের রচনা, এ 
পুথিতে প্রক্ষিণ্ত হইয়াছে । এখন, আমি দেখাইয়াছি যে, জরাসন্ধবধ-পর্ববাধ্যায়ের ঘষে 
কয়টা কথ আমাদের এখন বিচাধ্য, তাহ। এ পর্বাধ্যায়েণ আর সকল অংশের সম্প্ণ 
বিরোধী । আর ইহাও স্পন্ট যে, এ কথাগুলি এমন কণ। নহে যে, তাহা লিপিকীরের বা 
গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদ বলিয়া নির্দিষ্ট করা বায়। সুতরাং এ কথাগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার 
আমাদের অধিকার আছে। 

ইহাতেও পাঠক বলিতে পারেন যে, ধে এই কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত করিল, সেই ঝ৷ 
এমন অসংলগ্ন কথ। প্রক্ষিপ্ত করিল কেন? তাহারই ব| উদ্দেশ্য কিঞ এ কথাটার মীমাংস! 
আছে । আমি পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছি যে, মহাভারতের তিন স্তর দেখ যাঁয়। তৃতীয় স্তর 
নান। বাক্তির গঠিত । কিন্তু আদিম স্তর এক হাতের এবং দ্বিতীয় স্তরও এক হাতের । 
এই ছুই জনেই শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু তাহাদের রচনাপ্রণালী স্পষ্টতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির, 
দেখিলেই চেনা যায়। যিনি দ্বিতীয় স্তরের প্রণেত।, তাহার রচনার কতকগুলি লক্ষণ 
আছে, যুদ্ধপর্ববগুলিতে তাহার বিশেষ হাত আছে- এ পব্বগুলির অধিকাংশই ভাঁহার 

২২ 
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প্রণীত, সেই সকল সমালোচনকালে ইহা স্পঙ্ট বুঝা যাঁইধে। এই কবির রচনার অন্যান্য 
লক্ষণের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইনি কৃষ্ণকে চত্রচুড়ামণি সাঁজাইতে বড় 
ভালবাদেন। বুদ্ধির কৌশল, সকল গুণের অপেক্ষা ইহার নিকট আদরণীয়। এরূপ 
লোক এ কালেও বড় দুর্নীভি নয়। এখনও বোধ হয়, অনেক সুশিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর লোক 
আছেন যে, কৌশলবিদ্‌ বুদ্ধিমান চতুরই তাহাদের কাছে মনুষ্যত্বের আদর্শ। ইউরোপীয় 
সমাজে এই আঁদর্শ বড় প্রিয়--তাহা হইতে আধুনিক 0121০778৩5 বিদ্যার স্হষ্টি। - বিস্মার্ক, 
এক দিন জগতের প্রধান মনুষ্য ছিলেন । থেমিষ্টক্রিসের সময় হইতে আজ পর্যন্ত ষাহার। 
এই বিগ্ভায় পটু, ভাহারাই ইউরোপে মান্য--চিিজত015 0 28989191 বা 10515500701 
007115৮ গ্রন্থের প্রণেতাকে কে চিনে? মহাভারতের দ্বিতীয় কবিরও মনে সেইরূপ 
চরমাদর্শ ছিল । আবার কৃষ্ণের জীশ্বরহ্বে তাহার সম্পুর্ণ বিশ্বাস। তাঁই তিনি পুকরুষোস্তমকে 
কৌশলীর শ্রেষ্ঠ সাজাইয়াছেন। তিনি মিথ্য। কথার দ্বারা দ্রোণহত্যা সম্বন্ধে বিখ্যাত 
উপন্যাসের প্রণেতা । জয়দ্রথবধে স্তদর্শনচক্রে রবি আচ্ছাদন, কর্ণীড্ভুনের যুদ্ধে অর্জনের 
রথচক্র পৃথিবীতে পুতিয়া ফেলা, আর ঘোড়া বসাইয়া দেওয়া, ইত্যাঁদি কৃষ্ণকৃত অদ্ভুত 
কৌশলের তিনিই রচয়িতা । এক্ষণে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, জরাসঙ্গবধ- 
পর্ববাধ্যায়ে এই অনর্থক এবং অসংলগ্ন কৌশলবিষয়ক প্রক্ষিণ্ত শ্লোকগুলির প্রণেত। 
তাহাকেই বিবেচনা হয়, এবং তীহাঁকে এ সকলের প্রণেতা বিবেচনা করিলে উদেশ/ সম্বন্ধে 
আর বড় অন্ধকার থাকে না। কৃষ্ণকে কৌশলময় বলিয়া প্রতিপন্ন করাই তাহার উদ্দেশ্য । 
কেবল এইটুকুর উপর নির্ভর করিতে হইলে হয়ত আমি এত কথ| বলিতাম না। কিন্তু 
জরাসন্ধবধ-পর্ধবাধ্যায়ে তার হাত আরও দেখিব । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 

কষ্$-জরাসধ্ধা-সংবাদ 
নিশীথকালে যজ্জাগারে জরাঁসন্ধ স্নাতকবেশধারী তিন জনের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়। 
তাহাদিগের পুজা করিলেন। এখানে কিছুই প্রকাশ নাই ষে, তাহারা জরাসন্ধের পুজা! 
গ্রহণ করিলেন কি না। আর এক স্থানে আছে। মূলের উপর আর একজন কারিগরি 

করায় এই রকম গোলযোগ ঘটিয়াছে। 

৩শপরে সৌজন্-বিনিময়ের পর জরাসন্ধ তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, “হে বিপ্রগণ! 
আমি জাণি, সীতকব্রতচীরী ্রাহ্মণগণ সভাগমন সময় ভিন্ন কখন মাল্য % বা চন্দন ধারণ 
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* লিখিত আছে যে, মাল্য তাহার! একজন মালাকারের নিকট বলপুর্বক কাড়িয়। লইয়াছিলেন 
ধাহাদের এত এশবর্য যে, রাজনুয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত, তাহাদের তিন ছড়া মালা কিনিবার যে কড়ি ভুটিবে 
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করেন ন। আপনারা কে? আপনাদের বস্ত্র রক্তবর্ণ; অজ পুষ্পমাল্য ও অন্লেপন 
স্থশোভিত; ভূঙ্গে জ্যাচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, আকার দর্শনে ক্ষত্রতেজের স্পষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া! যাইতেছে ঃ কিন্তু আপনার! ব্রাঙ্গণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, অতএব সত্য বলুন, 
আপনার কে? রাজসমক্ষে সত্যই প্রশংসনীয়। কি নিমিত্ত আপনার! দ্বার দিয়া প্রবেশ ন! 
করিয়া, নির্ভয়ে চৈতক পর্ববতের শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়! প্রবেশ করিলেন? ব্রাঙ্গণেরা বাক্য 
দ্বার) বার্ধ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্থা আপনার! কাঁধ্য দ্বাব। উহ। প্রকাশ করিয়া নিতাস্ত 
বিরুদ্ধানুষ্ঠান করিতেছেন । আরও, আপনার। আমার কাছে আসিয়াছেন, আমিও বিধিপুর্বক 
পুজা করিয়াছি, কিন্তু কি নিমিত্ত পুজ। গ্রহণ করিলেন না? এক্ষণে কি নিমিত্ত এখানে 
আগমন করিয়াছেন বলুন ।” 

তড়স্তরে কৃষ্ণ নিদ্ষগন্ভীরন্বরে (মৌলিক মহাভারতে কোথাও দেখি ন। যে, কৃষ্ণ চঞ্চল ব| 
রুষ্ট হইয়া কোন কথা বলিলেন, তাহার সকল রিপুই বশীভত ) বলিলেন, “হে রাজন! তুমি 
আমাদিগকে স্নাতক ব্রা্গণ. বলিয়া বোধ করিতে, কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন 
জাতিই স্নাতক-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাদের বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই 
আছে। ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্পন্তিশালী হয়। প্ুষ্পধারী নিশ্চয়ই শ্রীমান্‌ 
হয় বলিয়। আমরা পুষ্পধারণ করিয়াছি । ক্ষত্রিয় বাছবলেই বলবান্‌, বাধীর্ধ্যশালী নহেন ; 
এই নিমিত্ত তাহাদের অপ্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগ কর! নির্দরিত আছে ।” 


কথাগুলি শান্সোক্ত ও চতুরের কথ) বটে, কিন্তু কৃষ্ণের যোগ্য কথা নহে, সত্যপ্রিয় 
ধঙ্দাতার কথা নহে। কিন্তু যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে, তাহাকে এইরূপ উত্তর কাঁজেই 
দিতে হয়। ছল্মুবেশট] যদি দ্বিতীয় স্তরের কবির স্ষ্টি হয়, তবে এ বাক্যগুলির জন্য তিনিই. 
দায়ী। কুষ্ণকে যে রকম চত্রচুড়ামণি সাঁজাইতে তিনি চেষ্ট করিয়াছেন, এই উত্তর 
তাহার অঙ্গ বটে। কিন্তু যাহাই হউক, দেখ! যাইতেছে যে, ব্রঙ্গণ বলিয়া ছলন! করিবার 
কৃষ্ণের কোন উদ্দেশ্য ছিল ন।। ক্ষত্রিয় বলিয়। আপনাদ্িগকে তিনি স্পষ্টই স্বীকার 
করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, তাহারা শক্রভাবে যুদ্ধার্থে আসিয়াছেন, তাহাঁও স্পষ্ট 


বলিতেছেন । 
“বিধাতা ক্ষত্রিয়গণের ব।ছুতেই বল প্রদ্দান করিয়াছেন। হে রাঞ্ন্! যদি তোমার আমাদের 
বাহুবল দেখিতে বাসনা থাকে, তবে অগ্কই দেখিতে পাইবে, সন্দেহ নাই। হে বৃহদ্রথনন্দন! বীর 


না, ইহা অতি অসস্ভব। বাঁহারা কপটদ্যুতাপন্ৃত রাঁজ্যই ধশ্মা্টরোধে পরিত্যাগ করিগেন, তীহারা যে 
ডাকাতি করিয়া! তিন ছড়া! মালা সংগ্রহ করিবেন, উহা! অতি অসম্তব। এ সকল দ্বিতীয় স্তরের কবির 
“হাত। দুণড ক্ষত্রতেজের বর্ণনায় এ সকল কথা বেশ সাজে । 


১৭২ ক্ুষধ্চরি 


ব্যক্তিগণ শক্রগুহে অগ্রকাগভাবে এব" হুজর্গহে এ্কাখভাবে প্রবেশ করিয়। থাকেন। হে রাজন্‌| 
আমর| স্বকাধ্যসাধন9৫থ শক্রুগৃহে আগমন করিয়া তদন্ত পুজা গ্রহণ করি না; এই আমাদের নিত্যব্রত।” 

কোন গোল নাই--সব কথাগুলি স্পষ্ট । এইখানে অধ্যায় শেষ হইল, আর সঙ্গে 
সঙ্গে ছদ্মবেশের গোলঝোগটা মিটিয়। গেল। দেখ! গেল যে, ছল্পবেশের কোন মানে নাই। 
তি।গ পর, পর-অধ্যায়ে কৃষ্ণ যে সকল কথা বলিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকার । 
তাহার যে উন্নত চরিত্র এ পর্যন্ত দেখিয়া আপিয়াছি, সে তাহারই যোগ্য । পুর্বব অধ্যায়ে 
এবং পর-অধ্যায়ে বণিত কৃষ্ণচরিত্রে এত গুরুতর প্রভেদ যে, দুই হাতের বর্ণন বলিয়৷ 
বিবেচনা! করিবার আমাদের অধিকার আছে । 

জরাসন্ষের গৃহকে কুষ্ণ তাহাদের শত্রগুহ বলিয়। নির্দেশ করাতে, জরাসন্ধ বলিলেন, 
“আমি কোন সময়ে তোমাদের সহিত শক্রতা বা তোমাদের অপকাঁর করিয়াছি, তাহ! 
আমার স্মরণ হয় না। তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে তোমরা আমাকে শক্র জ্ঞান 
করিতেছ ।” 

উত্তরে, জরাসদ্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের যথার্থ যে শক্রতা, তাহাই বলিলেন । তাহার নিজেব 
সঙ্গে জরাসন্ধের যে বিবাদ, তাহার কিছুমাত্র উত্থাপন। করিলেন না। নিজের সঙ্গে 
বিবাদের জন্য কেহ তাহার শক্র হইতে পারে না, কেন ন।, তিনি সর্বত্র সমদর্শী, শত্রমিত্র 
সমান দেখেন। তিনি পাগুবের সুহৃদ এবং কৌরবের শক্র, এইরূপ লৌকিক বিশ্বাস। 
কিন্তু বাস্তবিক মৌলিক মহাভারতের সমালোচনে আমরা ক্রমশঃ দেখিব যে, তিনি ধন্মের 
পক্ষ, এবং অধশ্মের বিপক্ষ; তন্ভিম্ন তাহার পক্ষাপক্ষ কিছুই নাই। কিন্তু সে কথ! এখন 
থাক। আমরা এখানে দেখিব যে, কৃষ্ণ উপযাচক হইয়! জরাসন্ধকে আত্মপরিচয় দিলেন, 
কিন্তু নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য তাহাকে শক্র বলিয়। নির্দেশ করিলেন না। তবেখে 
মনুষ্যজাতির শত্রু, সে কৃষ্ণের শত্রু । কেন না, আদর্শ পুরুষ সর্ববভৃতে আপনাকে দেখেন, 
তন্তিন্ন তাহার অন্য প্রকার আত্মজ্ঞান নাই। তাই তিনি জরাসন্ষের প্রশ্নের উত্তরে, জরাঁসন্ধ 
ভাহার যে অপকার করিয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গ মাত্র না৷ করিয়৷ সাধারণের যে অনিষ্ট কবিয়াছে, 
কেবল তাহাই বলিলেন। বলিলেন যে, তুমি রাজগণকে মহাদেবের নিকট বলি দিবার জন্য 
বন্দী করিয়৷ রাখিয়াছ। তাই, যুধিষ্টিরের নিয়োগক্রমে, আমর! তোমার প্রতি সমুদ্তত হইয়াছি। 
শক্রতাট। বুঝাইয়! দিবার জন্য কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বলিতেছেন £-- 

“হে বৃহদ্রথনন্দন | আমাদিগকেও স্বগুকূত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা 
ধর্্চারী এবং ধর্মরক্ষণে সমর্থ ।” 

এই কথাটার প্রতি পাঠক বিশেষ মনোযোগী হইবেন, এই ভরসায় আমরা ইহা বড় 
অক্ষরে লিখিলাম। এখন, পুরাতন বলিয়া বোধ হইলেও, কথাট। অতিশয় গুরুতর। যে 
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ধন্মরক্ষণে ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহ! ন| করে, সে সেই পাপেব সহকারী । 
অতএব ইহুলোকে সকলেবই সাধ্যমত পাপের নিব।বণের চেষ্ট। না করা অধন্দম। “আমি ত 
কোন পাঁপ করিতেছি না, পরে করিতেছে, আমাব তাতে দোষ কি?” যিনি এইরূপ মনে 
করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনিও পাপী। কিন্তু স্চবাচর ধন্মাত্মাবাও তাই ভাবিয়৷ 
নিশ্চিন্ত হইয়া থাঁকেন। এই জন্য জগতে যে সকল নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন, তাহার! এই 
ধন্মরক্ষা ও পাঁপনিবারণব্রত গ্রহণ করেন। শাক্যসিংহ, যিশুধিষ্ট প্রভৃতি ইহার উদাহরণ । 
এই বাক্যই তাহাদের জীবনচরিতের মুলসূত্র । শ্রীকৃষ্ণচেরও সেই ব্রত। এই মহাবাক্য 
স্মরণ ন! রাখিলে তাহার জীবনচবিত বুঝ। যাইবে না। জবাস্গ কংস শিশুপালেব বধ, 
মহাভারতের যুদ্ধে পাগুবপক্ষে কৃষ্ণকৃত সহাধতা, কৃষ্ণের এই সকল কাঁদ্য এই মুলসুত্রেব 
সাহায্যেই বুঝা ষায়। ইহাকেই পুবাণকাঁরেরা “পৃথিবীৰ ভাঁবহবণ” বলিয়াছেন। থিস্টকৃত 
হউক, বুদ্ধকৃত হউক, কৃষ্ণকৃত হউক, এই পাপনিবাঁবণ ব্রতেব নাম ধর্মপ্রচাব। ধর্প্রচার দুই 
প্রকারে হইতে পারে ও হইয়া থাকে ; এক, বাক্যতঃ অর্থাৎ ধর্ম্মসন্বন্ধীয় উপদেশের ছ্বাবা ; 
দ্বিতীয়, কাঁধ্যতঃ অর্থাৎ আপনার কার্ধযসকলকে ধর্মের আদর্শে পবিণত করণের দ্বার । থিষ্ট, 
শাক্যসিংহ ও প্রীকৃষ্জ এই দ্বিবিধ অনুষ্ঠানই করিয়াছিলেন । তবে শাক্যমিংহ ও খিষ্টকুত 
ধন্মপ্রচার, উপদেশপ্রধান ; কৃষ্ণকুত ধন্মপ্রচার কার্্যপ্রধান। ইহাতে কৃষ্ণেরই প্রীধান্থা, 
কেন ন।, বাক্য সহজ, কার্ধ্য কঠিন এবং অধিকতর ফলোপধায়ক । যিনি কেবল মানুষ, তাহার 
দ্বাব| ইহা স্থুসম্পন্ন হইতে পাবে কি ন!, সে কথা এক্ষণে আমাদের বিচার নহে । 

এইখানে একটা কথার মীমাংস। করা ভাল । কুণ্ঃক্ুত কংস-শিশুপালাদির বধেয় 
উল্লেখ করিলাম, এবং জবাসন্ধকে বধ করিবাব জন্যই কৃর্ণ আসিয়াছেন বলিয়াছি ; কিন্থু 
পাঁগীকে বধ করা কি আদর্শ মনুষ্যেব কাক্গ ? যিনি সর্ববভূতে সম্দরশী, তিনি পাপাত্মাকেও 
আত্মবশ দেখিয়া, তাহারও হিতাকাঙক্ষী হইবেন না কেন? সত্য বটে, পাগীকে জগতে 
রাখিলে জগতের মঙ্গল নাই, কিন্তু তাঁহাঁব বধসাঁধনই কি জগত উদ্ধারেব একমাত্র উপায় £ 
পাপীকে পাপ হইতে বিরত করিয়া, ধন্যে প্রবৃত্তি দিয়া, জগতেব এবং পাগীব উভয়ের মঙ্গল 
এককালে সিদ্ধ করা তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় নয় কি? আদর্শ পুরুষের তাহাই 
অবলম্বন করাই কি উচিত ছিল না? যিশু, শাক্যসিংহ ও চৈতন্য এইরূপে পাপীর উদ্ধারের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

এ কথার উত্তর দুইটি । প্রথম উত্তর এই যে, কৃষ্ণচরিত্রে এ ধন্মেরও অভাব নাই। 
তবে ক্ষেত্রভেদে ফলভেদও ঘটিয়াছে। দুর্য্যোধন ও কর্ণ, যাহাতে নিহত ন! হইয়া ধর্মমপথ 
অবলম্বনপূর্ধবক জীবনে ও রাজো বজায়. থাকে, সে চেষ্টা তিনি বিধিমতে করিয়াছিলেন, 
এবং সেই কার্ধ্য সম্বদ্ধেই বলিয়াছিলেন, পুরুষকারের দ্বারা যাঁহ! সাধ্য, তাহা! আমি করিহে 
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পারি; কিন্তু দেব আমার আয়ন্ত নহে। কৃষ্ণ মানুষী শক্তির দ্বারা কাধ্য করিতেন, 
তজ্জন্য যাহা স্বভাবতঃ অসাধ্য, তাহাতে যত্ব করিয়া কখন কখন নিষ্ষল হইতেন। 
শিশুপালেরও শত অপরাধ ক্ষন! করিয়াছিলেন । দেই ক্ষমার কথাট। অলৌকিক উপন্যাসে 
আবৃত হইয়! আছে। মথাস্থনে আমরা তাঁহার তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্ট। করিব। কংস- 
বধের কথ। পূর্বের বলিয়াছি। 

পাইলেট্কে খিষ্টিয়ান কর], খিষ্টেব পক্ষে যত দুর সম্ভব ছিল, কংসকে ধর্্মপথে 
আনয়ন করা কৃষের পক্ষে তত দূর সম্তভন। জাসন্ধ সম্বন্ধে তাই বল যাইতে পারে । 
তথাপি জরাসন্ধ সম্বন্ধে কের সে বিষয়ের একটু কখোপকথন হইয়াছিল । জরাসন্ধ কুষের 
নিকট ধশ্মোপদেশ গ্রহণ করা দুরে থাকুক, সে কুঞ্চকেই ধর্দমবিষয়ক একটি লেক্চর শুনাইয়। 
দিল, যথা 

“দেগঃ ধর্ম ব| অর্থে উপঘাত দ্বাধাই মনঃগীডা জন্মে, কিন্তু ষে ব্যক্তি ক্ষজিয়কুলে জন্মাহণ করিয়। 
ধশ্মজ্ঞ হইয়াও নিবপরাধে শোকের ধন্মার্থে উপঘাত করে, তাহার ইহ বালে অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন 
' হয়, সন্দেহ নাই ।” ইত্যাদি 

এ সব স্থলে ধর্মমোপদেশে কিছু হয় না । জরাসন্ধকে সত্পথে আশিবার জন্য উপায় ছিল 
কি না, তাহ! আমাদের বুদ্ধিতে আসে না। অতিমানুষবীত্তি একটা প্রচার করিলে, যা হয়, 
একটা কাণ্ড হইতে পারিত। তেমন অন্তান্য ধন্মপ্রচীরক্দিগের মধ্যে অনেক দেখি, কিন্তু 
কৃষ্ণচরিত্র অতিমানুষী শক্তির বিরোধী । শ্রীক্ল্ ভূত ছাড়াইয়া, রে।গ ভাল করিয়া, বা কোন 
প্রকার বুজ্রুকী ভেল্কির দ্বার। ধন্মপ্রচার বা আপনার দেবহ্বস্থাপন করেন নাই। 


তবে ইহা বুঝিতে পারি যে, জরাসন্ধের বধ কৃষ্ণের উদ্দেশ্য নহে; ধদ্রের রক্ষা অর্থাৎ 
নির্দোষী অথচ প্রপীড়িত রাজগণের উদ্ধারই তীহার উদ্দেশ্য । তিনি জরাসন্ধকে অনেক 
বুঝাইয়া পরে বলিলেন, “আমি বস্থদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর এই ছুই বীরপুরুষ পাণডতনয়। 
আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ কর, 
ন। হয় যুদ্ধ করিয়। যমালয়ে গমন কর।” অতএব জরাসন্ধ রাজগণকে ছাড়িয়া দিলে, কৃষ্ণ 
তাহাকে নিষ্কৃতি দ্িতেন। জরাসন্ধ তাহাতে সম্মত না হইয়া যুদ্ধ করিতে' চাহিলেন, 
স্থতরাং যুদ্ধই হইল ।. জরাঁসন্ধ যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিচারে যাথাধ্য স্বীকার করিবার 
পাত্র ছিলেন না । 

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, যিশু বা বুদ্ধের জীবনীতে যতটা পতিতোদ্ধারের চেষ্টা দেখি, 
কৃষ্ণের জীবনে ততট1 দেখি না, ইহা? স্বীকাধ্য। বিশু বা শাক্যের ব্যবসায়ই ধর্ম্মপ্রচার। 
কৃষ্ণ ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ধর্মপ্রচার তাহার ব্যবসায় নহে; সেটা আদর্শ 
পুরুষের আদর্শজীবননির্ববাহের আনুষজিক ফল মাত্র । "কথাটা এই রকম করিয়া বলাতে 
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কেহই না মনে করেন যে, যিশুথিষ্ট বা শীক্যসিংহের, বা ধর্ম্মপ্রচার ব্যবসায়ের কিছুমাত্র 
লাঘব করিতে ইচ্ছা করি। যিশড এবং শীক্য উভয়কেই আমি মনুষ্যশ্রেঠ বলিয়া ভক্তি 
করি, এবং তাহাদের চরিত্র আলোচন। করিয়া তাহাতে জ্ঞান্লাঁভ করিবার ভরসা করি। 
ধর্মপ্রচারকের ব্যবসায় ( ব্যবসায় অর্থে এখানে যে কর্মের অনুষ্ঠটনে আমব! অর্ববদা প্রবৃত্ত ) 
আর সকল ব্যবসায় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি। কিন্তু ধিনি আদর্শ মনুষ্য, তাহার সে 
ব্যবসায় হইতে পাঁরে না । কারণ, তিনি আদর্শ মনুষ্য, মীনুষব যত প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম 
আছে, সকলই তীহার অনুষ্ঠেয় । কোন কর্ম্মই তাহাব “ব্যবসায় নহে” অর্থাৎ অন্য 
কর্মের অপেক্ষ। প্রধানত্ব লাভ করিতে পারে না। যিশু বা শাক্যসিংহ আদর্শ পুরুষ নহেন, 
কিন্ত মনুষ্যশ্রেষ্ঠ । মনুষ্যেব শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় অবলম্বনই তাহাদের বিখেয়, এবং তাহ! অবল্ন্থণু 
করিয়। ভ্াহারা লোকহিতসাঁধন করিয়া গিয়াছেন। (৫৫4 দে ৯ঠি ঠিক পর্ণ 0 ৬4৫০ 

কথাট। যে আমার সকল শিক্ষিত পাঠক বুঝিঘাছেন, এমন আনার বোধ হয় না। 
বুঝিবার একটা প্রতিবন্ধক আছেহুষ্ইআদশ পুকষেব কথা ব্লিতেছি। অনেক শিক্ষিত 
পাঠক “আদর্শ” শব্দটি “14691” শবন্দেখ দ্বাবা অনুবাদ কবিবেন। অন্ুবাদও দুষ্য হইবে 
ন।। এখন, একট। “01505514581” আছে । খিষ্রিয়ানেব আদর্শ পুরুষ যিশু। 
আমর। বাল্যকাল হইতে খিষ্টিয়ান জাতির সাহিতা অধ্যয়ন করির। সেই আর্শটি হৃদয়জম 
করিয়াছি। আদর্শ পুরুষেব কথ। হইলেই সেই আদর্শের কথ। মনে পড়ে। থে আদর্শ 
সেই আদর্শের সঙ্গে মিলে না, তাহাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ কবিতে পারি না। খিষ্ট 
পতিতোদ্ধারী; কোন দুরাঁত্বীকে তিনি প্রাণে নষ্ট কবেন নাই, করিবার ক্ষমতাও রাখিতেন 
ন। শাক্যসিংহে বাঁ টৈতন্ে আমব। সেই গুণ দেখিতে পাই, এজন্য ইহাদিগকে 
আমরা আদর্শ পুরুষ বলিয়। গ্রহণ করিতে প্রস্তত আছি। কিন্থু কৃষ্ণ পতিতপাবন নাম 
ধরিয়াও, প্রধানতঃ পতিত-নিপাতী বলিয়াই ইতিহাসে পরিচিত। স্থৃতবাং তাহাকে আদর্শ 
পুরুষ বলিয়াই আমর! হঠা বুঝিতে পারি না। কিন্ত্ব আমাদের একট। কখ। বিচার করিয়া 
দেখ। উচিত। . এই 05057 1৭55] কি যথাথ মনুষ্যহের আদর্শ? সকল জাতির 
জাতীয় আদর্শ কি সেইরূপই হইবে ? 

এই প্রশ্নে আর একট। প্রশ্ন উঠে-হিন্দুর আবাঁব জাতীয় আদর্শ আছে না কি ১ 
11100 [09251 আছে নাকি? যদি থাকে, তবে কে? কথাট। শিক্ষিত হিন্দুম ুলীমধ্যে 
জিজ্ঞাসা হইলে "অনেকেরই মস্তককণডয়নে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা । কেহ হয়ত 
জটাবক্ধলধারী শুত্রশ্মশ্রুগুন্ষবিভূষিত ব্যাস বশিষ্ঠাদি খধিদিগকে ধবিয়া টানাটানি করিবেন, 
কেহ হয়ত বলিয়া! বসিবেন, “ও ছাই ভস্ম নাই ৮ নাই বটে সত্য, থাকিলে আমাদের 
এমন দুর্দশা হইবে কেন? কিন্তু এক দিন ছিল। তখন হিন্দু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। 
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সে আদর্শ হিন্দু কে? ইহার উত্তর আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহা পূর্বেব বুঝাইয়াছি। 
রামচন্দ্রাদি ক্ষত্রিযগণ সেই আদর্শপ্রতিমার নিকটবর্তী, কিন্তু যথার্থ হিন্দু আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ । 
তিনিই যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ__থিক্ট প্রভৃতিতে সেরূপ আদর্শের সম্পূর্ণতা পাইবার' 
সম্ভাবন। নাঁই। 

কেন, তাহা বলিতেছি। মনুষাস্ব কি, ধর্্দতত্বে তাহা বুঝাইবাঁর চেষ্টা পাইয়াছি। 
মনুষ্তের সকল বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্কৃত্তি ও সামগ্রচ্যে মনুষ্যত্ব । ধাহাঁতে সে সকলের চরম 
স্কত্তি ও সামগ্রস্ত পাইয়াছে, তিনিই আদর্শ মনুষ্য। থি.ষ্টে তাহা নাই--প্রীকষ্চে তাহ। 
আছে। যিশুকে যদি রোমক সন্সাটু যিুদার শাসনকতৃত্বে নিযুক্ত করিতেন, তবে কি 
তিনি সুশাসন করিতে পারিতেন ? তাহ। পারিতেন না_কেন না, রাজকার্যের জন্য যে 
সকল বৃত্তিগুলি প্রয়োজনীয়, তাহ। তীাহাব অনুশীলিত হয় নাই। অথচ একরপ ধন্াত্বা 
ব্যক্তি রাজ্যের শাসনকণ্ত। হইলে সমাঁজের অনস্ত মঙ্গল। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
নীতিজ্, তাহ। প্রসিদ্ধ। শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ বলিয়। তিনি মহাভারতে ভূরি ভুরি বণিত হইয়াছেন, 
এবং যুরধি্টির ব। উগ্রসেন শাসনকার্যে তাহার পরামর্শ ভিন্ন কোন গুরুতর কাজ করিতেন 
না। এইরূপে কৃষ্ণ নিজে রাজ| ন| হইয়াও প্রজার অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছিলেন-- 
এই জরাসন্ধেব বন্দিগণের মুক্তি তাহার এক 'উদাহরণ। পুনশ্চ, মনে কর, যদি গলিুদীর। 
রোমকের অত্যাচারপীড়িত হইয়া স্বাধীনতার জন্য উথ্খিত হইয়া, ধিশুকে সেনাপতিহ্বে ববণ 
করিত, যিশু কি করিতেন ১ যুদ্ধ তাহার শক্তিও ছিল না, প্রবুত্তিও ছিল ন1। “কাইসরের 
পাওন। কাইসরকে দাও” বলিয়া তিনি প্রস্থান করিতেন। কৃষ্ণও যুদ্ধে প্রবৃত্তিশৃন্য _ কিন্তু ধন্মর্থ 
যুদ্ধও আছে । ধশ্মার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগত্যা প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে 
ঠিনি অজেয় ছিলেন। যিশু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সর্ববশাস্্রবিৎ । অন্যান্য শুণ সন্বন্ধেও এরূপ । 
উ€য়েই শ্রেষ্ঠ ধান্মিক ও ধর্মজ্ঞ। অতএব কৃষ্ণই যথার্থ আদর্শ মনুষ্য_'01058জ 10৩91 
অপ্ক্ষ! “717, 1৭991” শ্রেষ্ঠ । . 

জীদৃশ জর্ববগুণসম্পন্ন আদর্শ মনুষ্য কাঁধ্যবিশেষে জীবন সমর্পণ করিতৈ পারেন ন| | 
তাহ। হইলে, ইতর কাধ্যগুলি অননুষ্ঠিত, অথবা অসামঞ্জন্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। লোক 
চরিত্রভেদে, অবস্থাভেদে, শিক্ষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন কন্ম ও ভিন্ন ভিন্ন সাধনের অধিকারী; আদর্শ 
মনুষ্য, সকল শ্রেণীরই আদর্শ হওয়া উচিত। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের, শাক্যসিংহ, যিশু ব! 
চৈতন্যের হ্যায় সন্ন্যাস গ্রহণপুর্ববক ধর্ম প্রচার ব্যবসায়স্বরূপ অবলম্বন কর! অসম্ভব । কৃষ্ণ 
সংসারী, গৃহী, রাঁজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দগুপ্রাণেতা, তপস্থী, এবং ধর্ম্মপ্রচারক ; সংসারী ও 
গৃহীদিগের, রাঁজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপন্বীদিগের, ধর্্মবেস্তাদিগের এবং । 
একাধারে সর্ববালীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ। জরাসন্ধার্দির বধ আদর্শরাজপুক্কষ ও দগুপ্রাণেতার: 


চতুর্থ খণ্ড $ অধ্টম পরিচ্ছেদ ঃ ভীম জরাসঙ্গের যুদ্ধ ১৭৭ 


' অবশ্য অনুষ্ঠেয় । ইহাই [71738 1759]. অসম্পূর্ণ যে বৌদ্ধ বা খিষ্ট ধশ্ম, তাহার আদর্শ 
পুরুষকে আদর্শ স্থানে বসাইয়া, সম্পুর্ণ যে হিন্দৃধশ্ম, তাহার আদর্শ পুরুষকে আমরা বুঝিতে 
পারিব না। 

কিন্ত বুঝিবার বড় প্রয়োজন হইয়াছে, কেন ন।, ইহার ভিতর আর একট। বিস্ময়কর 
কথা আছে। কি খিষ্টধন্মাশলম্বী ইউরোপে, কি হিন্দুধশ্মীবলম্বী ভারতবর্ষে, আদর্শের ঠিক 
বিপরীত ফল ফলিয়াছে। থিশ্ীয় আদর্শ পুরুষ, বিনীত, নিরীহ, নিবিবরোধী, সন্ন্যাসী; 
এখনকার খি্টিয়ান ঠিক বিপরীত। ইউরোপ এখন এহিক স্থখরত সশন্ত্র যোচ্ছ বর্গের বিস্তীর্ণ 
শিবির মাত্র। হিন্দুধশ্মের আদর্শ পুরুষ সর্ববকম্মকৃত -এখনকার হিন্দু সর্নবকশ্মে অকন্ম]। 
এরূপ ফলবৈপরীত্য ঘটিণ কেন? উত্তব সহজ,_-লোকের চিত হইতে উশুয় দেশেই সেই 
প্রাচীন আদর্শ লুপ্ত হইয়াছে । উশয় দেশেই এককালে সেই আদর্শ এক দিন প্রবল ছিপ 
_-প্রাচীন খিছ্রিয়নদিগের ধর্মপরায়ূণতা ও সহিষুতা, ও প্রাচীন হিন্দু রাজগণ ও রাজপুরুষ- 
গণের সর্ববগুণবস্তা তাহার প্রমাণ। যে দিন সে আদর্শ হিন্দুদিগেব চিত্ত হইতে বিদুরিত 
হইল--যে দিন আমরা কৃষ্ণচরিত্র অবনত করিয়। লইলাম, সেই দিণ হইতে আম।দিগের 
সামজিক অবনতি । জয়দেব গৌসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত--মহাভারতের 
কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না । 

এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে । ভরসা 
করি, এই কৃণগ্চরিত্র ব্যাখ্যায় সে কাধ্যের কিছু আনুকুল্য হইতে পারিবে 7, 

জরাসন্ধবধের ব্যাখ্যায় এ সকল কথ। বলিবাঁর তত প্রায়োজন ছিল ন।, প্রুসঙ্গতঃ এ 
তন্ব উত্থাপিত হইয়াছে মার। কিন্তু এ কথাগুলি এক স্থানে ন। এক স্থানে আমাকে বলিতে 
হইত। আগে বলিয়! রাখায় লেখক পাঠক উভয়ের পথ স্রগম হইবে । 


অঞ্ুম পরিচ্ছেদ 


ভীম জরাসন্ধষের যুগ 


আমর এ পধ্যন্ত কুষ্ণচরিত্র যত দূর সমালোচন। করিয়াছি, তাহাতে মহাভারতে 
কৃষ্ণকে কোথাও বিষু্ বলিয়। পরিচিত হইতে দেখি নাই। কেহ তাহাকে বিষু বলিয়। সম্ঘোধন 
ব। বিঞুজ্ঞানে তাহার সঙ্গে কথোপকথন করে নাই। তীাহাকেও এ পর্যন্ত মনুষ্যশক্তির 
অতিরিক্ত শক্তিতে কোন কীর্ধয করিতে দেখি নাই । তিনি বিষ্ণুর অবতার হউন বানা 
হউন, কৃষ্ণচরিত্রের শ্ুল মর্ন্ম মনুষ্যস্ব, দেবন্ব নহে, ইহা! আমর। পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছি। 
কিন্ত ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ইহার পরে মহাভারতের অনেক স্থানে স্তীহাকে 
৮৬১১ 


১৭৮ কৃষ্ণচরিত্র 


বিষ বলিম্না সম্বোধিত এবং পরিচিত হইতে দেখি। অনেকে বিষণ বলিয়৷ তাহার উপাসনা 
করিতেঞ্ছ দেখি; এবং কাচ কখনও তাহাকে লোকাতীতা বৈষ্ঞবী শক্তিতে কার্য করিতেও 
দেখি; এ পর্য্যন্ত তাহ! দেখি নাই, কিন্তু এখনই দেখিব। এই দুইটি ভাব পরস্পর 
বিরোধী কি ন।? 

যদি কেহ বলেন যে, এই দুইটি ভাব পরস্পর বিরোধী নহে, কেন না, যখন দৈব 
শক্তির বা দেবত্বের কোন প্রকার বিকাশের কোন প্রয়োজন নাই, তখন কাব্যে বা 
ইতিহাসে কেবল মনুষ্যভাব প্রকটিত হয়, আর যখন "তাহার প্রয়োজন আছে, তখন দৈবভাব 
প্রকটিত হয়; তাহা হইলে আমর। বলিব যে, এই উত্তর যথার্থ হইল না। কেন না, 
নি্রায়োজনেই দৈবভাবের প্রকাশ অনেক সময়ে দেখ। যায় । এই জরাসন্ধবধ হইতেই ছুই 
একট। উদাহরণ দিতেছি । 

জরাসন্ধবধের পর কু ও ভীমাজ্ভুন জরাসন্ধের রথখান! লইয়। তাহাতে আরোহণপূর্ববক 
নিক্ঞান্ত হইলেন। দেবনিন্মিত রথ, তাহাতে কিছুরই অভাব নাই। তবু খানখাই কৃষ্ণ 
গরুড়কে স্মরণ করিলেন, ম্মরণমাত্র গরুড় আসিয়া রথের চুড়ায় বসিলেন। গরুড় আসিয়া 
আর কোন কাঁজ করিলেন না, তাহাতে আর কোন প্রয়োজনও ছিল না। কথাটারও আর 
কোন প্রয়োজন দেখা যায় না, কেবল মাঝে হইতে কৃষ্ণের বিষুঃত্ব সুচিত হয়। জরাসন্ধকে 
বধ করিবার সময় কোন দৈব শক্তির প্রয়োজন হুইল না কিন্তু রথে চড়িবার বেল হইল! 

আবার যুদ্ধের পূর্বে, অমনি একটা কথা আছে। জরাসন্ধ যুদ্ধে স্থিরসংকল্প হইলে কৃষ্ণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“হে রাজন! আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয় বল? 
কে যুদ্ধ করিতে সঙ্জীভূত হইবে ?” জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন । 
অথচ ইহার দুই ছত্র পুর্ব্ধেই লেখ। আছে যে, কৃষ্ণ জরাসন্ধকে যাদবগণের অবধ্য স্মরণ করিয়! 
ব্রহ্মার আদেশান্ুসারে স্বয়ং তাহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন ন]1। 

ব্রক্মার এই আদেশ কি, তাহা মহাভারতে কোথাও নাই। পরবস্তী গ্রন্থে আছে। 
এখন পাঠকের বিশ্বাস হয় ন।কি যে, এইগুলি আদিম মহাভারতে মূলের উপর পরবর্তী 
লেখকের কারিগরি? আর কৃষ্জের বিষুত্ব ভিতরে ভিতরে খাড়া রাখা ইহার উদ্দেশ ? 
আদিম স্তরের মুলে কৃষ্ণবিষুঃতে কোনরূপ সম্বন্ধ স্পষ্ট করিয়! লিখিয়। দেওয়। হয় নাই, কেন 
না, কৃষ্ণচরিক্র মন্ুষ্যচরিত্র ; দেবচরিত্র নহে। যখন ইহাতে কৃষ্ণোপাধক দ্বিতীয় স্তরের 
কবির হাত পড়িল, তখন এট বড় ভূল বলিয়া বোধ হইয়াছিল সন্দেহ, নাই। পরবস্তী 
কবিকল্পনাট। তাহার জান। ছিল, তিনি অভাব পুরণ করিয়। দিলেন 

এইরূপ, যেখানে বন্ধনবিমুক্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ কৃষ্তকে ধর্মরক্ষার জন্য ধন্যবাদ 
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করিতেছেন, সেখানেও, কোথাও কিছু নাই, খানক। তাহারা কৃঞ্চকে “বিষে” বলিয়। সম্বোধন 
করিতেছেন। এখন ইতিপূর্সেবে কোথাও দেখ। যায় ন| যে, তিনি বিষুঃ ব| তদর্থক অন্য 
নামে সন্বোধিত হুইয়াছেন। যদি এমন দেখিতাম যে, ইতিপূর্বেব কৃষ্ণ এরূপ নামে মধ্যে 
মধ্যে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন, তাহ। হইলে বুঝিতাম যে, ইহাতে অসঙ্গত বা 
অনৈসগিক কিছুই নাই, লোকের এমন বিশ্বাস আছে বলিয়াই ইহা হইল। যদি এমন 
দেখিতাম যে, এই সময়ে কৃষ্ণ কোন অলৌকিক কাজ করিয়াছেন, তাহা দেবতা ভিন্ন মনুষ্যের 
সাধ্য নে, তাহা হইলেও হঠা্ড এ “বিষেগ !” সমন্েধনের উপযোগিতা বুঝিতে পারিতাম । 
কিন্তু কৃষ্ণ তেমন কিছুই কাজ করেন নাঁই। তিনি জরাসঙ্গকে বধ করেন নাই-_ 
সর্বলোকসমক্ষে ভীম তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। সেকাধ্যের প্রবর্তক কৃষ্ণ বটে, কিন্তু 
কারাবাঁসী বাঞ্গগণ তাহার কিছুই জানেন না। অতএব কুষ্ণে অকস্মা রাজগণ কর্তৃক এই 
বিষুত্ব আরোপ কখন এঁতিহাসিক বা মৌলিক হইতে পারে না। কিন্তু উহা এ গরুড় স্মরণ 
ও ব্রঙ্গাবৰ আদেশ স্মরণের সঙ্গে অতান্ত সঙ্গত, জরাসন্ধবধের আর কোন অংশের সঙ্গে 
সঙ্গত নহে। তিনটি কথা এক হাতের কারিগরি-'মার তিনটা কথাই মুলাতিরিক্ত। বোধ 
হয়, ইহ। পাঠকের হৃদয়জম হইয়াছে । 

ধাঁহার। বলিবেন, তাহ। হয় নাই, তীহাদিগের এ কুঞ্চরিত্র সমালোচনের অনুবস্থী 
হইবার আর কোন ফল দেখিনা । কেননা, এ সকল বিষয়ে অন্য কোন প্রকার প্রমাণ 
গ্রহের সম্ভাবনা নাই। আর এই সমালোচনায় খাহাদের এমন বিশ্বাস হইয়াছে ঘে, 
জরাসন্ধবধ মধ্যে কুষ্ণের এই বিুহ্বসূচন। পরবস্তী কবি-প্রণীত ও প্রক্ষিপ্ত, তাহাদের জিজ্ঞাস! 
করি, তবে কৃষ্ণের ছন্সবেশ ও কপটাচারবিষয়ক 5ম কয়েকটি কথ! এই জরাসন্ধবধ-পর্বনাধ্যায়ে 
আছে, তাহাও এরূপ প্রক্ষিপ্ত বলিয়। পরিত্যাগ করিব নাকেন? ছুই বিষয়ই ঠিক একই 
প্রমাণের উপর নির্ভর করে । 

বস্তুতঃ এই দুই বিষয় একত্র করিয়া দেখিলে বেশ বুঝ। যাইবে যে, এই জরাসন্ধবধ- 
পর্ববাধ্যায়ে পরবর্তী কবির বিলক্ষণ কারিগরি আছে, এবং এই সকল অসঙ্গতি তাহারই ফল। 
ছুই কবির যে হাত আছে, তাহার আর এক প্রমাণ দিতেছি । 

জরাসন্ধের পুর্বববৃত্তান্ত কৃষ্ণ যুধিষিরের কাছে বিরৃত করিলেন, ইহ। পূর্বে বলিয়াছি। 
সেই সঙ্গে, কুদেতের সহিত জরাসন্ধের কংসবধজনিত যে বিরোধ, তাহারও পরিচয় 
দিলেন। তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃতও করিয়াছি। তাহার পরেই মহাভারতকার কি 
বলিতেছেন, শুনুন । 

“টৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপতি বৃহদ্রথ ভার্ধ্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে তপোবনে বহুদিবন তপোহনুষ্টান 
করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন । তীহার! জরাপন্ধ ও চগুকৌশিকোক্ত সমুদায় বর লাভ করিয়া নিফণ্টকে 
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রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । এ সময়ে ভগবান্‌ বাস্থদেব কংস নরপতিকে সংহার করেন। কংস্নিপাত 
নিবন্ধন কৃষের সহিত জরাঁসন্ধের ঘোরতর শত্রুতা জন্মিল।” 

এ সকলই ত কৃষ্ণ বলিয়াছেন--আরও সবিস্তার বলিয়াছেন--আবার সে কথা কেন ? 
প্রয়োজন আছে । মূল মহাভারতপ্রণেতা অষ্ভুতরসে বড় রসিক নহেন-_কুষ, অলৌকিক ঘটন। 
কিছুই বলিলেন না। সে অভাব এখন পুরিত হইতে চলিল। বৈশম্পায়ন বলিতেছেন,_- 

“মহাবল পরাক্রাস্ত জর।সন্ধ গিরিশ্রেণী মধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণের বধার্থে এক বুহত গদা একে।নশত বার 
থুণায়মান করিয়। নিক্ষেপ করিল । গলা মথুরান্থিত অদ্ভুত কর্মঠ বাস্দেবের একোনশত যোজন অন্তরে 
পতিত হুইল । পৌরগণ কৃষ্ণনমীপে গদাপতনের বিষয় নিবেদন করিল । তদবধি সেই মথুরার সমীপব্তী 
স্কবান গদ।বসান নামে বিখ্যাত হুইল ।” 

এখনও যদি কোন পাঠকের বিশ্বাস থাকে যে, বর্তমান জরাসন্ধবধ-পর্ববাধ্যায়ের সমুদায় 
অংশই মুল মহাভারতের অন্তর্গত এবং একব্যক্তি প্রাবীত, এবং কুষগদি যথার্থই ছল্সবেশে 
গিরিব্রজে আসিয়াছিলেন, তবে তাহাকে অনুরোধ করি, হিন্দুদিগের পুরাণেতিহাস মধ্যে 
এরতিহাসিক তত্বের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া অন্য শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন । 
এদিগে কিছু হইবে না। 

অতঃপর, জরাসন্ধবধের অবশিষ্ট কথাগুলি বলিয়। এ পর্ববাধ্যায়ের উপসংহার করিব; 
সে সকল খুব সোজ কথা । 

জরাসন্ধ যুদ্ধার্থ ভীমকে মনোনীত করিলে, জরাঁসন্ধ “বশস্বী ব্রাহ্মণ কর্তৃক কৃত-স্বস্ত্যযন 
হইয়া ক্ষল্রধপ্্ানুসারে বন্দ ও কিরীট পবিত্যাগ পুর্ববক* যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। “তখন যাবতীয় 
পুরবাসী ব্রাহ্মণ ক্ষজ্রিয় বৈশ্ঠ শুদ্র বনিতা ও বুদ্ধগণ তাহাদের সংগ্রাম দেখিতে তথায় 
উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র জনতা ছ্বারা সমাকীর্ণ হইল ।” “চতুর্দশ দিবস যুদ্ধ হইল |” 
(যদি সতা হয়, বোধ হয় তবে মধ্যে মধ্যে অবকাশমত যুদ্ধ হইত ) চতুর্দশ দিবসে “বাস্থদেব 
জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়। ভীমকণ্্নী ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৌন্তেয়! 
ব্লাস্ত শক্রুকে পীড়ন কর! উচিত নহে; অধিকতর পীড্যমান হইলে জীবন পরিত্যাগ করে। 
অতএব ইনি তোমার গীড়নীয় নহেন। হে ভরতর্ষভ, ইহার সহিত বান্যুদ্ধ কর।” (€ অর্থাৎ 
যে শত্রকে ধন্মতঃ বধ করিতে হইবে, তাহাকেও পীড়ন কর্তব্য নহে। ) ভীম জরাসন্ধকে 
পীড়ন করিয়াই বধ করিলেন। ভীমের ধন্মজ্ান কৃষ্ণের তুল্য হইতে পারে না। 

তখন কৃষ্ণাজ্ভুন ও ভীম কারাবদ্ধ মহীপালগণকে বিমুক্ত করিলেন। তাহাই 
জরাসন্ধবধের একমাত্র উদ্দেশ্য । অতএব রাঁজগণকে মুক্ত করিয়া আর কিছুই করিলেন না, 
দেশে চলিয়া গেলেন। তীহারা 4১777559197 ছিলেন না--পিতার অপরাধে পুত্রের 
রাজ্য অপহরণ করিতেন না, তীহারা জরাসম্ধকে বিনষ্ট করিয়া! জরাসন্কপুত্র সহদেবকে রাজ্যে 
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অভিষিত্ত করিলেন । সহদেব কিছু নজর দিল, তাহা গ্রহণ করিলেন। কারামুক্ত রাজগণ 
কৃষ্ণকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 
“এক্ষণে এই ভূত্যদিগকে কি করিতে হইবে অন্মতি করুন ।” 
কৃষ্ণ তাহাদিগকে কহিলেন, - 
“রাজ। যুধিষ্ির রাঁজস্য় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, অ।পনারা সেই সাত্াজা-চিকীর্যু 
ধান্সিকের সাহায্য কবেন, ইহ্থাই প্রার্থনা 1» 


যুধিষ্টিরকে কেন্দ্রশ্থিত কবিয়। ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করা, কৃষ্ণের এক্ষণে জীবনের উদ্দেশ । 
অতএব প্রতি পদে তিনি তাহার উদ্যোগ করিতেছেন । 

এই জরাসন্ধবধে কুষ্ণচরিত্রের বিশেষ মহিমা গ্রকাঁশমান--কিন্তু পরবস্তী লেখক- 
দিগের দৌরাত্ম্য ইহা বড় জটিল হুইয়৷ পড়িয়াছে। ইহার পর শিশুপালখধ। সেখানে 
আরও গশুগোল। 
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যুধিষ্ঠিবের রাজসুয় যজ্ঞ আবন্ত হইল। নানাদিক্দেশ হইতে আগত রাজগণ, 
খধিগণ, এবং অন্যান্য শ্রেণীব লোকে বাঁজধানী পুবিয়া! গেল। এই বূহত কাধ্যের স্থুনির্ববাহ 
জন্য পাগুবেরা আহ্বীয়বর্গকে বিশেষ বিশেষ কাধ্যে নিযুক্ত কবিলেন। দ্ুঃশাসন ভোজ্য 
দ্রব্যের তত্বাবধানে, সঙ্ভয় পরিচর্যায়, কৃপাঁচাধ্য রত্রবক্ষায ও দক্ষিণাঁদানে, ছুর্ষ্যোধন 
উপা যন প্রতিগ্রকে, ইত্যাদি কপে সকলকেই নিযুক্ত কবিলেন। শ্রীরু্ণ কোন্‌ কার্যে নিযুক্ত 
হইলেন ? দ্রঃশাসনাদির নিয়োগের সঙ্গে শ্রীকুঞ্জের নিযোগেব কথাও লেখা আছে। তিনি 
ব্রাঙ্গণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন। 

কথাট। বুঝা গেল না। শ্রীকু্ং কেন এই ভৃত্যোপযোগী কার্যে নিযুক্ত হইয়া 
ছিলেন ? তাহার যোগ্য কি আর কোন ভাল কাজ ছিল না? না, ব্রাঙ্গণেব প। ধোয়াই 
বড় মহ কাজ ? তাহাকে আদর্শপুকষ বলিয়া গ্রহণ করিয়। কি পাচক ব্রাঙ্গণঠাকুবদ্দিগের 
পদপ্রক্ষালন করিয়। বেড়াইতে হইবে? যদি তাই হয়, তবে তিনি আদর্শপুকষ নহেন, ইহা! 
আমরা মুক্তকণ্টে বলিব । 

কথাটার অনেক রকম ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে । ব্রাক্ষণগণের প্রচারিত এবং 
এখনকার গ্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, শ্্রীরুষ্জ ব্রাঙ্ষণগণের গৌবব বাঁড়াইবার জন্যই সকল 
কাঁধ্য পরিত্যাগ করিয়া এইটিতে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । এ ব্যাখ্যা অতি 
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অশ্রঙ্দেয় বলিয়। আমাদিগের বোধ হয়। শ্রীকৃষঃ$ অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের স্যায় ক্্রাঙ্গণকে 
যথাধোগ্য সম্মান করিতেন বটে, কিন্তু তাহাকে কোথাও ব্রাঙ্ষণের গৌরব প্রচারের জন্য 
বিশেষ ব্যস্ত দেখি না । বরং অনেক স্থানে তাহাকে বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে দেখি। 
যদি বনপর্বে ছূর্বধাসার আতিথ্য বৃন্তান্তটা! মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত বিবেচনা করা 
যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি রকম সকম করিয়া ব্রাঙ্গণঠাকুরদিগকে 
পাণুবদিগের আশ্রম হইতে অর্দচন্দ্র প্রদান করিয়াছিলেন । তিনি ঘোরতর সাম্যবাদী । 
গীতোক্ত ধন্ম যদি কৃষ্ঠোক্ত ধর্ম হয়, তবে 
বি্যাবিনযসম্পন্নে বাঙ্গণে গবি হস্তিনি | 
শুনি চৈব শ্রপাকে চ পণ্তিতাঃ সমদশেনঃ ॥ ৫ ॥ ১৭ 

তাহার মতে ব্রাঙ্গণে, গোঁরুতে, হাতিতে, কুকুরে ও চণ্ডালে সমান দেখিতে হইবে। 
তাহা হইলে ইহা অসম্ভব যে, তিনি ব্রাক্গণের গৌরব বুদ্ধিব জন্য তাহাদের পদপ্রক্ষালনে 
নিষুস্ত হইবেন। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কৃষ্ণ যখন আদর্শ পুরুষ, তখন বিনয়ের আদর্শ দেখাইবাঁর 
জন্যই এই ভূত্যকার্ধ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । জিজ্ঞান্য, তবে কেবল ব্রাঙ্গণের 
পাঁদপ্রক্ষালনেই নিযুক্ত কেন? বয়োবুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণেরও পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত নহেন কেন? 
আর ইহাও বক্তব্য যে, এইরূপ বিনয়কে আমরা আদর্শ বিনয় বলিতে পারি না। এটা 
বিনয়ের বড়াই। 

অন্যে বলিতে পারেন যে, কৃষ্চরিত্র সময়োপযোগী । সে সময়ে ব্রাহ্মণগণের প্রতি 
ভক্তি বড় প্রবল ছিল; রুষ ধূর্ত, পশার করিবার জন্য এইরূপ অলৌকিক ব্রহ্মভক্তি 
দেখাইতেছিলেন। , 

' আমি বলি, এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। কেন না,. আমরা এই শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায়ের 
অন্থ্য অধায়ে ( চৌয়ালিশে ) দেখিতে পাঁই যে, কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত না 
থাকিয়া, তিনি ক্ষত্রিয়োচিত ও বীরোচিত কাধ্যান্তরে নিযুক্ত ছিলেন। তথায় লিখিত 
আছে, “মহাবান্ বাশ্রদেব শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ পূর্ণবক সমাপন পর্যস্ত এ যজ্ঞ রক্ষা 
করিয়াছিলেন” হয়ত দুইটা কথাই প্রক্ষিপ্ত। আমরা এ পরিচ্ছেদে এ কথার বেশী 
আন্দোলন আবশ্যক বিবেচনা করি নাঁ। কথাটা তেমন গুরুতর কথ। নয়। কৃষ্ণচরিত্র 
সম্বন্ধে মহাভীরতীয় উক্তি অনেক সময়েই পরস্পর অসঙ্গত, ইহা দেখাইবার জন্যই এতটা! 
বলিলাম। নান! হাতের কাজ বলিয়া এত অসঙ্গতি । 

এই রাঁজসুফ যজ্ঞের মহাঁসভায় কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাঁল নামে প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজ! 
নিহত হয়েন। পাগুবদিগের সংশ্লেষ মাত্রে থাকিয়া কৃষ্ণের এই এক মাত্র অন্তর ধায়গ 
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বলিলেও হয়। খাগুবদাহের যুদ্ধটণা আমর! বড় মৌলিক্‌ বলিয়া ধরি নাই, ইহা পাঠকের 
স্মরণ থাকিতে পারে । 

শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায়ে একটা গুরুতর এঁতিহাসিক তত্ব নিহিত আছে। বলিতে 
গেলে, তেমন গুরুতর এঁতিহাঁসিক তত্ব মহাভারতের আর কোথাও নাই। আমরা 
দেখিয়াছি যে, জরাসম্ববধের পূর্বের, কৃষ্ণ কৌথাও মৌলিক মহাভারতে, দেবতা বা 
ঈশ্বরাবতার-স্বরূপ অভিহিত ব| স্বীকৃত নহেন। জরাসন্ধবধে, সে কথাটা অমনি অস্ফুট 
রকম আছে। এই শিশুপীলবধেই প্রথম কৃষ্ণের সমসাময়িক লোক কর্তৃক তিনি জগদীর 
বলিয়া স্বীকৃত । এখানে কুক্ুবংশের তাঁকালিক নেতা৷ ভীম্মই এই মতের প্রচটারকর্তী। 

এখন এঁতিহাসিক স্কুল প্রশ্বটা এই যে, যখন দেখিয়াছি যে, কৃষ্ণ তাহার জীবনের 
প্রথমাংশে ঈশ্বরাবতার বলিয়। স্বীকৃত নহেন, তখন জানিতে হইবে, কোন্‌ সময়ে তিনি গরথম 
ঈশ্বর বলিয়৷ স্বীকৃত হইলেন? তাহাব জীবিতকাঁলেই কি ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীরুত 
হইয়াছিলেন ? দেখিতে পাঁই বটে যে, এই শিশুপালবধেঃ এবং তৎপরবস্তী মহাভারতের 
অন্যান্য অংশে তিনি ঈশ্বর বলিয়। স্বীকৃত হইতেছেন। কিন্তু এমন হইতে পারে ষে, 
শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায় এবং সেই সেই অংশ প্রক্ষিপ্ত। এ প্রশ্নের উত্তরে কোন্‌ পঙ্গ 
অবলন্বনীয় ? 

এ কথার আমরা এক্ষণে কোন উত্তব দিব না। ভরস। করি, ক্রমশঃ উত্তর আপনিই 
পরিস্ফুট হইবে। তবে ইহা! বক্তব্য যে, শিশুপালবধ-পর্বনাধ্যায় যদি মৌলিক মহাভারতের 
অংশ হয়, তবে এমন বিবেচনা কর। যাইতে পারে যে, এই সনয়েই পৃঃ ঈম্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছিলেন। এবং এ বিষয়ে তীহার ন্বপক্ষ বিপক্ষ ঢুই পক্ষ ছিল । তাহার পক্ষীয়দিগের 
প্রধান ভীগ্ম, এবং পাগুবেরা । তাহার বিপক্ষদিগের এক জন নেত। শিশুপাল। শিশুপ[ল- 
বধ বৃত্তান্তের স্কুল মন্দ এই যে, ভীম্মাদি সেই সভামধ্যে কষ্ণের প্রীধান্ত স্থাপনের চেষ্ট। পান। 
শিশুপাল তাহার বিরোধী হন। তাহাতে তুমুল বিবাদের যোগাড় হইয়। উঠে। তখন 
কৃষ্ণ শিগুপালকে নিহত করেন, তাহাতে সব গোল মিটিয়। যায় । যজ্ডের বিশ্ব বিনস্ট হইলে, 
যজ্ঞ নিষিবদ্ষে নির্ববাহ হয়। 

এ জ্কল কথার ভিতর যথার্থ এঁতিহাসিকতা কিছুমাত্র আছে কি না, তাহার 
মীমাংসার পূর্বে বুঝিতে হয় যে, এই শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায় মৌলিক কি না? এ কথাটার 
উত্তর বড় সহজ নহে। শিশুপালবধের সঙ্গে মহাভারতের স্কুল ঘটনাগুলির কোন বিশেষ 
সম্বন্ধ আছে, এমন কথ। বলা যায় না। কিন্তু তা না থাকিলেই যে প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে, 
এমন নহে । ইহা! সত্য বটে ঘে, ইতিপূর্বেব অনেক স্থানে শিশুপাল নামে প্রবল পৰাক্রান্ত 
এব জন রাজার কথ! দেখিতে পাই। পরভাগে দেখি, তিনি নাই। মধ্যেই ভীহার মৃতু 
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হইয়াছিল পাগুব-সভায় কষ্ের হস্তে তাহার স্বৃত্যু হইয়াছিল, ইহাঁর বিরোধী কোন কথা 
পাই না। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এবং পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে শিশুপালবধের কথ! আছে। আর 
রচনা প্রণালী দেখিলেও শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায়কে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াই 
ধোধ হয় বটে। মৌলিক মহাভারতের আর কয়টি অংশের ন্যায়, নাটকাংশে ইহার 
বিশেষ উত্কর্ম আছে। অতএব ইহাকে অমৌলিক বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিতে 
পারিতেছি ন।। | 
তান! পারি, কিন্তু ইহা ও স্পষ্ট বোধ হয় যে, যেন জরাসন্ধবধ পর্ববাধ্যায়ে দুই হাতের 

কারিগরি দেখিয়াছি, ইহাতেও সেই রকম। বরং জরাঁসন্ধবধের অপেক্ষ। সে বৈচিত্র্য 
শিশুপালবধে বেশী । অতএব আমি এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য যে, শিশুপালবধ স্থুলতঃ 
মৌলিক বটে, কিন্তু ইহাতে দ্বিতীয় স্তরের কবির ব। অন্য পরবর্তী লেখকের অনেক হাত 
আছে। 

এক্ষণে শিশুপালবধ বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিব । 

আজিকার দিনেও আমাদিগের দেশে একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে, কোন সম্ত্ান্ত 
ব্যক্তির বাড়ীতে সভ। হইলে সভাস্থ সর্ববপ্রধান ব্যক্তিকে জ্রক্চন্দন দেওয়া হইয়া থাকে। 
ইহাকে “মালাচন্দন” বলে। ইহ| এখন পাত্রের গুণ দেখিয়া নেওয়া হয় না, বংশমর্ধ্যাদ। 
দেখিয়া দেওয়! হয়। কুলীনের বাড়ীতে গোস্ঠীপতিকেই মালাচন্দন দেওয়া হয়। কেন শা, 
কুলীনের কাছে গোস্ঠীপতি বংশই বড় মাগ্ত। কৃষ্ণের সময়ে প্রথাটা একটু ভিন্ন প্রকার 
ছিল। সভাস্থ সর্ববপ্রধান ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করিতে হইত। বংশমর্যযাঁদা দেখিয়। দেওয়া, 
হইত না, পাত্রের নিজের গুণ দেখিয়। দেওয়। হইত। 

যুধিষ্ঠিরের সভায় অর্থ দিতে হইবে--কে ইহার উপযুক্ত পাত্র? ভারতব্ষীয় সমস্ত 
রাজগণ সভাম্ছ হইয়াছেন, ইহার মধ্যে সর্ববশ্রেঠ কে? এই কথা বিচার্য। ভাগ্ম 
বলিলেন, “কৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহাকে অঘ” প্রদান কর।” 

প্রথম যখন এই কথ। বলেন, তখন ভীত্বম যে কুষ্ণকে দেবতা বিবেচনাতেই সর্বশ্রেষ্ঠ 
স্থির করিয়াছিলেন, এমন ভাঁব কিছুই প্রকাশ নাই। কৃষ্ণ “তেজঃ বল ও পরাক্রম বিষয়ে 
শ্রেষ্ঠ” বলিয়াই তাহাকে অর্থদাীন করিতে বলিলেন। ক্ষত্রগুণে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ, 
এই জন্যই অর্থ দিতে বলিলেন। এখানে দেখ। যাইতেছে, ভীল্ম কৃষ্ণের মনুষ্যচরিত্রই 
দেখিতেছেন। 

এই কথানুসধরে কৃষ্ণকে অর্থ প্রদত্ত হইল। তিনিও তাহা গ্রহণ করিলেন। ইহ! 

শিশুপালের অসহা হইল। শিশুপাল তীন্ম, কৃষ্ণ ও পাগুবদিগকে এককালীন তিরস্কার 
করিয়া ষে বক্তৃত। করিলেন, বিলাতে পালেমেপ্ট মহাসভাঁয় উহা উক্ত হইলে উচিত দরে 
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বিকাইত। তাহার বক্তৃতার প্রথম ভাগে তিনি যাহ! বলিলেন, তাহার বাখ্মিত। বড় বিশুদ্ধ 
অথচ তীত্র। কৃষ্ণ রাজা নহেন, তবে এত রাজা থাকিতে তিনি অর্থ পান কেন? যদি 
স্থবির বলিয়। তাহার পুক্রা। করিয়! থাক, তবে ত।র বাপ বস্থদেবকে পুজা করিলে না কেন? 
তিনি তোমাদের আত্মীয় এবং প্রিয়চিকীষু' বলিয়। কি তার পুজা করিয়াছ ই শ্বশুর দ্রুপদ 
থাকিতে তাকে কেন? কৃষ্ণচকে আচাধ্যক্* মনে করিয়াছ 2 দ্রোণাচাধ্য থাকিতে কৃষ্ণের 
অচ্চন। কেন? খ্ত্বিক বলিয়া কি তাহাকে অর্থ দাও? বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণ কেন ?৭' 
ইত্যাদি । 

মহারাজ শিশুপাল কথ। কহিতে কহিতে অন্যান্য বাগ্ীর গ্াঁয় গরম হইয়া উঠিলেন, 
তখন লজিক ছাড়িয়া রেটরিকে উঠিলেন, বিচার ছাড়িয়। দিয়া গালি দিতে আরম্ত 
করিলেন। পাণুবদিগকে ছাড়িয়া কুষ্ণকে ধরিলেন। অলঙ্কারশাস্ত্র খিলক্ষণ বুঝিতেন,_- 
প্রথমে “প্রিয়চিকীষু”” “অপ্রাপ্তলক্ষণ”্ ইত্যাদি চুট্কিতে ধরিয়া, শেষ “ধশ্মভষ্ট” “ছুরাত্মা” 
প্রভৃতি বড় বড় গাঁলিতে উঠিলেন। পরিশেষে 07059» কু ঘ্বৃতভৌজী কু্ধুর, 
পারপরিগ্রহকারী ক্লীব 1 ইত্যাদি । গালির একশেষ করিলেন । 

শুনিয়া, ক্ষমাগুণের পরমাঁধার, পরম্ধোগা, আদর্শ পুরুষ কোন উত্তর করিলেন ন|। 
কৃষ্ণের 'এমন শক্তি ছিল যে, তর্দণ্ডেই তিনি শিশুপালকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম-_পরবর্তী 
ঘটনায় পাঠক তাহা জানিবেন। কৃন্ঃও কখন যে এক্ধপ পরুষবচনে তিরস্কত হইয়াছিলেন, 
এমন দেখ। যার ন।। তথাপি তিনি এ তিরক্কারে জক্ষেপও করিলেন না । ইউরোগীয়দিগের 
মত ড।কিয়া বলিলেন না, “শিশুপাঁল ! ক্ষমা বড় ধন্ম, আনি তোমায় ক্ষমা করিলাম 1৮ 
নীরবে শক্রকে ক্ষমা করিলেন । 


কণ্মকর্ত। যুধিষ্ঠির আহুত রাজার ক্রোধ দেখিয়। তাহাকে সান্ত্রন। করিতে গেলেন-__ 
যঙ্ভবাড়ীর কনম্মকর্তার যেমন দস্তুর। শমধুরবক্যে কৃষ্ণের কুুসাকারীকে তুষ্ট করিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুড়া ভীগ্ম লৌহনিম্মিত তাহার সেটা বড় ভাল লাগিল না। 
বুড়া! স্পষ্টই বলিল, “কৃষ্ণের অর্চনা যাহার অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে অনুনয় বা সান্ত্বনা 
করা অনুচিত |” 


তখন কুরুবৃদ্ধ ভীত্ম, সদর্থযুক্ত বাঁক্যপরম্পরায়, কেন তিনি কৃষ্ণের অর্চনার পরামর্শ 
দিয়াছেন, তাহার কৈফিয়ত দিতে লাঁগিলেন। আমরা সেই বাক্যগুলির সারভাগ উদ্ধৃত 
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* কৃষ্ও, অভিমঙ্থা, সাত্যকি প্রত্ৃতি মহার্ণীর, এধং কদাপি স্বয়ং নঙ্ছুনেরও ু্ধবিদ্তার আচার্য । 
+ অতএব কৃষ্ণ বিখ্যাত বেদজ্ঞ, ইহা! স্বীরুত হইল । 
1 কৃষ্ণ অনপত্য মহেন---তবে ইন্ট্রিয়পরয়িণ ব্যক্তির! জিতেক্ত্রিয়কে এইরূপ গালি দেয়। 

২৪ 


১৮৬ কৃষ্ণচরিপ্র 


করিতেছি, কিন্তু তাহার ভিতর একটা রহস্য আছে, আগে দেখাইয়। দ্িই। কতকগুলি 
বাক্যের তাতপর্যযয এই যে, আর সকল মনুষ্যের বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের যে সকল গুণ থাকে, 
সে সকল গুণে কৃষ্ণ সর্ববশ্রেঠ । এই জন্য তিনি অর্ধের যোগ্য। আবার তারই মাঝে 
কতকগুলি কথা আছে, তাহাতে ভীত্ম বলিতেছেন যে, কৃষ্ণ স্বয়ং জগদীশ্বর, এই জন্য কৃষ্ণ 
সকলের অর্চনীয়। আমর। দুই রকম পৃথক পৃথক্‌ দ্েখাইতেছি, পাঠক তাহার প্রকৃত 
তাঁৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করুন। ভীত্ম বলিলেন, 

“এই মহতী নৃপসভাম়্ একজন মহীপ!লও দৃষ্ট হয় না, য'গকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরাজয় করেন নাই 1” 


এ গেল মমুষ্যত্ববাদ--তাঁর পরেই দেবত্ববাদ-_ 
“অচ্যুত কেবল আমাদিগের অর্চনীয় এমত নহে, সেই মহাভূজ ত্রিলোকীর পুজনীয়। তিনি যুদ্ধে 
অসংখ্া ক্ষত্রিয়বর্গের পরাজ্য় করিয়াছেন, এবং অখগ ত্রঙ্গাও তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ।” 
পুনশ্চ, মন্ুষ্যাত্ব-_ 

“রক জন্মিয়া অবধি যে সকল কার্য করিয়াছেন, লোকে মত্সন্নিধানে পুনঃ পুনঃ ততৎসমুদায় কীর্তন 
করিয়াছে । তিনি অত্যন্ত বালক হইলেও আমরা তাহার পরীক্ষা করিয়া থাকি । কৃষ্ণের শৌর্য্য, বীর্ধা, 
কীন্তি ও বিজয় প্রভৃতি সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া””__ 

পরে, সঙ্গে সঙ্গে দেবত্ববাদ, 
“সেই ভূতহ্থখাবহ জগদচ্চিত অচ্যুতের পুজা বিধান করিয়াছি ।” 
পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব, পরিক্ষার রকম-_. 

“কৃষ্ণের পৃজ্যতা বিষয়ে দুটা হেতু আছে ; তিনি নিখিল বেদবেদাখ-পারদর্শা ও সমধিক বলশালী। 
ফপতঃ মনুষ্যলোকে তাদ্বশ বলবান্‌ এবং বেদবেদাজসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়। 
স্থকঠিন। দান, দাক্ষ্য, শ্রুত, শৌরধয, লঙ্জা, কীর্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপম শ্রী, ধৈর্য্য ও সন্তোষ প্রভৃতি সমুদায় 
গুণাবলি ক্ুষ্ণে নিয়ত বিরাজিত রহিরাছে। অতএব সেই সর্বগুণসম্পন্ন আচার্য, পিতা ও গুকস্বৰূপ পৃজার্হ 
কৃষ্ণের প্রতি ক্ষমা গ্রদর্শন তোমাদের সর্ধতোভাবে কর্তব্য । তিনি খত্বিক, গুরু, সন্বন্ধী, গাতক, রাজ। এবং 
পিয়পাত্র। এই নিমিত্ত অচ্যুত অচ্চিত হইয়াছেন 1”* 

পুনশ্চ দেবত্ববাদ, 

'কৃষ্$ই এই চরাচর বিশ্বের স্থষ্টি স্থিতি-গ্রলয়কর্তা, তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন, কর্তা, এবং 
সর্বভূতের অধীশ্বর, সুতরাং পরমপুজনীয়, তাহাতে মার সন্দেহ কি? বুদ্ধি, মন, মহত্ব, পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূত, 
সমুদায়ই একমাত্র কে; প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্র, স্থ্যয, গ্রহ, নক্ষত্র, দিকৃবিদিক্‌ সমুদায়ই একমাজ্র কৃষেঃ 
প্রতিষ্ঠিত আছে। ইত্যাদি ।” 

ভীত্ম বলিয়াছেন, কৃষ্ণের পুজার দুইটি কাঁরণ_-€(১) ঘিনি বলে সর্বশ্রেষ্ঠ, (২) 
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* গ্রথম অধ্যায়ে যাহ! বলিয়াছি--অন্থশীলনধর্থের চরমাদর্শ শ্রীকষ্চ, এই ভীন্গোক্তিতে তাহা পরিষ্কৃত 
হইতেছে । 
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তাহার তুল্য বেদবেদাজপারদর্শী কেহ নহে। অদ্বিতীয় পরাক্রমের প্রমাণ এই গ্রন্থে 
অনেক দেওয়। গিয়াছে । কৃষ্ণের অদ্বিতীয় খেদজভ্ততার প্রমাণ গীতা । যাহা আমরা 
ভগবদগীতা৷ বলিয়া পাঠ করি, তাহা কৃষ্ণ প্রণীত নহে । উহ। বাস প্রণীত বলিয়। খ্যাত -- 
“বৈয়ামিকী সংহিতা” নামে পরিচিত । উহার প্রণেত। ব্যাসই হউন আর যেই হউন, 
তিনি ঠিক কৃষ্ণের মুখের স্থাগুলি নোট করিয়া রাখিয়। এ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন নাই। 
উহাকে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াও আমার (বাধ হয় নাঁ। কিন্তু গীতা কৃষ্ণের 
ধর্মমতের সঙ্কলন, ইহা আমার বিশ্বাম। তীহার মতাবলম্বী কোন মনীষী কর্তৃক উহ। 
এই আকারে সঙ্কলিত, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়। গ্রচারিত হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত 
বলিয়া বোধ হয়। এখন বলিবার কথা এই যে, গীতোক্ত ধশ্ম ধাহাঁর প্রণীত, তিনি স্পষ্টতই 
অদ্বিতীয় বেদবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। ধন্ম সন্গন্দে তিনি বেদকে সব্দাচ্চ স্থানে বসইতেন 
ন|-কখন ব। বেদের একটু একটু নিন্দা করিতেন। কিন্ত্বু তথাপি অদ্বিতীয় বেদজ্দ 
বাতীত অন্যের দ্বারা গীতোক্ত ধন্ম প্রণীত হয় নাই, ইহা যে গীতা ও বেদ উভয়ই অধ্যয়ন 
করে, সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে । 

যিনি এইরূপ, পরাক্রমে ও পাঞ্ডিত্যে, বীর্ষো ও শিক্ষায়, কর্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে 
ও ধর্মে, দয়ায় ও ক্ষমার, তুল্যরূপেই সন্ধশ্রেষ্ট, তিনিই আদর্শ পুরুষ । 


দশম পরিচ্ছেদ 


শিশুপালবধ 


ভীক্ম কথা সমাঁণু করিয়া, শিশুপালকে নিতান্ত অবজ্ঞ। করিয়া বলিলেন, “যদি কৃষ্ণের 
পুজ1 শিশুপালের নিতান্ত অসহ্য বৌধ হইয়া! থাকে, তবে তাহার যেরূপ অভিরুচি হয়, 
করুন 1৮ অর্থাৎ “ভাল না লাগে, উঠিয়া যাও 1” 


পরে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি £-- 

কৃষ্ণ অচ্চিত হইলেন দেখিয়া! হ্ছনীথনামা এক মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষ কোধে কম্পান্বিতকলেবর 
ও আরক্তনের হইয়া সকল রাজগণকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “আমি পূর্বে সেনাপতি ছিলাম, সম্প্রতি 
যাদব ও পাগুবকুলের সমূলোনুলন করিবার নিমিত্ত অস্থই সমরসাগরে আবগাহন করিব চেদ্দিরাজ 
শিশুপাল, মহীপালগণের অবিচলিত উৎসাহ সন্দর্শনে প্রোৎ্সাহিত হইয়। যজ্জের ব্যাঘাত জন্মাইখার নিমিত্ত 
তাহাদিগের সহিত মন্তরণা করিতে লাগিলেন, যাহাতে যুধিষ্ঠির অভিষেক এবং কৃষ্ণের পুজা না হয়, তাহা 
আমাদিগের সর্কতোভাবে কর্তব্য। রাজার! নির্কেদ প্রযুক্ত ক্রোধপরবশ হইয়া মন্্ণা করিতেছেন, দেখিয়া 
কষ স্প্ই বুঝিতে পারলেন যে, তাহারা যুদ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন ।” 


১৮৮ কুঙ্গণচবিত্র 


রাজ| যুিষ্টির সাগরসদূশ রাজমণ্চলকে রোধ প্রচলিত দেখিয়া প্রীজ্ঞতম পিতামহ 
ভীত্মকে সন্বোধন করিয়। কহিতে লাগিলেন, “হে পিতামহ ! এই মহান রাঁজসমুদ্র 
ংক্ষোভিত হইয়। উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহ] কর্তব্য হয়, অনুমতি করুন |” 

শিশুপালবধের ইহাই যথার্থ কাঁরণ। শিশুপালকে বধ ন। করিলে তিনি রাজগণের 
সহিত মিলিত হুইয়। যত নষ্ট করিতেন । 

শিশুপাল আবার ভাক্মকে ও কুষ্ণকে কতকগুল। গালিগালাজ করিলেন। 

ভীক্মকে ও কুষ্ণকে এবারেও শিশুপাল বড় বেশি গালি দিলেন। '“ছুরাত্স।”, “যাহাকে 
বালকেও ঘ্বণ। করে,” “গোপাল”? “দাস” ইত্যাদি । পরম যোগী শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ববার তাহাকে 
ক্ষম। করিয়া নীরব হইয়! বহিলেন। কুণ্ঃ যেমন বলের আদর্শ, ক্ষমার তেমনি আদর্শ। 
ভীত্ম প্রাথমে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ভীম অত্যন্ত ক্ুদ্ধ হইয়া শিশুপালকে আক্রমণ 
করিবার জন্য উত্থিত হইলেন। ভীক্ম তাহাকে নিরস্ত করিয়া শিশুপালের পর্ববৃত্তাস্ত 
তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন । এই বৃত্তান্ত অত্যন্ত অসম্ভব, অনৈসগিক ও অবিশ্বাসযোগ্য । 
সে কথা এই" 

শিশুপালের জম্মকালে তাঁহার তিনটি চক্ষু চারিটি হাত হইয়াছিল, এবং তিনি 
গর্দভের মত চীগুকার করিয়াছিলেন। এপ দুলক্ষণযুক্ত পুত্রকে তাহার মাঁতাঁপিত। 
পরিত্যাগ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিল । এমন সময়ে, 'দৈববাণী হইল। সে কালে ধাহার। 
আধাঁট়ে গল্প প্রস্তুত করিতেন, দৈববাণীর সাহায্য ভিন্ন তীহার! গল্প জমাইতে পারিতেন না। 
দৈববাণী বলিল, "বেশ ছেলে, ফেলিয়া দিও না, ভাল করিয়া প্রতিপালন কর; যমেও 
ইহার কিছু করিতে পারিবে ন|। তবে যিনি ইহাকে মারিবেন, তিনি জন্মিয়াছেন।” 
কাজেই বাপ ম! জিজ্ঞাসা করিল, “বাছ। দৈববাণী, কে মারিবে নামটা বলিয়। দাও না ?” 
এখন দৈববাণী য্দি এত কথাই বলিলেন, তবে কৃষ্ণের নাঁমট1 বলিয়। দিলেই গোল মিটিত। 
কিন্তু তা হইলে গল্পের [01০১7715559 হয় না। অতএব তিনি কেবল বলিলেন, যার 
কোলে দিলে ছেলের বেশী হাত দুইট। খসিয়। যাইবে, আর বেশী চোখটা মিলাইয় যাইবে, 
সেই ইহাকে মাঁরিবে |” 

কাজে কাজেই শিশুপালের বাপ দেশের লোক ধারিয়। কোলে ছেলে দিতে লাগিলেন । 
কাহারও কোলে গেলে ছেলের বেশী হাত বা চোখ ঘুচিল না। কৃষ্ণকে শিশুপালের সমবয়স্ক 
বলিয়াই বোঁধ হয়; কেন না, উভয়েই এক সময়ে রুক্সিণীকে বিবাহ করিবার উমেদার ছিলেন, 
এবং দৈববাণীর "জন্মগ্রহণ করিয়াছেন” কথাতেও এরূপ বুঝায় । কিন্ত তথাপি কু্ণ দ্বারকা 
হইতে চেদিদেশে গিয়া শিশুপালকে কোলে করিলেন। তখনই শিশুপালের ছুইটা হাত খসিম্ 
গেল, আর একটা চোঁখ মিলাইয়া৷ গেল। 
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শিশুপালের মা কৃষ্ণের পিসীমা। পিসীম। কৃষ্ণকে জবরদস্তী করিয়া ধরিলেন, 
“বাছ।! আমার ছেলে মারিতে পারিবে না।” কৃষ্ণ স্বীকার করিলেন, শিশুপালের 
বধোচিত শত অপরাধ তিনি ক্ষম। করিবেন। 

যাহা অনৈসগিক, তাহা আমর) বিশ্বাস করি ন|। বোঁধ করি পাঠকেরাও করেন না। 
কোন ইতিহাসে অনৈসগি ব্যাপার পাইলে তাহ! লেখকের বা তাহার পূর্ববগামীদিগের 
কল্পনাপ্রসৃত বলিয়। সকলেই স্বীকার করিবেন। ক্ষমাগুণের মাহাত্ব্য বুঝে না, এবং 
কৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ব্য বুঝে না, এমন কোন কবি, কৃষ্ণের অন্তুত ক্ষমাশীলত। বুঝিতে 
ন। পারিয়া, লোককে শিশুপালের প্রতি ক্ষমার কারণ বুঝাইবাব জন্য এই অদ্ভুত উপন্যাস 
প্রস্তুত করিয়।ছেন। কাঁণা কাণাকে বুঝায়, হাতী কুলোর মত। অস্থুরবধের জন্য যে কৃষ্ণ 
অবতীর্ণ, তিনি যে অস্ত্ররেব অপরাধ পাইয়া ক্ষমা করিবেন, ইহা অসঙ্গত বটে। কুষ্ণকে 
অস্ুরবধার্থ অবতীর্ণ মনে করিলে, এই ক্ষমাগুণও বুঝা যায় ন|, তাহার কোন গুণই বুঝ! 
যায় না। কিন্তু তাহাকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া ভাবিলে, মন্মধ্যত্বের আদর্শের বিকাঁশ জন্যই 
অবতীর্ণ, ইহা! ভাঁবিলে, তাহার সকল কার্যযই বিশদরূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণচরিত্রস্বরূপ রত্ব- 
ভাণ্ডার খুলিবার চাবি এই আদর্শপুরুষতত্ব । 


শিশুপাঁলের গোটাকতক কটুক্তি কুষ্ণ সহা করিয়াছিলেন বলিয়াই যে কৃষ্ণের 
ক্ষমাগুণের প্রশংসা করিতেছি, এমত নহে । শিশুপাল ইতিপুর্বেব কৃষ্ণের উপর অনেক 
অত্যাচার করিয়াছিল। কৃষ্ণ প্রাগ্জ্যোতিষপুরে গমন করিলে সে, সময় পাইয়।, দ্বারক| দগ্ধ 
করিয়। পলাইয়াছিল। কদাচিশ ভোজরাজ রৈবতক বিহারে গেলে সেই সময়ে আসিয়া 
শিশুপাল অনেক যাদবকে বিনষ্ট ও বদ্ধ করিয়াছিল। বস্থদেবের অশ্বমেধের ঘোড়া৷ চুরি 
করিয়াছিল । এট। তাণ্কালিক ক্ষত্রিঃদিগের নিকট বড় গুরুতর অপরাধ বলিয়। গণ্য । 
এ সকলও কুষ্ণ ক্ষমা করিয়াছিলেন। আর কেবল শিশুপালেরই যে তিনি বৈরাচরণ ক্ষম। 
করিয়াছিলেন এমত নহে । জরাসন্ধও তীাহাকে বিশেষরূপে পীড়িত করিয়াছিল। স্বতঃ 
হোক, পরঙঃ হোক, কৃষ্ণ যে জরাসন্ধের নিপাঁত জাঁধনে সক্ষম, তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু 
যত দিন না জরাসন্ধ রাঁজমণুলীকে আবদ্ধ করিয়। পশুপতির নিকট বলি দিতে প্রস্তৃত হইল, 
তত দিন তিনি তাহাঁব প্রতি কোন প্রকার বৈরাচরণ করিলেন না। এবং পাছে যুদ্ধ হইয়! 
লোকক্ষয় হয় বলিয়া, নিজে সরিয়া গিয়া রৈবতকে গড় বাঁধিয়া রহিলেন। সেইরূপ যত দিন 
শিশুপাল কেবল তাহারই শক্রত| করিয়াছিল, তত দিন কৃষ্ণ তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট 
করেন নাই। তার পর ঘখন সে পাণ্ডবের যজ্ঞের বিদ্ধ ও ধন্মরাজ্য সংস্থাপনের বিশ্ব করিতে 
উত্যক্ত হুইল, কৃষ্ণ তখন তাহাকে বধ করিলেন। আদর্শ পুরুষের ক্ষমা, ক্ষমীপরায়ণতার 
আদর্শ, এজন্য কেহ তাহার অনিষ্ট করিলে তিনি তাহার কোন প্রকার বৈরসাধন করিতেন 
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না, কিন্তু আদর্শ পুকষ দগুপ্রাণেতারও আদর্শ, এজন্য কেহ সমীজের অনিষ্ট সাধনে উদ্ধত 
হইলে, তিনি তাহাঁকে দ্চিত করিতেন । 

কৃষ্ণের ক্ষমাগুণের প্রসঙ্গ উঠিলে কর্ণ ছুর্ধযোধন প্রতি তিনি যে ক্ষমা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ ন। করিয়। থাকা যায় না। সে উদ্ভোগপন্বের কথ।, এখন 
বলিবার নয়। কর্ণ দূর্যোধন যে অবস্থায় তাহাকে বন্ধন করিবার উদ্ভোগ করিয়াছিল, 
সে অবস্থায় আর কাহাকে কেহ বন্ধনের উদ্যোগ করিলে বোধ হয় যিশু ভিন্ন অন্ত কোন 
মনুষ্যই শত্রুকে মা্জনা করিতেন ন|। কুষ্ণ তাঁহাদের ক্ষমা করিলেন, পরে বন্ধুভাবে কর্ণের 
সঙ্গে কথোপকথন করিলেন, এবং মহাভারতের যুদ্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র ধারণ 
করিলেন ন|। 

ভীষ্বে ও শিশুপালে আরও কিছু বকাঁবকি হইল। ভীক্ম বলিলেন, “শিশুপাল 
কৃষ্ণের তেজেই তেজন্বী, তিনি এখনই শিশুপালের তেজোহরণ করিবেন।* শিশুপাল 
বলিয়া উঠিয়া! ভীত্সকে অনেক গালাগালি দিয়া শেষে বলিল, “তোমার জীবন এই 
ডূপালগণের অনুগ্রহাধীন, ইহারা মনে করিলেই তোমার প্রাণসংহার করিতে পারেন ।” 
ভীক্ম তখনকার ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা_তিনি বলিলেন, “আমি ইহাদিগকে 
তৃণতুল্য বোধ করি ন1” শুনিয়। সমবেত রাজমণ্ডলী গজ্জিয়া উঠিয়া বলিল, “এই ভী্মকে 
পশুব বধ কর অথবা! প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ কর।” ভীম্ম উত্তর করিলেন, “যা হয় কর, 
আমি এই তোমাদের মন্তূকে পদার্পণ করিলাম ।” ৰা 

বুড়াকে জৌবরেও জটিবার যো নাই, বিচারেও আটিবার যে! নাই। ভীক্ম তখন 
রাজগণকে মীমাংসার সহজ উপায়ট। দেখাইয়। দিলেন । তিনি যাঁহ! বলিলেন, তাহার স্ুল 
মন্দ এই ;-- “ভাল, কৃষ্ণের পুর্জা করিয়াছি বলিয়া তোমর। গোল করিতেছ, তাহার শ্রেষ্ঠত 
মানিতেছ নাঁ। গোলে কাজ কি, তিনি ত সম্মুখেই আছেন -একবার পরীক্ষ। করিয়। দেখ না ? 
ধাঁহার মরণকওডুঁতি থাকে, তিনি একবার কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়! দেখুন ন1 ?” 

শুনিয়া কি শিশুপাল চুপ করিয়া থাকিতে পারে ? শিশুপাল কৃষ্ণকে ডাকিয়৷ বলিল, 
“আইস, সংগ্রাম কর, তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি ।» 

এখন, কৃষ্ণ প্রথম কথা কহিলেন। কিন্ত শিশুপালের সঙ্গে নহে। ক্ষত্রিয় হইয়! 
কৃষ্ণ যুদ্ধে আহত হইয়াছেন, আর যুদ্ধে বিমুখ হইবার পথ রহিল না; এবং যুদ্ধেরও ধর্্মতঃ 
প্রয়োজন ছিল। তখন সভভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া শিশুপালকৃত পুর্ববাপরাধ সকল 
একটি একটি করিয়া! বিকৃত করিলেন। তার পর বলিলেন, “এত দিন ক্ষম। করিয়াছি। আজ 
ক্ষমা করিব না।” 

এই কৃষ্ণোক্তি মধ্যে এমন কথা আছে যে, তিনি পিতৃঘসার অনুরোধেই তাহার এত্ত 
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অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। ইতিপুর্ব্বেই যাহা বলিয়াছি, তাহ। ন্মরণ করিয়া হয়ত পাঠক 
জিজ্ঞাস কবিবেন, এ কথাটাও প্রক্ষিপ্ত আমাদের উত্তর এই যে, ইহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও 
হইতে পারে, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বিবেচন। করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। ইহাতে 
অনৈসগিকতা কিছুই নাই; ববং ইহা বিশেষরূপে স্বাভাবিক ও সম্ভব। ছেলে দুরন্ত, 
কৃষ্ণদ্েষী ; কৃষ্ণও বলবান্‌, , মণে। করিলে শিশুপালকে মাছির মত টিপিয়া মারিতে পারেন, 
এমন অবস্থায় পিসী যে ভাতুস্পুত্রকে অনুরোধ করিবেন, ইহা খুব সম্ভব। ক্ষমাপরায়ণ 
কৃষ্ণ শিশুপালকে নিজ গুণেই ক্ষম। করিলেও পিসীর অনুরোধ স্মরণ রাখিবেন, ইহা ও খুব 
সম্ভব। আর পিতৃ্ঘসার পুত্রকে বধ করা আপাততঃ নিন্দনীয় কাঁধ্য, কুষ্ পিসীর খাতির কিছুই 
করিলেন ন|, এ কথাট1 উঠিতেও পারিত। সে কথার একটা কৈফিয় দেওয়। চাই। এ জন্য 
কৃষ্ণের এই উক্তি খুব সঙ্গত । 

তাৰ পবেই আবার একট। অনৈসগিক কাণ্ড উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ, শিশুপ।লের বধ জন্য 
আপনর ঢক্রান্্ স্মবণ করিলেন । স্মবণ করিবা মাত্র চক্র তাহাঁব হাতে আমসিয়। উপস্থিত 
হইল । তখন কৃষ্ণ চক্রেব দ্বার! শিশুপালের মাথ। কাটিয়া ফেলিলেন। 


বোধ করি, এ অনৈসগিক ব্যাপার কোন পাঠকেই এঁতিহাসিক ঘটন। বলিয়। গ্রহণ 
কবিবেন না । যিনি বলিবেন, কৃষ্ণ ঈশ্ববাবভার, ঈশ্বরে সকলই সম্তবে, তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করি, যদি চক্রেব ঘ্র। শিশুপলকে বধ করিতে হইবে, তবে সে জন্য কৃষ্ণের মনুষ্যশরীর 
ধারণের কি প্রয়োঙ্ন ছিল ? চক্র ত চেতনাবিশিষ্ট জীবের ন্যায় আজ্ভামত যাতায়াত করিতে 
পারে দেখ। যাইতেছে, তবে বৈকুণ্ট হইতেই বিষণ তাহাকে শিশুপালের শিরশ্ছেদ জন্য 
পাঁঠাইতে পারেন নাই কেন? এসকল কাজের জন্য মনুষ্য-শরীর গ্রহণের প্রয়োজন কি ? 
ঈশ্বর কি আপনার নৈসগিক নিয়মে বা কেখল ইচ্ছা মাত্র একট। মনুপ্যের মৃত্যু ঘটাইতে 
পাবেন না যে, তজ্জন্য তাহাকে মনুষ্াদেহ ধারণ করিতে হইবে) এবং মনুস্য-দেহ ধারণ 
করিলেও কি তিনি এমনই হীনবল হুইবেন যে, স্বীয় মানুষী শক্তিতে একট। মানুষের সঙ্গে 
আটিম়া! উঠঠিতে পারিবেন না, এঁশী শক্তির ছারা দৈব অস্ত্রকে স্মরণ করিয়া আনিতে হইবে ? 
ঈশ্বর যদি এরূপ অল্পশক্তিমান্‌ হন, তবে মানুষের সঙ্গে তাহার তফাৎ বড় অল্প । আমরাও 
কৃষ্ণের ঈশ্ববহ্ধ অস্বীকার করি নাঁ-কিন্তু আমাদের মতে কৃষ্ণ মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির 
আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না, এবং মানুষী শক্তির দ্বারাই সকল কাধ্যই সম্পন্ন করিতেন । এই 
অনৈসগিক চক্রাস্ত্স্মরণবৃত্তীন্ত যে অলীক ও প্রক্ষিপ্ত, কৃষ্ণ যে মানুষযুদ্ধেই শিশুপালকে নিহত 
করিয়াছিলেন, শাহার প্রমাণ মহ[ভারতেই আছে । উদ্ভোগপর্বে ধুতরা শিশুপালবধের 
ইতিহাস কহিতেছেন, যথ।, 

“পুর্ববে রাজন বজ্জেঃ চেদিরাজ ও করূধক প্রভৃতি যে সমস্ত ভূপাপল সর্ববগাকার উদ্োগবিশিষ্ট হইয়া 
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বুলংখ্যক বীরপুরুষ সমভিব্যাহারে একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চে্িরাজতনয় হুর্যের স্যায় 
প্রতাপশালী, শ্রেষ্ট ধুর, ও যুদ্ধে অজেয়। ভগবান্‌ কৃষ্ণ ক্ষণকাল মধ্যে তাহারে পরাজয় করিয়। ক্ষত্রিয় 
গণের উত্সাহ ভঙ্গ করিয়াছিলেন; এবং করধরাজ প্রমুখ নরেন্ত্রবর্গ ষে শিশুপালের সন্মান বর্ধন করিয়া- 
ছিলেন, তাহার! সিংহস্বরূপ কৃষ্ণকে রথারূঢ নিরীক্ষণ করিয়া চেদিপতিরে পরিত্যাগপুর্বক ক্ষুদ্র মৃগেশ্ব স্তায় 
পলায়ন করিলেন, তিনি তখন অবলীলাক্রমে শিশুপালের প্রাণসংহারপুর্বক পাও্বগণের যশ ও মান বর্ধন 
করিলেন ।৮--১২ অধ্যায় । ৃ 

এখানে ত চক্রের কোন কথ! দেখিতে পাই না। দেখিতে পাই, কৃষ্ণকে রথারঢ 
হইয়া ব্রীতিমত মানুষিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এবং তিনি মানুষযুদ্ধেই 
শিশুপাল ও তাহার অনুচরবর্গকে পরাভূত করিয়াছিলেন। যেখানে এক গ্রন্থে একই 
ঘটনার দুই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাই-_-একটি নৈসগিক, অপরটি অনৈসগিক, সেখানে 
অনৈসগিক বর্ণনাকে অগ্রাহা করিয়। নৈসগিককে এঁতিহা'সিক বলিয়া গ্রহণ করাই বিধেয়। 
যিনি পুরাণেতিহাসের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিবেন, তিমি যেন এই সোজ। কথাটা স্মরণ 
রাখেন। নহিলে সকল পরিশ্রমই বিফল হইবে। 

শিশুপালবধের আমরা যে সমালোচন! করিলাম, তাহাতে উক্ত ঘটনার স্কুণ 
এ্রতিহাসিক তত্ব আমরা এইরূপ দেখিতেছি। রাজসুয়ের মহাসভায় সকল ক্ষত্রিয়ের 
অপেক্ষা কুঞ্চের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হয়। ইহাতে শিশুপাল গ্রভৃতি কতকগুলি ক্ষত্রিয় রুষ্ট 
হইয়া যজ্ভ্ নষ্ট করিবার জন্য যুদ্ধ উপশ্ফিত করে । “কৃষ্ণ তাহাঁদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়। 
তাহাদ্দিগকে পরাজিত করেন এবং শিশুপালকে নিহত করেন। পরে যজ্ঞ নাবিবদ্ে 
সমাপিত হয়। 

আমর! দেখিয়াছি, কৃষ্ণ যুদ্ধে সচরাচর বিছ্বেষবিশিষ্ট। তবে অজ্ভুনাদি যুদ্ধক্ষম 
পাগুবেরা থাকিতে, তিনি যন্ত্প্পদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কেন ? রাঁজসুয়ে যে কার্যে 
ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, তাহা স্মরণ করিলেই পাঠক কথার উত্তর পাইবেন। যজ্ভরক্ষা' ভার 
কৃষ্ণের উপর ছিল, ইহ। পূর্বেবে বলিয়াছি। যে কাজের ভার যাহার উপর থাকে, তাহ। তাহার 
অনুষ্ঠেয় কর্ম (105 )1 আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ট্দের সাধন জন্যই কৃষ্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া 
শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


পাণ্ডবের বনবাল 


রাজসুয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন সভাপর্বেব আর তাহাকে 
দেখিতে পাই না। তবে এক স্থানে তীহার নাম হইয়াছে। 


চতুর্থ খণ্ড ঃ একাদশ পরিচ্ছেদ £ পাঁগুবের বনবাস ১৯৩ 


দ্যতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে হারিলেন। তার পর দ্রৌপদীর কেশীকর্ষণ, এবং 
সভামধ্যে বন্ত্রহরণ। মহাভারতের এই ভাগের মত, কীব্যাংশে উৎকৃষ্ট রচন। জগতের সাহিত্যে 
বড় ছুর্লভ। কিন্তু কাব্য আমাদের এখন সমালেণচনীয় নহে-_ এঁতিহাসিক মুল্য কিছু আছে কি 
ন। পরীক্ষা করিতে হইবে । যখন দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ করিতে প্রবৃত্ত, নিরুপায় 
দ্রৌপদী তখন কৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন । সে অংশ উদ্ধত করিয়াছি £-- 

“গোবিন্দ দ্বার কাবাঁসিন্‌ কৃষ্ণ গোপীজন প্রিয় !” 

এবং সে সম্বন্ধে আমাদিগের যাহ] বলিবাঁর, তাহ? পূর্বেব বলিয়াছি। 

তার পর বনপর্বব। ব্নপর্বেব তিনবার মাত্র কুষ্ণের সাক্ষা পাওয়া যায়। প্রথম, 
পাগুবেরা বনে গিম়াছেন শুনিয়া বুষ্চিভোজেরা সকলে তাহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছিল-- 
কুষ্ও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহা সম্ভব। কিন্তু যে অংশে এই বুত্তাস্ত বণিত 
হইয়াছে, তাহ মহাভারতের প্রথম স্তরগতও নহে, দ্বিতীয় স্তরগতও নহে। রচনার 
সাদৃশ্য কিছুমাত্র নাই। চরিত্রগত সঙ্গতি কিছুমাত্র পাই। কৃষ্ণকে আর কোথাও রাগিতে 
দেখা যায় না, কিন্তু এখানে, যুধিষ্টিরের কাঁছে আসিয়াই কৃষ্ণ চটিয়া। লীল। কারণ কিছুই 
নাই, কেহ শক্র উপস্থিত নাই, কেহ কিছু বলে নাই, কেবল ছুধ্যোধন প্রভৃতিকে মারিয়] 
ফেলিতে হইবে, এই বলিয়াই এত রাগ যে, যুধিষ্ঠির বহুতর স্তব স্তুতি মিনতি করিয়া তাহাকে 
থামাইলেন । যে কবি লিখিয়াছেন যে, কুষ্চ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মহাভারতের 
যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না, এ কথ|। সে কবির লেখা নয়, ইহ। নিশ্চিত। তার 
পর এখনকার হোত্কাদিগের মত কৃষ্ণ বলিয়া বসিলেন, “আমি থাকিলে এতটা হয় !-_ 
আমি বাড়ী ছিলাম না।” তখন যুধিষ্ঠির, কুস্ণ কোথায় গিয়াছিলেন, সেই পরিচয় লইতে 
শাৃগিলেন। তাহাতে শাল্ববধের কথাটা উঠিল। তাহার সঙ্গে কৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়/ছিলেন, 
সেই পরিচয় দিলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার । লসৌভ নামে তাহার রাজধানী । সেই 
রাজধানী আকাশময় উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়? শান্দ তাহার উপর থাকিয়া যুদ্ধ করে। 
সেই অবস্থায় কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ হইল । যুদ্ধের সময়ে কৃঞ্চের বিস্তর কীাদাকাটি। শান 
একটা মায়। বস্থুদেব গড়িয়া তাহাকে কৃষ্ণের সম্মুখে বধ করিল দেখিয়া কৃষ্ণ কাদিয়া মুচ্ছিত। 
এ জগদীশ্বরের চিত্র নহে, কোন মানুষিক ব্যাপারের চিত্রও নহে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে 
এবং পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে এই সকল ব্যাপারের কোন গ্রসঙগও নাই। ভরস। করি, কোন 
পাঠক এ সকল উপন্ঠাসের সমালোচনার প্রত্যাশা! করেন ন1। 

তার পরে ছূর্ববাসার সশিষ্য ভোজন। সে ঘোরতর অনৈসগ্গিক ব্যাপার। 
অনুক্রমণিকাধ্যায়ে সে কথ! থাকিলেও তাহার কোন এতিহাসিক মুল্য নাঁই। সুতরাং 
তাহা আমাদের সমালোচনীয় নহে। 

২৫ 


১৯৪ কুষ্ণচচরিত্র . 


তার পর বনপরেবের শেষের দিকে মার্কগ্েেয়সমন্যা-পর্ববাধ্যায়ে আবার কৃষ্ণকে দেখিতে 
পাঁই। পাশুবেরা কাম্যক বনে আসিয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণ তাহাদিগকে আবার দেখিতে 
আসিয়াছিলেন--এবার এক। 'নহে; ছোট ঠাকুরাণীটি সঙ্গে । মার্কগেয়সমন্য।-পর্ববাধ্যায় 
একখানি বৃহ গ্রন্থ বলিলেও হয়। কিন্কু মহাভারতের সঙ্গে সন্বন্ধ আছে, এমন কথা 
উহাতে কিছুই নীই। সমস্তটাই প্রক্ষিণড বলিয়া বোধ হয়। পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে মার্কশেয়- 
সমশ্যা-পর্ববাধ্যায়ের কথা আছে বটে, কিন্তু অন্ুক্রমণিকাধ্যায়ে নাই। মহাভারতের প্রথম 
ও দ্বিতীয় স্তরের রচনার সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ/ই নীই। কিন্তু ইহা মৌলিক মহাভীরতের 

ংশ কি নাঃ তাহা আমাদের বিচার করিবারও কোন প্রয়োজন রাখে না। কেন না, কুঞ্জ 

এখানে কিছুই করেন নাই। আসিয়া যুধিষ্ঠির জৌপদী প্রসভৃতিকে কিছু মিষ্ট কথ! বলিলেন, 
উত্তরে কিছু মিষ্ট কথ! শুনিলেন। তার পর কয় জনে মিলিয়! ধাষি ঠাকুরের আষাঢ় গল্প 
সকল শুনিতে লাগিলেন । 

মার্কগেয়ের কথা ফুরাইলে দ্রৌপদী সত্যভামাতে কিছু কথা হইল । পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে 
ক্লৌপদী সত্যভামার সংবাদ গণিত হইয়াছে; কিন্তু অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ইহার কোন প্রসঙ্গ 
নাই। ইহা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পুর্ষেব বলিয়াছি। 

তাহার পর বিরাটপর্বব । বিরাটপর্বেব কৃষ্ণ দেখা দেন নাই-_-কেবল শেষে উত্তরার 
বিবাহে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া যে সকল কথাবার্তী বলিয়াছিলেন, তাঁহ। উদ্োগপর্বে 
আছে। উদ্ভোগপর্ষেব কৃষ্ণের অনেক থা আছে। ক্রমশঃ সমালোচন। করিব। 


সার্তম খত 
ভপপ্রিলহ 
সর্ব ভুত ।ত্সস্ডতাক্গ ভুভাঁদিনিধনাক্ম চ ॥ 


অক্োষধক্রোহমোহাীম অট্মৈ শাশ্তাজসসোলনে নম ॥ 
শত্িপর্বব, ৪৭ আপ্তাযঃ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


মহাভারতের যুদ্ধর সেনোগ্ভোগ 


এক্ষণে উদ্ভোগপর্ববের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়। ধাউক 

সমাজে অপরাধী আছি। মনুষ্তাগণ পরম্পবের প্রতি অপরাধ সর্বদাই করিতেছে। 
সেই অপবাধের দমন সমাজে একটি মুখ্য কার্য । রাজনীতি রাজদণ্ড ব্যবস্থাশান্ত্র ধশ্মশান্ত 
আইন আঁদাঁলত সকলেরই একটি মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁই। 

অপরাধীর পক্ষে কিরূপ ব্যবহাব করিতে হইবে, নীতিশান্ধে তশুসম্ধন্ধে দুইটি মত 
আছে। এক মত এই যেঃ-_দণ্চেব দ্বারা অর্থাৎ বলপ্রয়োগেব দ্বাৰা দোৌষেব দমন করিতে 
হইবে_আর একটি মত এই যে, অপরাধ ক্ষমা করিবে। বল এবং ক্ষম দুইটি পরস্পর 
বিরোধী-কাজেই দুইটি মত যথার্থ হইতে পারে না। অথচ দুইটিব মধ্যে একটি যে 
একেবারে পরিহার্ধা, এমন হইতে পাবে ন|। সকল অপবাধ ক্ষমা করিলে সমীজের ধ্বংস 
হয়, সকল অপরাধ দণ্খিত .কুরিলে মনুষ্য পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বল ও ক্ষমার সামগ্জগ্য 
নীতিশান্ত্রের মধ্যে একটি অতি কঠিন তত্ব। আধুনিক স্থুসভ্য ইউরোপ ইহার সামঞ্জন্যে 
অগ্ভাপি পৌছিতে পারিলেন না । ইউবোপীয়দিগের থিষ্টধন্মী বলে, সকল অপরাধ ক্ষমা! 
কর; তাহাদিগের রাজনীতি বলে, সকল অপরাধ দণ্ডিত কর। ইউরোপে ধন্ম অপেক্ষ 
রাজনীতি প্রবল, এজন্য ক্ষমা ইউবৌপে লুপ্তপ্রায়, এবং বলের প্রবল প্রতাপ । 


বল ও ক্ষমার যথার্থ সামগ্রশ্য এই উদ্ভোগপর্ববমধ্যে প্রধান তত্ব । শ্রীকৃষ্ণই তাহার 
মীমাংসক, প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণই উদ্ঘোগপর্বেবেধ নায়ক । বল ও ক্ষমা উভয়ের প্রয়োগ সম্থন্ধে 
তিনি যেরূপ আদর্শ কার্যযতঃ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্বেব দেখিয়াছি । যে 
তাহার নিজেব অনিষ্ট করে, তিনি তাহাকে ক্ষমা কবেন, এবং যে লোকের অনিস্ট করে, 
তিনি বলপ্রয়োগপূর্ববক তাহার প্রতি দণুবিধান করেন। কিন্তু এমন অনেক স্থলে ঘটে, 
যেখানে ঠিক এই বিধান অনুসারে কার্য চলে না, অথবা এই বিধানানুসারে বল কি ক্ষম! 
প্রযোজ্য, তাহার বিচার কঠিন হইয়া পড়ে। মূনে কর, কেহ আমার সম্পত্তি কাড়িয়! 
লইয়াছে। আপনার সম্পত্তি উদ্ধার সাঁমাজিক ধর্ম। যদি সকলেই আপনার সম্পত্তি 
উদ্ধারে পরাগ্ুথ হয়, তবে সমাজ অচিরে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অতএব অপহৃত সম্পত্তির 
উদ্ধার করিতে হুইবে। এখনকার দিনে সভ্য সমাজ সকলে, আইন আদালতের সাহায্যে, 
আমরা আপন আপন সম্পত্তির উদ্ধার করিতে পারি। কিন্তু যদি এমন ঘটে যে, 
আইন-আদালতের সাহায্য প্রাপ্য নহে, সেখানে বলপ্রয়োগ ধর্মসঙগত কি না? বল ও 
ক্ষমার সামঞ্জস্য সম্বন্ধে এই সকল কুট তর্ক উঠিয়া থাকে। কার্যতঃ প্রায় দেখিতে পাই ষে, 
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ষে বলবান্‌্, সে বলপ্রয়োগের দিকেই ঘায়। যে ছুর্ববল, সে ক্ষমার দিকেই বায়। কিন্তু বে 
বলবান্‌ অথচ ক্ষমাবান্‌, তাহার কি করা কর্তব্য? অর্থাৎ আদর্শ পুরুষের এরূপ স্থলে কি 
কর্কব্য ? তাহার মীমাংস! উদ্ভোগপর্ধেবর আরস্তেই আমর! কৃষ্ণবাক্যে পাইতেছি । 

ভবস। করি, পাঠকেরা সকলেই জানেন যে, পাণুবের। দ্যুতক্রীড়ায় শকুনির নিকট 
হারিয়। এই পণে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, আপনাদিগের রাজ্য ছুর্যোধনকে সন্প্রদান করিয়া 
ঘ্বাদশ বর্ষ বনবাস করিবেন। তশুপরে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন; যদি অন্ভাতবাসের 
এ এক বশুসরের মধ্যে কেহ তাহার্দিগের পরিচয় পায়, তবে তাহারা রাজ্য পুনর্ববার প্রাপ্ত 
হইবেন না, পুনর্ধ্ধার দ্বাদশ বর্ষ জন্য বনগমন করিবেন। কিন্ত যদি কেহ পরিচয় না পায়, 
তবে ভীহারা ছুর্যোধনের "নিকট আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে তীহাব! 
দ্বাদশ বর্ণ বনবাস সম্পূর্ণ করিয়।, বিরাটরাজের পুবীমধ্যে এক ব্শুসর অজ্ঞাতবাঁস সম্পন 
করিয়াছেন; এ বশুসরের মধ্যে কেহ তীহাদিগের পরিচয় পায় নাই। অতএব তীহাব। 
হূর্য্যোধনের নিকট আপনার্দিগের রাজ্য পাইবার ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ অধিকারী । কিন্তু 
হুর্য্যোধন রাজ্য ফিরাইয়। দিবে কি? ন। দিবাবই সন্ভাবন।। যদি না দেয়, তবে কি 
কর! কর্তব্য ? যুদ্ধ করিয়। তাহাদিগকে বধ করিয়৷ রাজ্যের পুনরুদ্ধার কর! কর্তব্য কি না? 

অন্ঞতবাসের বণুসর অতীত হইলে পাগুবেরা বিরাটরাজের নিকট পরিচিত 
হইলেন। বিরাটরাজ তীহাদিগের পরিচয় পাইয়। অত্যন্ত আনন্দিত হইয়। আপনার কন্য। 
উত্তরাকে অঞ্ভূনপুত্র অভিমন্যুকে জন্প্রদন করিলেন। সেই বিবাহ দিতে অভিমন্যুর মাতুল 
কৃষ্ণ ও বলদেব ও অন্যান্য যাদবের আসিয়াছিলেন। এবং পাণ্চবদিগের শ্বশুর ভ্রপদ 
এবং অন্যান্য কুটুম্গণও আসিয়াছিলেন। তাহারা সকলে বিরাটরাজের সভায় আসীন 
হইলে, পাগুব রাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রসজট| উত্থাপিত হইল। নৃপতিগণ “শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।” তখন শ্রীকৃষ্ণ রাজাদিগকে সম্ৌধন করিয়া 
অবস্থা সকল বুঝাইয়া৷ বলিলেন। যাহা যাহ! ঘটিয়াছে, তাহ! বুঝাইয়া, তার পর বলিলেন, 
“এক্সণে কৌরব ও পাগুবগণের পক্ষে যাহ! হিতকর, ধর্ম, যশক্কব ও উপযুক্ত, আপনার৷ 
তাহাই চিন্তা করুন 1” 

কৃষ্ণ এমন কথা বলিলেন না যে, যাহাতে রাজ্যের পুনরুদ্ধার হয়, তাহারই চেষ্টা 
করুন। কেন না, হিত, ধর্ম, যশ হইতে বিচ্ছিন্ন যে রাজ্য, তাহা! তিনি কাহারও প্রার্থনীয় 
বিবেচন। করেন না । তাই পুনর্ববার বুঝাইয়। বলিতেছেন, "ধন্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্মাগত 
স্থরসাসত্রাজ্যও কামন। করেন না, কিন্তু ধন্মার্থসংযুক্ত একটি গ্রামের আধিপত্যেও অধিকতর 
অভিলাধী হইয়া থাকেন।” আমর! পূর্বেব বুঝাইয়াছি যে, আদর্শ মনুষ্য সন্ন্যাসী হইলে 
চলিবে না--বিষয়ী হইতে হইবে। বিষয়ীর এই প্রকৃত আদর্শ অধন্মাগত স্থুরসাআজ্যও 
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কামনা করিব না, কিন্তু ধর্মতঃ আমি যাহার অধিকারী, তাহার এক তিলও বঞ্চককে ছাড়িয়া 
দিব ন|; ছাঁড়িলে কেবল আমি এক। দুঃখী হইব, এমন নহে, আমি ছুঃখী না হইতেও পারি, 
কিন্তু সমাজবিধবংসের পথাবলম্বনরূপ পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে। 

তাঁর পর কৃষ্ণ কৌরবদ্দিগের লোভ ও শঠতা, যুধিঠিরের ধাল্মিকতা এবং হহার্দিগের 
পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনীপুর্ববক ইতিকর্তব্যতা অবধারণ করিতে রাজগণকে অনুরোধ করিলেন । 
নিজের অভিপ্রায়ও কিছু ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, যাহাতে হুর্য্যোধন যুধিষ্টিরকে রাজ্যাদ্ধ 
প্রদান করেন-এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধান্মিক পুরুষ দূত হইয়া তাহার নিকট গমন 
করুন। কৃষ্ণের অভিপ্রায় যুদ্ধ নহে, সন্ধি। তিনি এত দুর যুদ্ধের বিরুদ্ধ যে, অদ্দরাজায 
মাত্র প্রাপ্তিতে সন্ভুট থাকিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং শেষ ষখন যুদ। 
অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠিল, তখন তিনি প্রতিভ্| করিলেন যে, তিনি সে যুদ্ধে স্বয়ং অক্ত্রধারণ করিয়! 
নরশোণিতজোত বৃদ্ধি করিবেন ন।। 

কৃষ্ণের বাঁকাবসাঁনে বলদেব তাহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন, যুধিষ্টিরকে 
দু[তক্রীড়ার জন্য কিছু নিন্দ। করিলেন, এবং শেষে বলিলেন যে, সন্ধি ছার সম্পাদিত 
অর্থই অর্থকর হইয়া থাকে, কিন্তু যে অর্থ সংগ্রাম ঘ্বারা উপার্জিত, তাহ অর্থই নহে। 
স্থরাপায়ী বলদেবের এই কথাগুলি সোণার অক্ষরে লিখিয়৷ ইউরোপের ঘরে ঘরে রাখিলে 
মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল হইতে পারে । 

বলদেবের কথা সমাপ্ত হইলে সাত্যকি গাত্রোখান করিয়া (পাঠক দেখিবেন, 
সে কালেও “150115170670215 70200995415” ছিল ) প্রতিবন্তৃত। করিলেন । সাত্যকি মিজে 
মহাঁবলবান্‌ বীরপুরুষ, তিনি কৃষ্ণের শিষ্য এবং মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় বারদিগের 
মধ্যে অর্জুন ও অভিমন্যুর পরেই তীহার প্রশংসা দেখ! যায়। কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব করায় 
সাত্যকি কিছু বলিতে সাহস করেন নাই, বলদেবের মুখে এ কথা শুনিয়! আত্যকি জুদ্ধ 
হইয়। বলদেবকে ব্লীব কাপুরুষ ইত্যাদি বাক্যে অপমানিত করিলেন। দ্যুতক্রীড়ার জন্য 
বলদেব যুধিষ্ঠিরকে যেটুকু দোষ দিয়াছিলেন, সত্যকি তাহার প্রতিবাদ করিলেন, এবং 
আপনার অভিপ্রায় এই প্রকাশ করিলেন যে, যদি কৌরবের! পাঞ্চবদিগকে তাহাদের 
পৈতৃক রাজ্য সমস্ত প্রত্যর্পণ না করেম, তবে কৌরবদিগকে সমূলে নিশ্মুল করাই 
কর্তব্য । ৃ 

তার পর বৃদ্ধ দ্রপদের বক্তৃতী। দ্রুপদও সাত্যকির মতাবলম্বী। তিনি যুদ্ধার্থ 
উদ্যোগ করিতে, সৈন্য সংগ্রহ করিতে এবং মিত্ররাজগণের নিকট দত প্রেরণ করিতে 
পাণুডবগণকে পরামর্শ দিলেন। তবে তিনি এমনও বলিলেন যে, ছূর্য্যোধনের নিকটেও দত 
প্রেরণ করা হউক । 


২৬৬ কৃঙ্চচরিত্র 


পরিশেষে কৃষ্ণ পুনর্ববার বক্তৃত করিলেন। ক্রুপদ্দ প্রাচীন এবং সম্বন্ধে গুরুতর, এই 
জন্য কৃষ্ণ স্পৰ্টতঃ তাহার কথায় বিরোধ করিলেন না । কিন্তু এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন 
যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং সে যুদ্ধে নিলিপ্ত থাকিতে ইচ্ছ। করেন। তিনি বলিলেন, 
“কুরু ও পাগুবদিগের সহিত আমাদিগের তুল্য সম্বন্ধ, তাঁহারা কখন মর্ধ্যাদালঙ্ৰনপূর্ববক 
আমাদিগের সহিত অশিষ্ট' ব্যবহার করেন নাঁই। আমরা বিবাহে নিমস্ত্রিত হইয়। এস্থানে 
আগমন করিয়াছি, এবং আপনিও সেই নিমিত্ত আসিয়াছেন। এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন 
হইয়াছে, আমরা পরমাহলাদে নিজ নিজ গৃহে প্রত্িগমন করিব ।” . গুরুজনকে ইহার পর 
আর কি তঙ্সনা করা যাইতে পারে? কৃষ্ণ আরও বলিলেন যে, “যদি ছুর্য্যোধন সন্ধি না 
করে, তাহা হুইলে অগ্রে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট দু প্রেরণ করিয়। পশ্চাৎ্ড আমাদিগকে 
আহ্বান করিবেন,” অর্থাৎ “এ যুদ্ধে আসিতে আমাদিগের বড় ইচ্ছা নাই ।” এই কথ! 
বলিয়। কৃষ্ণ দ্বারক। চলিয়। গেলেন। 

আমর] দেখিলাম যে, কৃষ্ণ যুদ্ধে নিতান্ত বিপক্ষ, এমন কি, তজ্জন্য অদ্ধরাজ্য পরিত্যাগেও 
পাগুবদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আরও দেখিলাম যে, তিনি কৌরব পাণগুবদ্িগের মধ্যে 
পক্ষপাতশৃন্ত, উভয়ের সহিত তাহার তুল্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। পরে যাহ। ঘটিল, তাহাতে 
এই ছুই কথাঁরই আরও বলব প্রমাণ পাওয়। যাইতেছে । 

এদিকে উভয় পক্ষের যুদ্ধের উদ্চোগ হইতে লাগিল, সেনা সংগৃহীত হইতে লাগিল, 
এবং রাঁজগণের নিকট দূত গমন করিতে লাগিল । কৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ করিবার জন্য অজ্ভুন 
স্বয়ং দ্বারকাঁয় গেলেন। ছুধ্যোধনও তাই করিলেন। ছুই জনে এক দিনে এক সময়ে 
কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল, মহাভারত হইতে তাহ! উদ্ধৃত 
করিতেছি £-- 

“বান্মদেব তৎকালে শয়ান ও নিদ্রাভিভূত ছিলেন । প্রথমে রাঁজ। ছুর্ষ্যে(ধন তাহার শয়নগৃহে প্রবেশ 
করিয়। তাহার মস্তকসমীপন্তস্ত প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন । ইন্দ্রনন্দন পশ্চাৎ প্রবেশপুর্বক বিনীত 
ও কৃতাঞ্জলি হইয়! যাদবপতির পদতলসমীপে সমাসীন হইলেন। অনন্তর বুষ্ণিনন্দন জাগরিত হইয়া অগ্রে 
ধনঞজয় পরে দুর্ষেযাধনকে নয়নগোচর করিবামাত্র স্বাগত প্রশ্ন সহকারে সৎকারপুর্বক আগমন হেতু জিজ্ঞাস। 


করিলেন । 
ছু্যোধন সহান্ত বদনে কহিলেন, “হে যাদব! এই উপস্থিত" ধুদ্ধে আপনাকে সাহাযা দান করিতে 


হইবে । যদিও আপনার সহিত আমাদের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহ্ৃদ্ত; তথাপি আমি অগ্রে 
আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তির পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন; আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ট 
ও মাননীয় ) অতএব অগ্ক সেই সদাচার প্রতিপালন ককষন।, 

কচ কহিলেন, “হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছু মাত্র 
সংশম নাই $ কিন্ত আমি কুস্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি, এই নিমিত আমি আপনাদের 


পঞ্চম খণ্ড £ প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ মহাভারতের যুদ্ধের সেনোদ্যোগ ২০১ 


উভয়কেই সাহাধ্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ করিবে, অতএব অগ্রে 
কুস্তীকুমারের বরণ করাই উচিত। এই বলিয়া ভগব।ন্‌ যছুনন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন-_হে কৌসন্তেয় ! অগ্রে 
তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে এক অর্ধদ গোপ, এক পক্ষের সৈনিক 
পদ গ্রহণ করুক। আর অন্য পক্ষে আমি সমরপরাত্ুধ ও নিরশ্ম হইয়া! অবস্থান করি, ইচ্ছার মধ্যে যে পক্ষ 
তোমার হৃঘ্ধতর, তাহাই অবলম্বন কর। 

ধনগ্জয় অরাতিমর্দন জনার্দন সমরপরাজ্মুখ হইবেন, শ্রবণ করিয়াও তাহারে বরণ করিলেন । তখন 
রাজা দুর্য্যোধন অর্ধ,দ নারায়ণী সেন প্রাপ্ত হইয়া! কষ্ণকে সমরে পরাম্মুখ বিবেচনা! করতঃ প্রীতির পরাকাষ্ঠা 
প্রাপ্ত হইলেন ।” 

উদ্ভোগপর্বেবর এই অংশ সমাঁলোচন করিয়া আমরা এই কয়টি কথ। বুঝিতে পারি । 

প্রথম--যদিও কৃষ্ণের অভিপ্রায় যে, কাহারও আপনার ধন্মার্থিসংযুক্ত অধিকার 
পরিত্যাগ করা কর্তবা নহে, তথাপি বলের অপেক্ষা ক্ষমা তাহার বিবেচনাঁয় এত দূর উৎকৃষ্ট 
যে, বলপ্রয়োগ করার অপেক্ষা অদ্ধেক অধিকার পরিত্যাগ করাও ভাল। 

দ্বিতীয়__কৃষ্ণ সর্ববন্র সমদর্শী । সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তিনি পাণগুবদিগের পক্ষ, 
এবং কৌরবদিগের বিপক্ষ । উপরে দেখ। গেল যে, তিনি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে 
পক্ষপাঁতশুহ্য । 

তৃতীয়_-তিনি স্বয়ং অদ্ভিতীয় বীর হইয়াও যুদ্ধের প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগযুক্ত । 
প্রথমে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তার পর খন যুদ্ধ নিতান্তই উপস্থিত 
হইল, এবং অগত্য। তাহাকে এক পক্ষে বরণ হইতে হইল, তখন তিনি অন্ত্রত্যাগে প্রাতিজ্ঞাবন্ধ 
হইয়া বরণ হইলেন। এরূপ মাহীত্্য আর কোন ক্ষত্রিয়েরই দেখা যায় না, জিতেক্জ্িয় এবং 
সর্ববত্যাগী ভাক্মেরও নহে । 

আমরা দেখিব যে, যাহাঁতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য কৃষ্ণ ইহার পরেও অনেক চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যিনি সকল ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যুদ্ধের প্রধান শত্রু, 
এবং যিনি একাই সর্বত্র সমদর্শী, লোকে তীাহাকেই এই যুদ্ধের প্রধান পরামর্শ দাতা, 
অনুষ্ঠ।তা এবং পাঁঞ্ুবপক্ষের প্রধান কুচক্রী বলিয়া স্থির করিয়াছে । কাজেই এত সবিস্তারে 
কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনার প্রয়োজন হইয়াছে । 


তার পর, নিরস্্ কৃষ্ণকে লইয়া অজ্ভুন যুদ্ধের কোন্‌ কার্যে নিযুক্ত করিবেন, ইহ! 
চিন্ত। করিয়া, কৃষ্ণকে তাহার সারথ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথ্য 
অতি হেয় কাঁধ্য। যখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথ্য করিবার জন্যা অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, 
তখন তিনি বড় রাগ করিয়াছিলেন । কিন্তু আদর্শপুরুষ অহঙ্কারশৃন্ত । অতএব কৃষ্ণ অঙ্জুনের 
সাঁরথ্য তখনই স্বীকার করিলেন। তিনি সর্ববদোষশুন্য এবং সর্ববগুণান্থিত। 
স৬ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সঞ্জয়যাণ, 


উভয় পক্ষে যুদ্ধের উদ্ভোগ হইতে থাকুক। এদিকে ভ্রপদের পরামর্শানুসারে 
যুধিষ্িরাি ভ্রপদের পুরোহিতকে ধূতরাষ্্রের সভায় সন্ধিস্থাপনের মানসে প্রেরণ করিলেন, 
কিন্তু পুরোহিত মহাশয় কৃতকাধ্য হইতে পারিলেন ন1। কেন না, বিনা যুদ্ধে সুচ্যাগ্রবেধ্য 
ভূমিও প্রত্যর্পণ করা দুর্য্যোধনাদির অভিপ্রায় নহে। এদিকে যুদ্ধে ভীমাজ্জুন ও .কৃষ্ণকে 
ধৃতরাষ্টরের বড় ভয়; অতএব যাহাতে পাঁণবের। যুদ্ধ ন। করে, এমন পরামর্শ দিবার জন্য 
ধতরাষ্্রী আপনার অমাঁত্য জঞ্য়কে পাঞ্খধদিগের নিকট. প্রেরণ করিলেন। “তোমাদের 
রাঁজ্যও আমরা অধন্্ম করিয়া কাঁড়িয়া লইব, কিন্তু তোমরা তজ্জন্য যুদ্ধও করিও না, সে 
কাজটা ভাল নহে,» এরূপ অসঙ্গত কথ| বিশেষ নিল্জ ব্যক্তি নহিলে মুখ ফুটিয়া বলিতে 
পারে না। কিন্তু দূতের লঙ্ভা নাই। অতএব জঞ্জয় পাণুবসভায় আসিয়৷ দীর্ঘ বক্তৃতা 
করিলেন। বক্তৃতার শ্ুলমণ্্ এই যে, “যুদ্ধ বড় গুরুতর অধর, তোমরা পেই অধন্মে প্রবৃত্ত 
হইয়াই, অতএব তোমরা বড় অধান্মিক !”» যুধিষ্ঠির, তদুত্তরে অনেক কথ! বলিলেন, 
তম্মধ্যে.আমাঁদের যেটুকু প্রয়োজনীয়, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি । 

“হে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে দেবগণেরও প্রার্থনীয় যে সমস্ত ধন সম্পত্তি আছে, তৎপমুদ্রয় এবং 
প্রাজাপত্য স্বর্গ এবং ব্রক্মলোক এই সকলও অধর্মতঃ লাভ করিতে আমার বাসন! নাই। যাহা হউক, 
মহাত্মা কৃষ্ণ ধর্ম প্রদীতা, নীতিসম্পন্ন ও ব্রাঙ্মণগণের উপাসক। উদ্ম কৌরব ও পাগ্ডব উভয় কুলেরই 
হিতৈষী এবং বনুমংখ্যক মহাবলপরাক্রান্ত ভূপতিগণকে শাসন করিয়া থাকেন। এক্ষণে উনিই বলুন যে, 
যদি আমি সন্ধিপথ পরিত্যাগ করি, তাহ! হইলে নিন্দনীয় হই, আর যদি যুদ্ধে নিবৃত্ত হই, তাহ! হইলে 
মার টা পরিত্যাগ কর! | হয়, এ স্কুলে কি কর্তব্য। মহারিভার শিনির রর চি, অন্ধক, র্‌ফি 
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্ বিপক্ষেরাও যে এক্ষণে কৃষ্ণের স্ব্রাধান্ত স্বীকার করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ | উদ্ধে াগপর্কের 
পাওয়া যাঁয়। খধৃতরাষ্্র পাগুধদিগের অন্তান্ত সহায়ের নামোল্পেখ করিয়! পরিশেষে বলিয়াছিলেন, 
“বৃঝ্সিংহ কৃষ্ণ ধাহাদিগের সহায়, তাহাদিগের প্রতাপ সহ্থ করা কাহার সাধ্য?” (২৯ অধ্যায়) পুনশ্চ 
বলিতেছেন, “সেই কপ্চ এক্ষণে পাগুবদিগকে রক্ষা করিতেছেন। কোন্‌ শত্রু বিজয়াভিলাষী হইয়া 
দ্বৈরথযুদ্ধে তাহার সম্মুখীন হইবে? ছে সপ্যয়! কৃষ্ণ পাও্ডবার্থ ষেরপ“পরাক্রম প্রকাশ করেন, তাহা আমি 
শ্রবণ করিয়াছি। তাহার কার্ধয অনুক্ষণ স্মরণ করত আমি শাস্তিলাভে বঞ্চিত হইয়।ছি; কৃষ্ণ ধাহাদিগের 
অগ্রণী, কোন্‌ ব্যক্তি তীাহাদিগের প্রতাপ সহা করিতে সমর্থ হইবে? কুষ্চ- অজ্জুনের সারথ্য স্বীকার 
করিয়াছেন শুনিয়। ভয়ে "আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে 1৮ আর এক স্থানে হতরা্ বলিতেছেন কিস 
“কেশব অধৃষ্য, লোকন্রয়ের অধিপতি, এবং মহাত্মা! । যিনি সর্বলোকে একমাত্র বরেণা, কোদ্‌ মনুষ্য 
তাহার সম্মুখে অবস্থান করিবে ?* এইপ অনেক কথা আছে। 
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ভোজ, কুকুর ও স্থ্জয়বংশীয়গণ বান্থদেবের বৃদ্িপ্রভাবেই শক্ত দমনপুর্বক সুহদ্গণকে আনন্দিত 
করিতেছেন। ইন্দ্রকল্প উগ্রসেন প্রস্ভৃতি বীর সকল এবং মহাবপপণাক্রান্ত মনন্বী সত্যপরায়ণ যাঁদবগণ 
কৃষ্ণ কর্তৃক সততই উপদিষ্ট হইয়া থাকেন। কৃষ্ণ ত্রাতা ও কর্তা বলিয়াই কাশীশ্বর বক্র উত্তম শী প্র 
হইয়াছেন; গ্রীন্মীবসাঁনে জলদজাঁল যেমন প্রজাদিগকে বারিদ।ন করে, তদ্রুপ বাহুদেব কাশীম্বরকে সমুর্দায় 
অভিলধিত দ্রব্য প্রদ(ন করিধা থাকেন। কর্মনিশ্চয়ডু কেশব ঈরৃশ গুণসম্পন্ন, ইনি আমদের নিতান্ত 
প্রিয় ও সাধুতম, আমি কদ্াঁচ ইহার কথার অন্যথাচরণ করিপ না |” 

বাসুদেব কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমি নিবস্তর পাঁওবগণের অবিনাশ, সমুদ্ধি ও হিত এবং সপুক্র 
রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাসনা করিষা থাকি । কৌধব ও পাগুবগণের পরম্পর সন্ধি সংস্থাপন হয়, ইহা 
আমার অভিপ্রেত, আমি উহাদিগকে ইহ] ব্যতীত আর কোন পরামশ প্রদান করি না। অন্যান্ত পাগুবগণের 
সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখেও অনেক বার সন্ধি সংস্থাপনের কথা শুনিয়্াছি ; কিন্তু মহারাক্ম ধৃতরাষ্ ও 
তাহার পুন্ত্রগণ সাতিশয় অর্থলে।ভী, পাগুবগণের সহিত তাহার সন্ধি সংস্থাপন হওয়! নিতান্ত ছুষ্ষর, সথতরাং 
বিবাদ যে ক্রমশঃ পরিবদ্ধিত হইবে, তাহার আশ্ধ্য কি ? হে সঞ্জয়! ধর্দরাঁজ যুধিষ্ঠির ও আমি কদাচ ধর্ম 
হইতে বিচলিত হই নাই, ইহ। জানিখ! শুনিয়াও তুমি কি নিমিত্ত ম্বকর্মসাধনোগ্ভত উৎসাহসম্পন্ন স্বজন- 
পরিপালক রাজা যুধিষ্ঠিরকে অধান্মিক বলিয়া নির্দেশ করিলে?” 

এই পর্য্যন্ত বলিয়। শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন । এই কথাট। কৃষ্ণচরিত্রে 
বড় গ্রয়োজনীয়। আমর! বলিয়াছি, ভীহার জীবনের কাজ ছৃইটি-_ধন্ধররাজ্য-সংস্থাপন 
এবং ধর্ম প্রচার । মহাভারতে তাহার কৃত ধন্মরাঁজ্য সংস্থাপন সবিস্যারে বণিত হইয়াছে। 
কিন্তু তাহার প্রচারিত ধন্দ্ের কথা প্রধানতঃ ভীক্ষপর্ববের অন্তর্গত গীতা-পর্বাধ্যায়েই আছে। 
এমন বিচার উঠিতে পারে যে, গীতায় যে ধন্ম কথিত হইয়াছে, তাহ গীতাকার কৃষ্ণের 
মুখে বসাইয়াছেন বটে, কিন্ত সে ধশ্ম থে কৃষ্*-প্রারিত কি গীতাকার-প্রণীত, তাহার স্থিরত। 
কি$+ সৌভাগ্যক্রমে আমরা গীতা-পর্ববাধ্যায় ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অংশেও কৃ্ণদত্ত 
ধর্োপদেশ দেখিতে পাই। যদি আমর] দেখি যে, গীতায় যে অভিনব ধন্ম ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে আর মহাভারতের অন্যান্য অংশে কৃষ্ণ যে ধন ব্যাখ্যাত করিতেছেন, ইহার মধ্যে 
একতা আছে, তাহা! হইলে আমরা বলিতে পারি যে, এই ধন্ম কুষ্প্রণীত এবং কৃষ্ণপ্রচারিতই 
বটে। মহাভারতের এতিহাসিকত। ধদি স্বীকার করি, আর যদি দেখি যে, মহাভারতকার 
যে ধর্্মব্যাখ্য! স্থানে স্থানে কৃষ্ণে আরোপ করিয়াছেন, তাহ সর্বত্র এক প্রকৃতির ধর্ম, 
যদি পুনশ্চ দেখি যে, সেই ধর্ম প্রচলিত ধর্ম হইতে ভিন্নপ্রকৃতির ধন্ম ; তবে বলিব, এই 
ধর্ম কৃষ্ণেরই প্রচারিত। আবার যদি দেখি যে, গীতায় যে ধণ্ম সবিস্তারে এবং পূর্ণতার 
সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সহিত এ কষ্ণগ্রচারিত ধন্মের সঙ্গে এক্য আছে, উন 
তাঁহারই আংশিক ব্যাখ্য। মাত্র, তবে বলিব যে, গীতোক্ত ধর্ম যথার্থই কৃষ্ণপ্রণীত বটে । 

এখন দেখ! যাউক, কুষ্ণ এখানে সঞ্তয়কে কি বলিতেছেন । 
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পণ্ুচি ও কুটুঘপরিপালক হুইয়া বেদাধ্যয়ন করতঃ জীবনযাপন করিবে, এইবপ শাস্ত্নির্দিষ্ট বিধি 
বিস্তমান থাকিলেও ব্রা্গণগণের নান! প্রকার বুদ্ধি জন্বিয়। থাকে । কেহ কর্মবশত: কেহ বা কশ্ম পরিত্যাগ 
করিয়া! একমাত্র বেদজ্ঞান থারা মোক্ষ লাভ হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্ত যেমন ভোজন না 
করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রপ কর্ানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাঙ্গণগণের কদাচ মোক্ষলাভ 
হয়না। যে সমস্ত বিগ্য। ঘ্বার। কর্ম সংসাধন হুইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী ; যাহাতে কোন কর্ম্মানু্টানের 
বিধি নাই, সে বিগ্ঠ। নিতান্ত নিক্ষল। অভ্তএব ঘেমন পিপাসার্ত ব্যক্তির জগ পান করিবামাত্র পিপাঁস। 
শান্তি হয়, তদ্ধপ ইহুকালে ষে সকল কর্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে, তাহ।রই অনুষ্ঠান কর! কর্তৃব্য। 
হে সঞ্জয়! কর্মবশতঃই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে; হৃতরাং কর্মই সর্ধপ্রধান। ষে ব্যক্তি বন্ধ 
অপেক্ষ। অন্য কোন বিষয়কে উত্রুষ্ট বিবেচনা করিয়। থাকে, তাহার সমস্ত কর্দই নিক্ষল হয়। 

"দেখ, দেবগণ কর্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন ; সমীরণ কর্্মবলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন; 
দিবাকর কর্মাবলে আলম্তশৃন্ত হইয়া অহোরান্ত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রা কর্ম্মবলে নক্ষত্রনগুলী-পরি বৃত 
হইয়া মাসার্দ উদ্দিত হইতেছেন, হুতাখন কর্ম্মবলে গ্রজাগণের কর্ম সংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান 
করিতেছেন; পৃথিবী কর্মবলে নিতান্ত হূর্ভর ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন ; জোতস্বতী মকল 
কর্দবলে প্রাণিগণের তৃণ্চিসাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছেন; অমিতবলশালী দেবরাজ ইন 
দেবগণের মধ্যে প্রাধান্ত লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রন্মচর্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তিনি সেই কর্মাবলে 
দশ দিক্‌ ও নভোমগ্ডল প্রতিধবনিত করিয়া বারিবর্ষণ করিঘা থাকেন এবং অপ্রমন্তচিত্তে ভোৌগাভিলাষ 
বিসঞ্জন ও প্রিয়বস্ত সমুধায় পরিতাগ করিয়া শোষ্ঠত্বল।ভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধশ্ম প্রতিপ(লন- 
পূর্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্‌ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয়নিরোধপুর্ববক ত্রহ্মচর্ষ্যের 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; এই নিমিত্ত তিনি দেবগণেব আচার্ধ্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, 
কুবের, গন্ধ, যক্ষ, অগ্গর, বিশ্বাবন্থ ও নক্ষত্রগণ কর্মপ্রভাবে বিরাজজিত রহিয়াছেন ; মহধিগণ ব্রহ্গবিষ্ভা, 
্রহ্ষচর্য্য ও অন্যান ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্টত্বলীভ করিয়াছেন ।” 


কর্ম্মবাদ কৃষ্ণের পূর্বেবেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে প্রচলিত মতানুসারে বৈদিক ক্রিয়া- 
কাণ্ডই কশ্দ। মনুষ্যজীবনের সমস্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, যাহাকে পাশ্চাত্যের 1091 বলেন--সে 
অর্থে সে প্রচলিত ধণ্মে “কন্ম” শব্দ ব্যবহৃত হইত না। গীতাতেই আমর] দেখি, কণ্ম 
শব্দের পূর্ববপ্রচলিত অর্থ পরিবর্তিত হইয়া, যাহা কর্তব্য, যাহ। অনুষ্ঠেয়, যাহা [9%, 
সাধারণতঃ তাহাই কর্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । আর এইখানে হইতেছে । ভাষাগত 
বিশেষ প্রভেদ আছে-কিন্ত মণ্্ার্থ এক । এখানে যিনি বক্তা, গীতাতেও তিনিই প্রকৃত 
বক্তা, এ কথ। স্বীকার কর! যাইতে পারে। 


অনুষ্ঠেয় কর্মের যথাবিহিত নির্বাহের অর্থাত €(ডিউটির সম্পাদনের ) নামান্তর 
স্বধর্্মপালন। গীতার প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্মপালনে অর্জুনকে উপদিষী করিতেছেন। 
এখানেও কৃষ্ণ সেই স্বধর্্দপালনের উপদেশ দিতেছেন। যথা, 
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“হে সঞ্জয় | তুমি কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত প্রভৃতি সকল লোকের ধর্দদ সবিশেষ জ্ঞাত 
হইয়াও কৌরবগণের হিতসাধন মানসে পাগুবদিগের নিগ্রহ চেষ্টা করিতেছ? ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদজ্ঞ, 
অশ্বমেধ ও রাজস্য়ষজ্জের অনুষ্ঠানকর্ত। যুদ্ধবিগ্ঠায় পারদর্শা এবং হস্তযস্বরথচালনে স্থনিপুণ। এক্ষণে 
যদি পাগুবের। কৌরবগণের প্রাণহিংস। ন। করিয়া! ভীমসেনকে সান্তনা করতঃ রাঁজ্যলাভের অন্য কোন উপায় 
'অবধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ধর্্মরক্ষ! ও পুণ্যকর্ষ্দের অনুষ্ঠান হয়। অথবা ইহার! যদি ক্ষত্রিযধর্ণ্ম 
প্রতিপালনপূর্ব্বক স্বকর্্ম সংদাধন করিয্বা ছুরদৃষ্টবশতঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হন, তাহাও প্রশস্ত । বোধ হয়, 
তুমি সন্িসংস্থাপনই শ্রেয়ঃসাধন বিবেচনা করিতেছ ? কিজ্ঞ জিজ্ঞাস! করি, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে ধর্ারক্ষা হয়, 
কি যুদ্ধ না করিলে ধর্মরক্ষা হয়? ইহার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিবে, আমি তাহারই অনুষ্ঠান 
করিব 1” 

আর পর শ্রীকৃষ্ণ চতূর্ববর্ণের ধর্্রকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। গীতার অস্টাদশ অধ্যায়ে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্রের যেরূপ ধশ্ম কথিত হইয়াছে_-এখানেও ঠিক সেইরূপ । 
এইরূপ মহাভারতে অন্যন্রও ভূরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গীতোক্ত ধর্ম, এবং মহ্া- 
ভারতের অন্যত্র কথিত কৃষ্ঠোক্ত ধণ্ম এক । অতএব গীতোক্ত ধন্ম যে কৃষ্ণোক্ত ধণ্ম--সে 
ধর্ম যে কেবল কৃষ্ণের নামে পরিচিত, এমন নহে-যথার্থ ই কৃষ্ণপ্রণীত ধর্ণ্ম, ইহ! এক 
গ্রকার সিদ্ধ। কৃষ্ণ সঞ্জয়কে আরও অনেক কথা বলিলেন । তাহার ছুই একটা কথ 
উদ্ধৃত করিব। 


ইউরোগীয়দিগের বিবেচনায় পররাঁজ্যাপহরণ অপেক্ষা গৌরবের রুণ্ম কিছুই নাই। 
উহার নাম +0079058৮৮ 400015৮ 20778101206 006 ইত্যাদি ইত্যাদি । 
যেমন ইংরেজিতে, ইউরোপীয় অন্তান্য ভাষাতেও ঠিক সেইরূপ পররাজ্যাপহরণের গুণানুবাদ। 
গুধু এক “01০3০” শব্দের মোহে মুগ্ধ হইয়া প্রষিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেড়ীক তিন বার ইউরোপে 
সমরানল হ্বালিয়। লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের সর্ববনাশের কাঁরণ হইয়াছিলেন। ইদৃশ রুধিরপিপান্ত 
রাক্ষস ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সহজেই ইহ। বোধ হয় যে, এইরূপ 40০1০1:5” ও তক্করতাতে 
প্রভেদ আর কিছুই নাই--কেবল পররাজ্যাপহারক বড় চোর, অন্য চোর ছোট চোর।% 
কিন্তু এ কথাঁট! বল। বড় দায়, কেন না, দিথিজয়ের এমনই একট! মোহ আছে যে, আর্ধ্য 
ক্ষত্রিয়েরাও মুগ্ধ হইয়া অনেক সময়ে ধর্্মাধন্ম ভুলিয়া যাইতেন। ইউরোপে কেবল 
. [9198769 মহাবীর আলেকজগুরকে বলিয়াছিলেন, “তুমি এক জন বড় দস্থ্য মাত্র।” 
ভারতবর্ষেও শ্রীকৃষ্ণ পররাজ্যলোলুপ রাঁজাদিগকে তাই বলিতেছেন, তাহার মতে ছোট 
চৌর লুকাইয়া চুরি করে, বড় চোর প্রকাশ্যে চুরি করে। তিনি বলিতেছেন, 


স্পা সপস্পিট পিপিপি পাপী পপি শশী শত পপি 
কি পট পিপি জা পপি কী পপাপাশপশী ২ আস পপি পপি শিপ শা পাপী পতি কা পস। 


* তবে যেখানে কেবল পরোপকারার্থ পরের, রাজ্য হস্তগত করা যায়, সেখানে নাকি ছিন্ন কথ! 
হইতে পারে। (রূপ কার্ষ্যের বিচারে আমি সক্ষম নহি-_কেন না, বাজনীতিজ্জ নহি। 


২০৬ কৃষ্ণচরিত্র 

“তন্বর ঘৃশ্ট বা অদৃষ্ঠ হইয়] হঠাৎ ষে সর্বস্ব অপহরণ করে, উঠ্য়ই দিন্দনীঘ | * সুতরাং ছুর্ে|াধনের : 
কার্ধযও 'একপ্রক|ব তক্কবকার্ধয বশিধা প্রতিপন্ন করা ষ্বাইতে পারে ।” 

এই তক্ষরদিগের হাঁত হইতে নিজপ্ব রক্ষা করাঁকে কুঞ্জ পরম ধন্ম বিবেচন। করেন। 
আধুনিক নীতিজ্ঞদিগেরও সেই মৃত। .ডোট চোরের হাত হইতে নিজন্ব রক্ষাব ইংরেজি নাম 
]0৪0০৪ 3 বড় চোরের হাত হইতে নিজন্দ রক্ষার নাম [29010119171 উভয়েরই দেশীয় 
নাম স্বধশ্মপালন। কৃ বলিতেছেন, 

“এই বিষয়ের জন্য প্রাণ পর্যযত্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, ত।হাও গ্লাঘনীয়। তথাপি পৈতৃক রাঙ্জেকব 
পুনকদ্ধারণে বিমুখ হয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে ।% 

কুষণ সঞ্জয়ের ধণ্মের ভণ্ডামি শুনিয়া সঞ্জয়কে কিছু সঙ্গত তিরস্কারও করিলেন । 
বলিলেন, “তুমি এক্ষণে রাজ! যুর্ধিষ্িরকে ধশ্মোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাধী হইয়াছ, 
কিন্তু ত্কালে (যখন দ্রঃশাসন সভামধ্যে ড্রৌপদীৰ উপব অঙ্াব্য অত্যাচার করে) 
সভামধ্যে ছুঃশাসনকে ধশ্মোপদেশ প্রদান কর নাই।” কৃষ্ণ সচরাচর প্রিয়বাপা, কিন্তু যথার্থ 
দোঁষকীর্তরনকালে বড় স্পষ্টবক্তা । সত্যই সর্বকালে তাহার নিকট প্রিয়। 

সীয়কে তিবস্কার করিয়।, কৃষ্ণ প্রকাশ করিলেন যে, উভয় পক্ষের হিত সাধনার্থ 
স্বয়ং হস্তিন। নগরে গমন করিবেন। বলিলেন, “যাহাতে পাঁণ্ডবগণের অর্থহানি ন। হয়, এবং 
কৌরবেরাও সন্ধি সংস্থাপনে সম্মত হন, এক্ষণে তদ্দিষয়ে বিশেষ যত্ব করিতে হইবে। তাহা 
হইলে, স্থমহত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, এবং কৌরবগণও মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে 
পারেন'।” 

লোকের হিতার্থ, অসংখ্য মনুষ্যের প্রাণরক্ষার্থ, কৌরবেরও রঙ্গার্থ, কুষ্ণ এই ছৃষ্ষর 
কর্মে স্বয়ং উপযাচক হইয়া প্রবৃত্ত হইলেন । মনুষ্যশক্তিতে দুক্ষর কর্ম, কেন না, এক্ষণে 
পাুবের। তাঁহাকে বরণ করিয়াছে; এজন্য কৌরবেরা তাহার সঙ্গে শক্রব ব্যবহার করিবার 
অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু লোকহিতার্থ তিনি নিরস্ত্র হইয়া শক্রপুরীমধ্যে প্রবেশ 
করাই শ্রেয় বিবেচন। কবিলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ - 
যানসঙ্দি 


এইখানে জঅগ্রয়যান পর্ববাধ্যায় সমাপ্ত । সঞ্জয়যান-পর্ববাধ্যায়ে শেষ ভাগে দেখা 
যায় যে, কৃষ্ণ হস্তিন। যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং বাস্তবিক তাহার পরেই তিনি হস্তিনায় 
গমন করিলেন বটে। কিন্তু সঞ্চায়ষান-পর্ববাধ্যায় ও ভগবদয়ান-পর্বাধ্যায়ের মধ্যে আর 
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তিনটি "ববাধ্যায় আছে; “গ্রজাগর,” “জনতস্থজীত”, এবং “ষানসন্ধি।” প্রথম ভুইটি 
প্রক্ষিণ্ড, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উহাতে মহাভারতের কথাও কিছুই নাই-_-অতি 
উত্কৃষ্ট ধন্ম ও নীতিকথখা আছে । কৃষ্ণের কোন কথাই নাই, স্থতরাং এ ছুই পর্ববাধ্যায়ে 
আমাদের কোন প্রয়োজন ও নাই | 

যানসঙ্গি-পর্ববা ধ্যায়ে সপ্ভীয় হস্তিনায় ফিরিয়।! আসিয়া ধুতরাপ্রকে যাঁহ। যাহা বলিলেন, 
এবং তঙচ্ছবণে ধৃঙরাষ্ট্র, ছূর্ষে।ধন এবং অন্যান্য কৌরবগণে যে বাদানুবাদ হইল, তাহাই 
কথিত আছে। বন্তৃত। সকল অতি দীর্ঘ, পুনরুক্তির অত্যন্ত বাহুল্যবিশিষ্ট এবং অনেক 
সময়ে নিশ্রয়োজনীয়। কৃষ্ণের প্রসঙ্গ, ইহার দুই স্থানে আছে। 

প্রথম, অফ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে। ধৃতরাস্ত্রী অতিবিস্তারে অজ্ভুনবাক্য সঞ্জয় মুখে 
শুনিয়া, আবার হঠা সঞ্জয়কে জিজ্ভাসা করিতেছেন, “বাস্থদেব ও ধনঞ্জয় যাহা! কহিয়াছেন, 
তাহ। শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াচি, অতএব তাহ।ই কীর্তন কর।” 

তদুশুরে, সঞ্জয়, সভাতলে যে সকল কথাবার্্ী। হইয়াছিল, তাহার কিছুই না বলিয়।, 
এক আধষাটে গল্প আরম্ভ করিলেন। বলিলেন যে, তিনি পাটিপি পটিপি,_-অর্থাৎ 
চোবের মত, পাণ্চবদিগে অন্তঃপুরমধ্যে অভিমন্ুযু প্রভৃতিরও অগমা স্থানে গমন করিয়। 
কৃষ্ণাজ্ুনের সাক্ষ।ৎকার পাভ করেন। দেখেন, কষ্ণাজ্জুন মদ খাইয়। উন্মত্ত । অঙ্জুন, 
দ্রৌপদী ও সত্যভামার পায়ের উপর পা দিয়! বসিয়া আছেন। কথাবান্তা নৃতন কিছুই 
হইল নাঁ। কৃষ্ণ কেবল কিছু দশ্তের কথা বলিলেন,-বলিলেন, “আমি যখন সহায়, তখন 
অজ্ভুন সকলকে মাবিয়া ফেলিবে |” 

তার পর অন্ভ্রন কি বলিলেন, সে কথা এখানে আব কিছু নাই, অথচ ধূতরাস্র তাহ। 
শুনিতে চাহিয়াছিলেন। অফ্টপর্চাশস্তম অধ্যায়ের শেষে আছে, “অনশ্থব মহাবীর কিরীটা 
তাহার ( কুষ্ণেব) বাক্য সকল শুনিয়। লোমহর্ষণ বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ।” 
এই কথায় পাঠকের এমন মনে হইবে যে, বুঝি উনযষ্টিতম অধায়ে অজ্জুন যাহা বলিলেন, 
তাহাই কথিত হইতেছে। সে দিক্‌ দিয়। উনষণ্তিতম অধ্যায় যায় নীই। উনষগ্রিতম 
অধ্যায়ে ধৃতরাছ দ্রধ্যোধনকে কিছু অনুযোগ করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বলিলেন। 
ষঠিতম অধ্যায়ে ছূর্য্যোধন প্রত্যযন্তরে বাঁপকে কিন্তু কড়া কড়া শুনাইয়া দিল। একযগ্তিতম 
অধ্যায়ে কর্ণ আসিয়া মাঝে পড়িয। বক্তৃতা করিলেন। ভীশ্গ তাহাকে উত্তম মধ্যম 
রকম শুনাইলেন। কর্ণে ভীগ্মে বাধিয়। গেল। ছ্বিষষ্টিতমে ছুর্যযোধনে ভীম্মে বাধিয়! 
গেল। রিষ্টিতমে ভীমের বক্তৃতা । চতুঃষষটিতমে বাপ বেটায় আবার বাধিল। পরে, 
এত কালের পর আবার হঠাৎ ধৃওরাষ্্র জিজ্ঞাস। করিলেন যে, অর্জন কি বলিলেন? তখন 
সঞ্জয় সেই অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের ছিন্ন সুত্র যোড়। দিয়। অজ্জুনবাঁক্য বলিতে লাগিলেন। 


২০৮ কৃষ্ণচরিত্র 


বোধ করি, কোন পাঠকেরই এখন সংশয় নাই যে, ৫৯/৬০।৬১।৬২।৬৩৬৪ অধ্যায়শুলি 
প্রক্ষিগ্ত। এই কয় অধ্যায়ে মহাভারতের ক্রিয়া এক পদও অগ্রসর হইতেছে না। এই 
অধ্যায়গুলি ঝড় স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম । 

যে সকল কারণে এই ছয় অধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে, অফ্টপঞ্চাশত্বম 
অধ্যায়কেও সেই কারণে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে--পরবর্তী এই অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্ডের 
উপর প্রক্ষিপ্ত । অফ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্বন্ধে আবও বলা যাইতে পারে যে, ইহ। ষে 
কেবল অগ্রাসঙ্গিক এবং অসংলগ্ন এমন নহে, পর্বেবা্ত কৃষ্ণবাক্যের সম্পূর্ণ বিরোধী । এই 
সকল বৃত্তান্তের কিছু মাত্র প্রসঙ্গ অন্ুক্রমণিকাধ্যায়ে বা পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে নাই। বোধ 
হয়, কোন রসিক লেখক, অস্থরনিপাতন শৌরি এবং স্ুুরনিপাতিনী সুরা, উভয়েরই ভক্ত ; 
একত্র উভয় উপাস্যকে দেখিবার জন্য অস্ট্রপঞ্চাশত্তম অধ্যায়টি প্রক্ষিণ্ত করিয়াছেন। 

যানসন্ি-পর্ববাধ্যায়ে এই গেল কৃষ্ণসম্থন্ধীয় প্রথম প্রসঙ্গ । দ্বিতীয় প্রসঙ্গ, 
সপ্তষষ্টিতম হইতে সপ্ততিতম পর্য্যন্ত চারি অধ্যায়ে । এখানে জপ্তীয় ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসা মতে 
কৃষ্ণের মহিম! কীর্তন করিতেছেন। সঞ্জয় এখানে পূর্বের ধীহাকে মদ্যপানে উন্মন্ত বলিয়। 
বর্ণনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে ভাহাকেই জগদীশ্বরর বলিয়। বর্ণনা করিতেছেন। বোধ হয় 
ইহাও প্রক্ষিপ্ত । প্রক্ষিপ্ত হউক না হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। যদি 
অন্য কারণে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে আমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে জঞ্জয়বাক্যে আমাদের প্রয়োজন 
কি? আর যদি সে বিশ্বাস না থাকে, ত্ববে সঞ্চয়বাক্যে এমন কিছু নাই যে, তাহার বলে 
আমাদিগের সে বিশ্বাস হইতে পারে । অতএব সঙ্গয়বাক্যের সমালোচন। আমাদের 
শিশুায়োজনীয়। কৃষ্ণের মানুষ-চরিত্রের কোন কথাই তাহাতে আমরা পাই না। তাহাই 
আমাদের সমালোচ্য। 

এইখানে যানসন্ধি-পর্ববাঁধ্যায় সমাপ্ত হইল । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
শ্রীকষ্চের হস্তিনা-যাজার প্রস্ত/ধ 
কৃষ্ণ, পুর্ববকৃত অঙ্গীকারানুসারে সন্ধি স্থাপনার্থ কৌরবদিগের রা যাইতে 
প্রস্তুত হইলেন। গমনকাঁলে পাগুবের। ও দ্রৌপদী, সকলেই তীহাকে কিছু কিছু বলিলেন। 
শ্ীকৃষ্ণও তাহাদ্দিগের কথার উত্তর দিলেন। এই সকল কথোপকথন অবশ্য এঁতিহাসিক 
ধলিয়া গ্রহণ কর! যাঁয় না। তবে কবি ও ইতিহাসবেত্বাী যে সকল কথা কৃষ্ণের মুখে 


পঞ্চম খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ শ্রীকৃষ্ণের হস্তিন। যাত্রার প্রস্তাব ২০৯ 


বসাইয়াছেন, তাহার দ্বারা বুঝা যায় যে, কৃষ্ণের কিরূপ পরিচয় তিনি অবগত ছিলেন । 
এ সকল বক্তৃতা হইতে আমর। কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব। 

যুধিষিরের কথার উত্তরে কুষ্ণ এক স্থানে বলিতেছেন, “হে মহারাজ, ব্রঙ্মচর্যা!দি 
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধেয় নহে । সমুদীয় আশ্রমীর। ক্ষত্রিয়ের ভেক্ষাচরণ নিষেধ করিয়া 
থাকেন। বিধাতা সংগ্রামে কঈ্ষয়লাভ বা প্রাণপরিত্যাগ ক্ষতিয়ের নিত্যধন্ম বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন; অতএব দীনতা ক্ষত্রিয়েব পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়! হে অরাতিনিপাতিন 
যুধিষ্ঠির! আপনি দীনত| 'অবলম্বন করিলে, কখনই স্বীয় অংশ লাঁভ করিতে পারিবেন 
না। অতএব বিক্রম প্রকাশ কবিয়া শক্রগণকে বিনাশ ককন |” 

গীতাতেও অঙ্ছুনকে কৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিয়ছেন দেখ| যায়। ইহা হইতে যে 
সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়| যায়, তাহা পুর্বেব বুঝ।ন গিয়াছে । পুনশ্চ ভীমের কথার উত্তরে 
বলিতেছেন, “মনুষ্য পুকষকার পরিত্যাগপূর্বক কেবল দৈব ব। দৈব পরিত্যাগপুর্বক কেবল 
পুকষকাঁর অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে ন।। যে বাক্তি এইরূপ কৃতনিশ্চয় 
হইয়1 কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে কন্মমম সিদ্ধ না হইলে ব্যথিত ব| কণ্পন সিদ্ধ হইলে সপ্পুষ্ট হয় না।” 

গীততেও এইরূপ উক্তি আছে 1% অজ্জুনের কথার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন, 

“উর্কব ক্ষেত্রে যানিঘমে হলচালন বীজবপনাদি করিলেও বর্ষা ব্যতীত কখনই ফলোতপত্তি হয় না। 
পুক্ষ যদি পুক্ষকাধ সহকারে তাহাতে জল সেচন কবে, তথাপি দৈবপ্রভাবে উহা শু হইতে পারে। 
অতএব প্রাচীন মহাম্মগণ দৈব ও পুক্ষকার উ৬ষ একর মিপিত না হইলে কার্যযসিদ্ধি হয় না বলিয়া স্থির 
করিযাঁছেন। আমি যথ!সাধ) পুকষকাঁব প্রকাশ করিতে পাবি, কিন্ত দৈব কর্মের অনুষ্ঠানে আমার 
কিছুমাত্র ক্ষমতা! নাই ।” 

এ কাব উল্লেখ আমবা৷ পুবেব করিয়াছি । কৃষ্ণ এখানে দেবন্ধ একেবারে অস্বীকার 
কবিলেন। কেন না, তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কম্ম সাধনে প্রবৃণ্ত। এশী শক্তির দ্বার 
কর্্মসাধন ঈশ্ববের অভিপ্রেত হইলে, অবতারের কোন প্রয়োজন থাকে ন।। 

অগ্তান্ত বক্তার কথা সমাপ্ত হইলে, দৌপদী কৃষ্ণকে কিছু বলিলেন। তীহার 
বক্তৃতায় এমন একট! কথা আছে যে, স্পীলোকের মুখে তাহ। অতি বিস্ময়কর । তিনি 
বলিতেছেন-- 

অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বদ না করিলেও তেই 
পাপ হইয়! থাকে 

এই উক্তি ক্্রীলোকের মুখে বিস্ময়কর হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, বু বত্সর 

পুর্বেব বঙ্গদর্শনে আমি দ্রৌপদীচরিত্রের যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে এই বাক্যের 


র্‌ কব উপ পিপিপি? | পাপ ০ ০ পপ 
শেপ পিপি এপি, পপ শন সি পপাশিিশিপপিস্সিশিকলট প্পাপপিপী | পীপাী পেপসি | শপ ক পপ পি সস পপ এপ চা জি ক পক কটি ০০৯ পাকি প০০০৯-০৮ 
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অত্যন্ত স্থসঙ্গতি আছে । আর স্ত্রীলোকের মুখে ভাল শুনাক্‌ ন। শুনাক্‌, ইহা যে প্রকৃত 
ধন, এবং কৃষ্ণেরও যে এই মত, ইহাও আমি জরাসন্ধবধের সমালোচনাকালে ও অন্য সময়ে 
বুঝাইয়াছি। 

দ্রৌপদীর এই বক্তৃতার উপসংহারকালে এক অপুর্ব কবিত্ব-কৌশল আছে। তাহ 
উদ্ধৃত কর! যাইতেছে । 

“অনিতাপালী দ্রপদনন্দিনী এই কথা শুনিয়! কুটিলাগ্র, পরম রমণীয়, সর্ধ্গন্ধাধিবাসিত, সর্ববলক্ষণ- 
সম্পন্ন, মহা ভূজগসদৃশ কেশকলাপ ধারণ করিয়া অশ্রপূর্ণলোচনে দীননয়নে পুনরায় কুষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, 
হে জনার্দন ! ছুরাত্ম! দুঃশাসন আমার এই কেশ আকর্ষণ করিয়াছিল । শব্রগণ সন্ধিস্থাপনের মত প্রকাশ 
করিলে তুমি এই কেশকলাপ ম্মরণ করিবে । ভীমার্ভুন দ'নের স্তায় সন্ধি স্থাপনে কতসংকল্প হইয়াছেন ; 
তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, আমার বুদ্ধ পিত! মহারথ পুক্রগণ সমভিব্যাহারে শক্রগণের সহিত 

গ্রাম করিবেন, আমার মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চ পুত্র অভিমন্থ্যরে পুরস্কৃত করিয়া কৌববগণকে সংহার 

করিবে। ছুনাঁত্মা হুঃশাসমের শ্যামল বাছ ছিন্ন, ধরাতে নিপতিত ও পাংশ্তলুষ্ঠিত না দেখিলে আমার 
শাক্তিলাডের সম্ভাবনা কোথায়? আমি হৃদয়ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধ স্থাপন পুর্ধক জয়োদশ 
বৎসর প্রতীক্ষা করিয়াছি । এক্ষণে সেই অয়োদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি তাহা উপশমিত 
হইবার কিছুমাত্র উপাম দেখিতেছি না; আজি আবার ধন্মপথাবলম্বী বুকোদরের বাক্যশন্যে আমাব হৃদষ 
বিদদীর্ণ হইতেছে । 

“নিবিড়নিতশ্ষিনী আয়তলোচন। কৃষ্ণা এই কথা কহিয়! বাষ্পগদগদস্বরে কম্পিতকলেববে এদান 
করিতে লাগিলেন, দ্রবীভূত হুতাশনের স্তায় অতুযুষ্ণ নেত্রজলে তাহার স্তনযুগল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। 
তখন মহাবাছু বাসুদেব তাহারে সাস্বন! করতঃ কহছিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণে! তুমি অতি অল্প দিন মধ্েই 
কৌরব মহিলাগণকে রোদন করিতে দেখিবে। তুমি যেমন রোদন করিতেছ, কুক্কুলকামিনী রাও তাহাদের 
জ্ঞ। ত বান্ধবগণ নিহত হইলে এইরূপ রোদন করিবে । আমি যুধিষ্ঠিরের নিয়োগান্ুলারে ভীমাজ্জুন নকুল 
সহদ্দেব সমভিব্যাহ্ারে কৌরবগণের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইব। ধৃতরাষ্্রতনয়গণ কালপ্রেবিতের স্তায় আমার 
বাক্যে অনাদর প্রকাশ করিপে অচিরাৎ নিহত ও শৃগাল কুকুগের ভক্ষ্য হইয়া ধরাতলে শয়ন করিবে । যদি 
হিমবান্‌ প্রচলিত, মেদিনী উৎক্ষিপ্ত ৪ আকাশমগ্ডল নক্ষত্রসমূহের সহিত নিপতিত হয়, তথাপি আমার 
বাক্য মিথ্যা হইবে না। হে কৃষ্ণে| বাম্প সংবরণ কর, আমি তোমারে যথার্থ কহিতেছি) তুমি অচিরকাল 
মধ্যেই শ্বীয় পতিধণকে শঙ্ সংহার করিয়া রাজ্যলাভ করিতে দেখিবে 1” 

এই উত্তি শোৌণিতপিপান্থুর হিংসাপ্রবৃত্তিজনিত বা জ্তুদ্ধের ক্রোধাভিব্যক্তি নহে। 
খিনি সর্ববত্রগামী সর্ধবকীলব্যাপী বুদ্ধির প্রভাবে, ভবিষ্যতে যাহা! হইবে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে 
পাঁইতেছিলেন, তাহার ভবিষ্দুক্তি মাত্র । কৃষ্ণ বিলক্ষণ জানিতেন যে, হূর্যোধন রাজ্যাংশ 
প্রত্যর্পণপূর্বধক সন্ধি স্থাপন করিতে কদাপি জন্মত হইবে না? ইহ! জানিয়াও ষে তিনি 
সন্ধিস্থাপনার্থ কৌরব-সভাঁয় গমনের জন্য উদ্ভোগী, তাহার কারণ এই যে, যাহা অনুষ্ঠেয়, 
তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, করিতে হুইবে। সিদ্ধি ও অপিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিতে 
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হইবে। ইহাই তীহার মুখবিনির্গত গীতোক্ত অম্ৃতময় ধন্। তিনি নিজেই অর্জুনকে 
শিখাইয়াছেন যে, 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমে। ভূত্বা সমত্বং যোগ উচাতে। 
সেই নীতির বশবন্ঠী হইয়!, আদর্শ যোগী, ভবিষ্যৎ জানিয়াও সন্ধিশ্থাপনের চেষ্টায় 
কৌরব-সভায় চলিলেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


যাজা 


যাত্রাকালে শ্রীকৃষ্ণের সমম্য ব্যবহারই মনুষ্যোপযোগী এবং কালোচিত। তিনি 
“রেবতী নক্ষব্রযুক্ত কার্তিকমাসীয় দিনে মৈত্র মুহূর্তে কৌরব-সভায় গমন করিবার বাসনায় 
স্থবিশ্বস্ত ব্রাঙ্গণগণেব মাঙ্গল্য পুণ।নিধধোষ শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন পুর্বক স্নান ও 
বসনভূষণ পবিধান করিয়া সূর্য ও বহ্কির উপাসনা করিলেন; এবং বৃষলাঙ্্ুল দর্শন, 
ব্রা্মণগণকে অভিবাদন, অগ্নি প্রদক্ষিণ ও কল্যাণকব দ্রব্য সকল সনদর্শনপূর্ববক'” যাক 
কবিলেন। 

জ্রীকর্ণ গীতায় যে ধশ্ম প্রচারিত করিয়াছেন, তাহাতে তগুকালে প্রবল কাম্যকণ্ম- 
পরাঁযণ যে বৈদিক ধন্ম, তাহার নিন্দাবাদ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বেদপরায়ণ 
ব্রাঙ্গণগণকে কখনও অবমাননা করিতেন ন। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এই জন্য তগ্কালে 
ব্রহ্গণদিগের প্রতি যে ব্যবহাব উচিত ছিল, তিনি তাহাই করিতেন । তখনকার ব্রাহ্ধণের। 
বিদ্বান, জ্ঞানবান্‌, ধশ্সমণত্বা, এবং অস্থার্থপর হইয়। সমাজের মঙজগলসাধনে নিরত ছিলেন, 
এজন্য অন্য বর্ণের নিকট, পুজা তাহাদের ন্যাধ্য প্রাপ্য। কুষ্ণও সেই জন্য তাহাদিগকে 
উপযুক্তরূপ পুজ। করিতেন। উদাহরণস্বরূপ, পথিমধ্যে খধিগণের সমাগমের বর্ণনা উদ্ধৃত 
করিতেছি ৷ 

"সাবা কেশব এইরূপে কিয়ন্দর গমন করিয়। পথের উভয় পার্খে ব্রঙ্গতেজে জাজপ্যমন কতিপয় 
মৃহতিরে সন্দর্শন করিলেন। তিনি তাহাদিগকে দেখিবামাত্র অভিমান বাগ্রতাসহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ 
হইয়! অভিবাদনপূর্বক জিজ্ঞাস। করিলেন, হে মহুষ্িগণ ! সমুদায় লোকের কুশল ? ধর্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত 
হইতেছে ? ক্ষক্তিয়াি বর্ণহয় ব্রাহ্মণগণের শাসনে অবস্থান করিতেছে? আপনারা কোথায় সিদ্ধ হইয়াছেন? 
কোথায় যাইতে বাসনা করিতেছেন? আপনাদের প্রয়োজন কি? আমারে আপনাদের কোন্‌ কার্ধ্য 
অনুষ্ঠান করিতে হইবে? এবং আপনারা কি নিমিত্ত ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ? 

“তখন মহাডাগ জামদগ্য কঞ্চকে আলিঙ্গন করিয়! কহিলেন? হে মধুহধন ! আমাদের মধ্যে কেহ 
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কেছ দেবি, কেহ বেছ বহষ্ঈত ব্রাঙ্ষণ, কেহ কেহ রাঙ্গধি এবং কেছ কেহ তপস্বী। আমরা অনেক বার 
দেঁবানুরের সমাগম দেখিয়াছি? এক্ষণে সমুদাঃ ক্ষত্রিয়। সভাসদ্‌ ভূপতি ও আপনারে অবলোকন করিষার 
বাসনায় গমন করিতেছি । আঁমরা কৌর্বসভামধ্যে আপনাব মুখবিনির্গত ধর্শার্থযুক্ত বাঁক্য শ্রবণ করিতে 
অভিলাধী হইয়াছি। হে যাঁদবশ্রেষ্ট! ভীম্ম। প্রোণ বিছুর প্রভৃতি মহাস্মগণ এবং আপনি যে সত্য ও 
হিতকর বাঁক কহিবেন, অমর! সেই সকল বাক্য শ্রবণে নিতান্ত কৌতুহলাত্রাস্ত হইয়াছি। 

“এক্ষণে আপনি সত্বরে কুরুরাজ্যে গমন করুন; আমর। তথায় আপনারে সভামণ্তপে দিব্য আসনে 
আদীন ও তেজঃগ্রদীপ্ত দেখিয়া পুনরায় আপনার সহিত কথেপকথন করিব।” 

এখানে ইহাও বক্তব্য যে, এই জাঁমদগ্না পরশুরাম কৃষ্ণের সমসাময়িক বলিয়। বণিত 
হইয়াছেন । রামাঁয়ণে আঁবাঁব তিনি রামচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া বণিত হইয়াছেন। 
অথচ পুরাণে তিনি রাম কুষ্ণ উভয়েরই পুর্ববগামী বিঝুব অবতারান্তর বলিয়া খ্যাত। 
পুরাণের দশাবতারবাদ কত দূর সঙ্গত, তাহা আমর। গ্রস্থান্তরে বিচার করিব। 

এই হস্তিনাযাত্রার বর্ণশায় জ।ন| যায় যে, কুষ্ণ নিজেও জাধারণ প্রজার নিকটেও 
পুজ্য ছিলেন। হস্তিনাযাত্রার বর্ণনা, আরও কিছু উদ্ধৃত করিলাম। 

“দেবকীনন্দন সর্ধশস্তপরিপূর্ণ অতি রম্য সুথাম্পদ পবম পবিপ্রশালিভবন এবং অতি মনোহব ও 
হব্দয়তোষণ বহুবিধ গ্ম্যপশ্ত সন্দর্শন করতঃ বিবিধ পুর ও রাজা অতিক্রম কবিলেন। কুরুকুলসংরক্ষিত 
নিত্যগ্রহষ্ট অগ্ুদিগ্ন বাসনরহিত পুরবাদিগণ কৃষ্ণকে দর্শন কবিবাব মানসে উপগ্নব্য নগর হইতে পথিমধো 
জাগমন করিয়া তাহার পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিম়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা বাঞ্ছদেব সমাগত হইলে 
তাহারা বিধানাহুসারে তাহার পুজা করিতে লাগিল । ৃ্‌ 

“এদিকে ভগবান্‌ মরীচিমালী স্বীয় কিবণজাল পরিত্যাগ করিয়া লোহিত কলেবব ধারণ কৰিলে 
অরাতিনিপাতন মধুহদন বৃকস্থলে সমুপস্থিত হইয়া সত্বরে রখ হইতে অবতরণপূর্বক যথাবিধি শোঁঃ 
সমাঁপনাস্তে রখাখমোচণে আদেশ করিয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন | দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞান্সাবে 
অশ্থগণকে রথ হইতে মুক্ত করতঃ শান্ত্রাহসাবে তাহাদের পবিচর্য্যা ও গাত্র হইতে সমুদয যোক্ত, দি মোচন 
করিয়! তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল । মাতম মধুনুদন সন্ধ্যা সমাপনান্তে স্বীয় সমভিব্যাহারী জনগণকে 
কহিলেন, হে পরিচারকবর্গ ! অস্ত যুধিষ্টিৰের কার্ধ্যানুরোধে এই স্থানে রজনী অতিবাহিত করিতে হইবে। 
তখন পরিচারকগ্নণ তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়। ক্ষণকালমধো পটমণ্ডপ নির্মাণ ও বিবিধ সুমিষ্ট 
অন্নপান প্রস্তুত করিল। অনস্তর সেই গ্রামন্থ হবধর্মা|বলমী আর্ধয কুলীন ব্রাহ্মণ সমুদয় অরাতিকৃ্নকালান্তক 
মহাত্মা হধীকেশের সমীপে আগমনপুর্ববক বিধানাহুমারে তাহার পূজা ও আশীর্বাদ করিয়া স্ব স্ব ভবনে 
আনয়ন করিতে বামন। করিলেন। ভগবান্‌ মধুস্দন তাছাদের অভিগ্রায়ে সম্মত হইলেন এবং তাহাদিগকে 
অষ্ঠনপূর্বাক তাহাদের ভবনে গমন করিয়। তীহাদিগের সমভিব্যাহারে পুনরায় স্বীয় পটমণ্ডপে 
আগমন বরিলেন। পরে সেই সমুদায় জ্বাঙ্গণগণের সমভিব্যাহারে সুমিষ্ট দ্রব্জাত ভোজন করিয়া পবম 
সুখে যাঁমিনী যাপন করিলেন 


ইহা নিতান্তই মানুষচরিত্র, কিন্ত আদর্শ মনুষ্বের চরিজ্র । 
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দেখ। যাইতেছে যে, দেবত। বলিয়। কেহ তীহাকে পুজা করিতেছে, এমন কথ। নাই। 
তবে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য যেরূপ পুজ। পাইবার সন্ত(বন।, তাহাই তিনি পাঁইতেছেন, এবং আদর্শ 
মনুষ্যের লোকের সঙ্গে যেৰপ ব্যবহাব কর! সশ্তব, তিনি তাহাই করিতেছেন । 


বন্ঠ পরিচ্ছেদ 


হস্তিনায় প্রথম দিবস 


কুষ্ণ আমিতেছেন শুনিয়।, বৃদ্ধ ধুতরা তীহাব অভ্যর্থনা ও সম্মানের জন্য বড় বেশী 
রকম উদ্ভোগ আরম্ভ করিলেন। নানা রত্বসমাকীর্ণ সভা! সকল নিন্মশণ করাইলেন, এবং 
ভীহাকে উপটৌকন দিবার জন্য অনেক হস্থ্যশ্ববথ, দাঁস, “অজাতাপতা শতসংখাক দাসী,” 
মেষ, অশ্বতরী, মণিমাঁণিক্য ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । 

বিদুর দেখিয়। শুনিয়া বলিলেন, “ভাল, ভাল । তৃমি যেমন ধান্মিক, তেমনই বুদ্ধিমান্‌। 
কিন্তু বাদি দিয়! কুষ্ণকে ঠকাইতে পাবিবে না। তিনি যে জন্য আসিতেছেন, তাহা! সম্পাদন 
কর; তাহ। হইলেই তিনি সন্থন্ট হইবেন _অর্থগ্রলোভিত হইয়া তোমার বশ হইবেন ন|। 

ধরা ধূর্, এবং বিছুর সবল; দর্যোধন ছুই । তিনি বলিলেন, “কৃষ্ণ পুজনীয় বটে, 
কিন্তু তীহীর পুজ। কর। হইবে না। যুদ্ধ ত ছাঁড়িব না; তবে তাঁর সমাদরে কাজ কি? 
লোকে মনে কবিবে, আমরা ভয়েই বা তাহার খোষামোদ করিতেছি । আঁমি তদপেক্ষা সৎ 
পরামর্শ স্থির করিয়াছি । আমরা তাহাকে বাঁধিয়া রাখিব । পাঁগুবের বল বুদ্ধি কৃষ্ণ, কুষণ 
আঁটক থাকিলে পাণ্ুবেব! আমার বশীভূত থাকিবে ।” 
এই কথ। শুনিয়। ধৃতরাষ্টও পুত্রকে তিরস্কার করিতে বাঁধা হইলেন। কেন না, কৃষ্ণ 

দুত হইয্মা আসিতেছেন। রুষ্ণভক্ত ভীন্ম দুর্ষেযধনকে কতক গুল! কটুক্তি করিয়। সভা হইতে 
উত্ঠিয়া গেলেন । 

নাগরিকের, এবং কৌরবের বহু সম্মানের সহিত কৃষ্ণকে কুরুসভায় আনীত 
করিলেন। তীহার জন্য যে সকল সভ1 নিম্মিত ও রত্ুজাত রক্ষিত হইয়াছিল, তিনি 
তগুপ্রতি দৃর্টিপাতও করিলেন ন। তিনি ধৃতরাপ্রভবনে গমন করিয়া! কুরুসভাম় উপবেশন- 
পূর্বক, যে যেমন যোগ্য, তাহার সঙ্গে সেইরূপ সসম্তাষণ করিলেন। পরে সেই রাজপ্রাসাদ 
পরিত্যাগ করিয়।, দীনবন্ধু এক দীনভবনে চলিলেন। 

বিদুর, ধূতরাষ্টের এক রকম ভাঁই। উভয়েরই ব্যাসদেবের গুরসে জগ্ম। কিন্ত 
ধুতরাষ্্র রাজা বিচিত্রবীর্ষ্যের ক্ষেত্রজ পুত্র; বিদ্ুর তাহা নহে। তিনি, বিচিত্রবীর্যের দ্রাসী 
এক বৈশ্মার গর্ডে জন্বিয়াছিলেন। তাহাকে বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ ধরিলেও, স্তাহার জাতি 


২১৪ কৃষ্ণচরিত্র 

নির্ণয় হয় না। কেন না, ব্রাঙ্গণের ওরসে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে, বৈশ্যার গর্ভে তাহার জন্ম 1৯ 
তিনি সামান্য ব্যক্তি, কিন্তু পরম ধান্মিক | কৃষ্ণ রাজপ্রাসাদ তাগ করিয়া তাহার বাড়ীতে 
গিয়া, তাহার নিকট আতিথা গ্রহণ করিলেন। সেই জন্য, আজিও এ দেশে “বিদুরের 
থুদ/ এই বাক্য প্রচলিত আঁছে। পাঁগুবমাত। কুম্তী, কৃষ্ণের পিতৃত্বসা, সেইথানে বাস 
করিতেন। বনগমনকালে পাণ্ুবের1 ভাহাকে ?গহইখানে রাখিয়াছিলেন । কুষ্জ কুস্তীকে 
প্রণাম করিতে গেলেন। কুন্তী পুত্রগণ ও পুত্রবধূর হুঃখের বিবরণ স্মরণ করিয়। কৃষ্ণের 
নিকট অনেক কীদাকাটা করিলেন । উত্তরে কৃষ্ণ যাহ। তাহাকে বলিলেন, তাহা অমূল্য । 
যে ব্যক্তি মনুষ্য-চরিত্রের সর্ব প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছে, সে ভিন্ন আর কেহই 
সে কথার অমূল্য বুঝিবে ন।। মুর্খের ত কথাই নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 

"প[গুবগণ, নিদ্রা, ত্র, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ধ!, পিপাসা, হিম, রৌব্র, পবাঁজয় করিয়া! বীরোচিত স্থখে 
নিরত রহিযাঞ্চেন। তাহাবা ইন্দ্রিষস্থখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত সুখে সন্তুষ্ট আছেন ; সেই মহাবল- 
পরাক্লান্ত মহোত্সাহসম্পন্ন বীবগণ কাচ অন্নে সন্বষ্ট হয়েন ন। | /বীরবাক্কিরা হয় অতিশয ক্লেশ, না হয় 
অভ্যুত্র্ট সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন ),ঃমার ইজ্জিয়ন্ুখাভিলাবী ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই অন্তষ্ট 
থাকে; কিন্তু উহ। দুঃখের আকর ; রাজ্যলাভ বা বনবাস শখের নিদ্ধান ।” 

 রাজ্যলাভ বা বনবাস”শ, এ কথা ত আধুনিক হিন্দু বুঝে ন।। বুঝিলে, এত 


শপ বা *৯এ তত কপ পা পপি পা এ ৯ শীট শশী টা পাটি ৩৩টি শি 


* মহাভারতীয় নায়কদিগের সকলেরই জাতি সম্বন্ধে এপ গোলযোগ । পাগুবদিগের সঙ্গপ্ধে: 
এইরূপ গোলযে।গ। পাগুবদিগের প্রপিতামহী সঙ্যবতী, দ[সকম্তা। ভীম্মের মার জাতি লুকাইবার 
বোধ হয় বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এজছ্য তিনি গঙ্গানন্দন। ধৃতরাষ্ট ও পাও ব্রাহ্মণের ওুরসে, ক্ষত্রিয়ার 
গর্ভজাত। ব্যাস নিজে সেই ধীবরনন্দিনীর কানীনপুত্র । অতএব পা ও ধৃতরাষ্ট্রের জাতি সম্বন্ধে এত 
গোলযে।গ যে, এখনকার দিনে, তাহারা স্বজাতির অপাংক্তেয় হইতেন। পাওুর পুত্রগণ, কুস্তীর গর্ভজাত 
বটে, কিন্তু বাপের বেট! নহেন? পা নিজে পুত্রোৎপাদ্দনে অক্ষম । তাহার! ইন্দ্রাদির ওরস পুত্র বলিয়া 
পরিচিত । এদিকে, দ্রোণাচাধ্যের পিতা ভরদ্বাজ খাবি, কিন্তু মা একটা কলসী; কলসীর গর্ভধারণ 
ধাহাদের বিশ্বাস না হইবে, তাহারা ড্রোণের মাতৃকুল সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইবেন । পাগুবদিগের পিতা 
সম্বন্ধে যত গোলযফেগ, কর্ণ সন্বন্ধেও তত--বেশীর ভাগ তিনি কানীন। দ্রৌপদী ও ধুষ্টছ্যয়ের বাপ ম1 
কে কেহ বলিতে পারে না; তাহারা যজ্ঞোতুত | 

এ সময়ে কিন্ত, বিবাহ সম্বন্ধে কোন গোগপযোগ ছিল না। অন্লোম প্রতিলোম বিবাহের কথা 
বলিতেছি না। অনেক খধির ধন্মপত্বীও ক্ষত্রিয় কন্তা ছিলেন ; যথ!, অগন্ত্যপত্ধী লোপামুদ্রা, খয্শৃঙ্গের স্ত্রী 
শান্তা, খচীকভার্যযা, জমদগ্ির ভার্ধ)া (কেহ কেহ বলেন, পরশুরামের ভার্ধ্য! ) বেণুকা ইত্যাদি । এমনও 
কথা আছে যে, পরগুরাম পৃথিবী ক্ষত্রিযশুগ্ত করিলে, ব্রাঙ্ষণদিগের ওরসেই পরবর্তী ক্ষত্রিয়েরা 
জন্মিক্নাছিলেন। পক্ষান্তরে ব্রাচ্গণকন্য! দেবযানী, ক্ষত্রিয় যযাতির ধন্মপত্বী। আহারাদি সম্বন্ধে কোন 
বাধাবাধি ছিল না, তাহাও ইতিহাসে পাওয়া যায় । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, পরস্পরের অল্পভোজন করিতেন । 

+ মিল্টনের ক্ষুদ্রচেতা সয়তান্‌ বলিয়াছিল যে, স্বর্গে দাসত্বের অপেক্ষ! বরং নরকে রানত্ব শ্রেয় 
আমি জানি যে, প্সামার এমন পাঠক অনেক আছেন, বাহারা এই ক্ষুত্রোক্তি'র সঙ্গে উপরিলিখিত মহতী 
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ছঃখ থাকিত না। যে দিন বুঝিবে, সে দিন আর ছুঃখ থাকিবে নাঁ। হিন্দু পুরাণেতিহাসে 
এমন কথা থাকিতে আমর! কি না, মেম সীহেবদের লেখ! নবেল পড়িয়া দিন কাটাই, না 
হয় সভা করিয়া পাঁচ জনে জুটিয়। পাখির মত কিচির মিচির করি । 

কৃষ্ণ কুস্তীকে আরও বলিলেন, “আপনি তাহাদিগকে শক্রবিনাশ করিয়া সকল 
লোকের আধিপত্য ও অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতে দেখিবেন |” 

অতএব কুষ্জ নিশ্চিত জীানিতেন যে, সন্ধি হইবে নাযুদ্ধ হইবে। তথাপি 
সন্ধি স্থাপন জন্য হস্তিনায় আপিয়াছেন; কেন না, কন্্ম অনুষ্ঠেয়, তাহ। সিদ্ধ হউক বা 
ন। হউক, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, ফলাফলে অনাসক্ত হইয়া কর্তব্য সাধন করিতে হয়৷ 
ইহাকেই তিনি গীতায় কন্মযোগ বলিয়৷ বুঝাইয়াছেন |] যুদ্ধের অপেক্ষ। সন্ধি মনুষ্ের 
হিতকর ; এই জন্য সন্ধিস্থাপন অনুষ্ঠেয়। কিন্তু যখন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়! জন্ষিস্থাপন 
করিতে পারিলেন না, তখন কৃষ্ণই আঁবার যুদ্ধে খীতশ্ঞদ্ধ অভ্ভুনের প্রধান উত্সাহদাতা 
ও সহায়। কেন না, যখন সন্ধি অসাধ্য, তখন যুদ্ধই অনুষ্ঠেয় ধন্ম। অতএব যে কম্মীযোগ 
তিনি গীতায় উপদিষ্ট করিয়াছেন, তিনি নিজেই তাহাতে প্রধান যোগী । তাঁহার আদর্শ 
চরিত্র পুঙ্ানুপুঙ্খ সমালোচনে আমর। প্রবূত মনুষ্যত্ব কি, তাহা বুঝিতে পারিব বলিয়াই 
এত প্রয়াস পাইতেছি। 

কৃ, কুন্তার নিকট হইতে বিদায় হইয়। পুনর্ববার 'কীরব-সভায় গমন করিলেন । 
স্খোনে গেলে, ছুষ্যোধন তাহাকে ভোঁজনেব জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন । তিনি শাহ গ্রহণ 
করিলেন ন|। ছুর্ধ্যোধন ইহ|র কাঁবণ জিতন্তাস। কবিলেন। কৃষ্ণ প্রথমে তাহাকে লৌকিক 
নীতিট। স্মরণ করাইয়া দিলেন। খশিলেন, “দূতগণ কাধ্যসমাধানান্তে ভোজন ও পুঙ্জ। গ্রহণ 
করিয়া থাকে; অ৩এব আমি কৃতকাধ্য হইলেই আপনাব পুজা গ্রহ কবিব।” ছুর্য্যোধন 
তবুও ছাড়ে ন।; আবার পীড়াপাড়ি করিল । তখন কুর্ক বলিলেন, 

“লোকে হয় গ্রীতিপূর্বক অথব! বিপগ হইয়া অস্তের অন্ন ভোজন করে। আপনি প্রীতি সহকারে 
আমারে ভোজন করাইতে বাসন। করেন নাই; আমিও বিপদ্গ্রস্ত হই নাই, তবে কি নিমিও আপনার 
অন ভোজন করিধ ?” 

ভোঁজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ একট সামান্য কম্্; কিন্তু আমাদের দৈনিক জীবন, 
সচরাচর কতকগুলা সামান্য কর্মে সমবায় মাত্র । সামান্য কর্মের জন্য একটা নীতি 
আছে অথব। থাকা উচিত। বৃহণ্ড কন্ম সকলের নীতির য ভিত্তি, ক্ষুদ্র কন্ম সকলের 


বাণীর কোন গ্রভেদ দেখিবেন না। তাহাদিগের মন্ুত্ত্ব সঙ্গন্ধে আমি সম্পূর্ণবপে আশাশুন্ঠ । লখুচেতা, 
পরের প্রভূত সহা কবিতে পারে না। মহাজস।, কর্তব্যানরেধে তাহা পারেন, কিদ্ত মহাত্স। জানেন যে. 
মহদুঃথ বা মহু।ন্থখ ব্যতীত, তাহার বনুবিস্তারাকাজিক্ষণী চিত্তবৃত্তি নকল স্ৰুত্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে না। 


২৯৬ কৃষ্ণচরিত্র 


নীতিরও সেই ভিত্তি। সে ভিত্তি ধর্দ। তবে উন্নতচরিত্ত্র মনুষস্তের সঙ্গে স্ষদ্রচেতাঁর এই 
প্রভেদ যে, স্কুদ্রচেত ধন্মে পরাত্ুখ না হইলেও, সামান্য বিষয়ে নীতির অনুবস্তী হইতে 
সক্ষম হয়েন না, কেন না, নীতির ভিত্তি তিনি অনুসন্ধান করেন না। আদর্শ মনুষ্য এই ক্ষুত্র 
বিষয়েও নীতির ভিত্তি অনুসন্ধান করিলেন । দেখিলেন যে, এই নিমগ্রণ গ্রহণ সরলতা ও 
সত্যের বিরুদ্ধ হয়। অতএব ছূর্যোধনকে সরল ও সত্য উত্তর লেন, স্পষ্ট কথ পরুষ 
হইলেও তাহা বলিতে সঙ্কুচিত হইলেন ন।। যেখানে অকপট ব্যবহার ধশ্মান্ুমত হয়, 
সেখানেও তাহ। পরুষ বলিয়া আমর পরাত্ুখ । এই ধশ্মবিরদ্ধ লঙ্ভ1 অনেক সময়ে 
আমাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধন্মে বিপন্নও করে । 

কুষ্ণ তার পর কুরুসভ। হইতে উঠিয়া, বিত্ুরের ভবনে গমন করিলেন । 

বিছুরের সঙ্গে রাত্রিতে তাহাঁব অনেক কথোপকথন হইল । বিছুর তাহাকে বুঝাইলেন 
যে, তাহার হস্তিনায় আস অনুচিত হইয়াছে; কেন না, দ্ষ্যোধন কোন মতেই সন্ধি স্থাপন 
করিবে না। কুর্খের উত্তর হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি । 

“ষিনি অশ্বকুঞ্জররথসমবেত বিপর্যস্ত সমুদায় পৃথিবী মৃত্যুপাশ হইতে বিমুস্ত করিতে সমর্থ হন, 
তাহার উৎকৃষ্ট ধর্মলাভ হয়|” 

ইউরোপের প্রতি রাজপ্রাসাদে এই কথাগুলি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। 
সিমলার রাজপ্রাসাদেও বাদ না পড়ে । কৃষ্ণ পুনশ্চ বলিতেছেন, 

“যে ব্যক্তি ব্যসনগ্রন্ত বান্ধব মুক্ত করিবার নিমিন্ত যথাসাধ্য যত্ববান না হন, পণ্ডিতগণ তাহাবে 
নৃশংল বলিয়া কীর্তন করেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিত্রের কেশ পর্ধযস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে অকাধ্য হইতে 
নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। * *** যদি তিনি (ছুয্যোধন) আমার ঠিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও 
আমার প্রতি শঙ্কা করেন, তাহাতে আমার কিছু মাত্র ক্ষতি নাই) প্রত্যুত আত্মীযকে পছুপদেশ 
প্রদান নিবন্ধন পরম সস্তে(ষ ও আনুণা লাভ হইবে । যে ব্যক্তি জ্ঞাতিভেদ সময়ে সতপরামশ প্রদান 
ন! করে, সেব্যক্তি কখন আত্মীয় নহে» 

ইউরো পীয়দিগের বিশ্বাস, কৃষ্ণ কেখল পর্্রীলুন্ধ পাঁপিষ্ঠ গোপ , এ দেশের লোকের 
কাহারও বা সেইরূপ বিশ্বাস, কাহারও বিশ্বাস যে, তিনি মনুগ্যাহত্যার জগ্য অবতীর্ণ কাহারও 
বিশ্বাস, তিনি “চক্রী”--অর্থাৎ স্বাভিলাষসিদ্ধি জন্য কুচক্র উপস্থিত করেন। তিনি যে 
এ সকল নহে-__তিনি যে তশুপরিবর্তে লোকহিতৈষীর এ্ঞষ্ঠ, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, ধর্ট্মোপদেষ্টার 
শ্রেষ্ট, আদর্শ মনুষ্য__ ইহাই বুঝাইবাঁর জন্য এই সকল উদ্ধত করিতেছি। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
হপ্ডিনায় দ্বিতীয় দিবস 


পরদিন প্রাতে সয়ং দূর্যোধন ও শকুনি আসিয়। শ্ত্রীকৃষ্ণকে বিদ্ুরভবন হইতে 
কৌরবসভায় লইয়। গেলেন। অতি মহতী সভা হইল। নারদাদি দেবধি, এবং জমদগ্নি 
প্রভৃতি ব্রহ্মষি তথায় উপাস্থত হইলেন । কুষ্* পরম বাগ্িতার সহিত দীর্ঘ বক্তৃতায় 
ধৃতরাষ্টকে সন্ধিস্থাপনে প্রবৃত্তি দিতে লাগিলেন । খমিগণও সেইরূপ করিলেন। কিছুতে 
কিছু হইল না। ধৃতবান্ু বলিলেন, “আমার সাধ্য নহে, ছুম্্যোধনকে বল।” ছুর্যোধনকে 
কৃষ্ণ, ভান্স, প্রোণ প্রভৃতি অনেক প্রকার বুঝাইলেন । সন্ধি স্থপিন দূরে থাঁক, দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে 
কড়। কড়া শুনাইয়! দিলেন । কৃষ্*ও তাহার উপযুক্ত উত্তর দিলেন। ছুব্যোধনের দুশ্চরিত্র 
ও পাপাচরণ সকল বুঝাইয়। দিপেন। ক্রুদ্ধ হইয়। ঢর্যোধন উঠিয়া! গেলেন । 

ষ্ঠখন 4৭৮ যাহা সমস্ত পৃথিবীর রাজনীতির মুপসুর,। তদনুসরে কারা করিতে 
ধুতরাপ্রকে পরাদর্শ দিলেন । রাজশাসনের মুলসুন্ধ এই যে, গুজারক্ষার্থ দুদ্ধুতকারীকে 
দর্চিত করিবে । অর্থাত অনেকের হিতার্থ একের দণ্চ বিধেয়। সমাজের রক্ষার্থ 
হত্যাকারীর বধ বিহিত। াঁহাকে বদ্ধ ন। করিলে তাহার পাপাচবণে বহুসহজ্স প্রাণীর 
প্রাণসংহা'র হইবে, তাহাকে বদ্ধ করাই জ্ঞানীর উপদেশ । ইউরোগীয় সমস্ত রাঁজা ও রাঁজমন্ত্রী 
পরামর্ণ করিয়া এই জন্য খ্রিঃ ১৮১৫ অন্দে নাপোলেয়নকে যাবজ্জীবন আবদ্ধ করিয়াছিলেন। 
এই জন্য মহানীতিজ্ঞ কৃমঃ ধৃতরাষ্রকে পরামর্শ দিলেন যে, হর্যযোধনকে ঝীধিয়া পাগুবদ্দিগের 
সহিত সন্ধি করুন| তিনি নিজে, সমস্ত বছধবংশের রন্ষণর্থ, কংস মাতুল হইলেও তাহাকে 
বধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিশি ,স উদাহরণও দিলেন । বলা বাল) যে, এ পরামর্শ 
গৃহীত হুইল ন।। 

এদিকে দু্যোধন রুষ্ট হইয়। কুষ্ণকে আবদ্ধ করিবার অণ্য কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ করিতে 


শাগিলেন। 

সাঁত্যকি। কৃবন্মী প্রভৃতি কৃষ্ণের জ্ঞতিবর্গ সায় উপস্থিত ছিলেন। সাত্যকি 
কৃষ্ণের নিতান্ত অনুগত ও প্রিয়; অস্তরবিগ্ভায় অভ্ভুনের শিষা, এবং প্রায় অঙ্ভুনতুলা বীর। 
ইঙ্গিতভ্ভ্ মহাঁবুদ্ধিম/ন্‌ সাত্যকি এই মন্ত্রণ। জানিতে পারিলেন। তিনি অন্যতর যাদববীর 
কৃতবন্ম।কে সসৈগ্যে পুরদ্ব।পনে প্রস্তুত থকিতে বলিয়। কৃষ্ণকে এই মন্ত্রণ। জানাইলেন। এবং 
সভামধ্যে প্রকাশ্যে ইহা ধৃতরাষ্র গ্রভৃতিকে জানাইলেন। শুনিয়। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, 

“যেমন পত্জগণ পাবকে পতিত হইয়া! বিনষ্ট হয়, ইহাদের দশাও কি সেইরূপ হইবে না? সেইরূপ 
জনার্দিন ইচ্ছা করিলে যুদ্ধবাঁলে সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিবেন 1” ইত্যাদি। 


৮ 


২১৮ কৃষ্ণচরিত্র 


পরে কৃষ্ণ যাঁহা' বলিলেন, তাহা যথার্থই আদর্শ পুরুষের উক্তি। তিনি বলশাঁলী, 
সৃতরাং ক্রোধশুম্য এবং ক্ষমাশীল । তিনি ধৃতরাষ্রকে বলিলেন, টি 

“শুনিতেছি, ছুধ্যোধন গ্রস্ৃতি সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলপুর্বক নিগৃহীত করিবেন । কিন্তু 
আপনি অন্্মতি করিয়। দেখুন, আমি ইহাদিগকে আক্রমণ করি, কি ইহারা আমাকে আক্রমণ করেন। 
আমার এরূপ সামর্থ আছে যে, আমি একাকী ইহারিগকে সফলকে নিগৃহীত করিতে পারি। কিন্তু আমি 
কোনি প্রকারেই নিন্দিত পাপজনক কর্ম করিব না । আপনার পুন্রেরাই পাগুবগণের অর্থে লোলুপ হইয়। 
স্বার্থভরষ্ট হইবেন। বস্ততঃ ইহারা আমাকে নিগৃহীত করিতে ইচ্ছ! করিয়! যুণিষ্টিরকে কৃতকাধ্য করিতেছেন । 
আমি অগ্কই ইহার্দিগকে ও ইহ্থাদিগের অনুচরগণকে নিগ্রহণ করিয়া পাগুবগণকে প্রদান করিতে পারি । 
তাহাতে আমাকে পাপভাগী হইতেও হয় না। কিন্তু আপনার সন্নিধানে ঈদৃশ ক্রোধ ও পাপবুদ্ধিজনিত 
গঠিত কার্যে প্রবৃত্ত হইব মা। আমি অনুজ্ঞ/ করিতেছি যে, ছুর্নীতিপরায়ণগণ ছুর্যোধনের ইচ্ছাুসারে 
কার্য করুক 1৮”% 

এই কথার পর, ধৃতরাষ্্র ছুর্য্যোধনকে ডাকাইয়! আনাইলেন, এবং তাহাকে অতিশয় 
কটুক্তি করিয়]! ভৎসনা করিলেন । বলিলেন, 


গগ কাপীপ্রসন্ন সিংহের প্রকাশিত অন্ুুবাদ প্রশংসিত, এ জগ্ত সচরাচর আমি মূলের সহিত অঙ্গবাদ 
না মিলাইয়্াই অনুবাদ উদ্ধত করিক়াছি। কিন্তুকৃষ্ণের এই উক্তিতে কিছু অসঙ্গতি এ অন্থবাদে দেখ! 
যায়, যথা। যে কাধ্যের জন্ পাপভাগী হুইতে হয় না এক স্থানে বলিয়!ছেন, সেই কাধ্যকে কয় ছত্র পরে 
পাপবুদ্ধিজনিত বলিতেছেন। এজন্য মূলের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম। মুলে তত অসঙ্গতি দেখা যায় 
না। মুল উদ্ধৃত করিতে ছি-- 
রাজয়েতে যদি ক্রুদ্ধ মাং নিগৃহীয়ুরোজসা। 
এতে বা মামহং টনাননুজানীহি পাধিব ॥ 
এতান্‌ হি সর্বান্‌ সংবন্ধান্িয়স্তমহমুতসহে। 
ন চাহং নিন্দিতং কর্ম কুর্ধ্যাং পাপং কথঞ্থন ॥ 
পাগডবার্থে হি লুভ্যন্তঃ স্বার্থান্‌ হাস্তপ্তি তে সৃতাঃ। 
এতে চেদেবমিচ্ছস্তি কতকার্য্যো। যুধিষ্টিরঃ। 
অব হহুমেনাংস্চ যে চৈমাননগ ভারত । 
নিগৃহা রাজন্‌ পার্থেভ্যো দস্যাং কিং হুম্কৃতং ভবেৎ॥ 
ইদত্ত ন প্রবর্তেয়ং নিন্দিতং কর্ম ভারত। 
সম্মিধৌ তে মহারাজ ক্রোধজং পাপবুদ্ধিজম্‌ ॥ 
এষ ছুর্যোধনো রাজন্‌ যথেচ্ছতি তথাস্ত তৎ। 
অহস্ত সর্বাংশুনয়ানমুজানামি তে নুপ ॥ 
“কিং দুঙ্কৃতং ভবে” ইতি বাক্যের অর্থ ঠিক “পাপভাগী হইতে হয় ম1,৮ এমত নহে। বার ভাব 
ইহাই বুঝ। যাইতেছে ষে, “দুর্যোধন আমাকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে ; আমি যদি তাহাকে এখন 


পঞ্চম খণ্ড ঃ অপ্তম পরিচ্ছেদ £ হস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস ২১৯ 


_ পতুমি অতি নৃশংস, পাপাত্ম। ও নীচাশয় ; এই নিমিতই অসাধ্য, অযশস্কর, সাধুবিগহিত, পাপাচরণে 
সমুত্হথক হইয়াছ। কুলপাংশুল মূটের ম্যায় ছুরাত্মাদিগের সহিত মিলিত হইয়া নিতান্ত ছু জনা্দনকে 
নিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। যেমন বালক চন্ত্রমাকে গ্রহণ করিতে উত্ম্থক হয়, তুমিও সেইরূপ ইন্দরাদি 
দেবগণের ছুরাক্রম্য কেশবকে গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ। দেব, মনুষ্য, গন্ধ, অন্থর ও উরগগণ 
ধাহাঁর সংগ্রাম সহা করিতে সমর্থ হয় না; তুমি কি, সেই কেশবের পরিচয় পাও নাই? বৎস! হস্তঘার! 
কথন বাফু গ্রহণ কর। যায় না; পা।তল দ্বারা কখন পাবক স্পর্শ কর! যায় না; মস্তক দ্বার! কখন্ব মেদদিনী 
ধারণ কর! যায় না; এবং বলদারাও কখন কেশবকে গ্রহণ করা যায় না 1” 

তার পর বিদুরও ছুর্য্যোধনকে এরূপ ভৎসনা করিলেন। ৰিদ্ুরের বাক্যাবসাঁনে, 
বাস্থদেব উচ্চহান্য করিলেন, পরে সাত্যকি ও কৃতবন্মার হস্ত ধারণপুর্ববক কুরুসভা হইতে 
নিজ্রান্ত হইলেন। 


এই পর্য্যন্ত মহাভারতে আখ্যাত ভগবদযান-বুত্তান্ত, স্থসঙ্গত ও স্বাভাবিক ; কোন 
গোলযোগ নাই। অতিগ্রকৃত কিছুই নাই ও অবিশ্বাসের কারণও কিছু নাই। কিন্তু 
অঙ্গুলিকওয়ননিপীড়িত প্রক্ষিপ্তকারীর জাতি গোষ্ঠী ইহা কদাচ সহ্য করিতে পারে না। 
এমন একট| মহদ্যাপারের ভিতর একট! অনৈসগিক অদ্ভুত কাঁগু না প্রবিষ্ট করা'ইলে 
কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব রক্ষ। হয় কৈ? বোধ করি, এইরূপ ভাবিয়া! চিন্তিয়। তাহার।, কৃষ্ণের হাস্য 
ও নিক্প্রীস্তির মধো একটা বিশ্ববূপপ্রকাশ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই মহাঁভীরতের 
ভীত্মপর্বেবর ভগবদগাতা-পর্নবাধ্যায়ে (তাহা প্রক্ষিপ্ত হউক ব। না হউক) আর একবার 
বিশ্বরূপপ্রদর্শন বধিত আছে । সেই বিশ্বরূপবর্ণনায় আর এই বর্ণনায় কি বিস্ময়কর প্রভেদ ! 
গীতার একাদশের বিশ্বরূপবর্ণনা প্রথম শ্রেণীর কবির রচন।; সাহিত্য-জগণ্ড খুজিয়। 
বেড়াইলে তেমন আর কিছু পাওয়া দুলভ। আর ভগবদ্যান-পর্ববাধ্যায়ে এই বিশ্বরূপ- 
বর্ণন। ধাহার রচিত, কাব্যরচনা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। ভগবদগীতার একাদশে পড়ি 
যে, ভগব।ন্‌ অজ্ভ্নকে বলিতেছেন, “তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই ইহা! পূর্বেব নিরীক্ষণ করে 
নাই।” কিন্তু তৎপূর্বেবই এখানে ছুর্ম্যোধনাদি কৌরবসভাস্থ সকল লোকেই বিশ্বরূপ নিরীক্ষণ 
করিল। ভগবান গীতার একাদশে, আরও বলিতেছেন, “তোম। ব্যতিরেকে মনুষ্যলোকে 
আর কেহই বেদাধ্যয়ন, যা ুষ্ঠান দান, ক্রিয়াকলাপ, লয় ও অতি কঠোর তপস্য। হার] 


পপ পাপী রপ্ত? উস চা পি পা 


বাধিয। লইয়! যাই, তাহা হইলে কি এমন মন্দ কাজ হয় ?” দুর্য্যোধনকে বদ্ধ কর! মন্দ কাজ হয় না, কেন 
না, অনেকের হিতের জন্ত এক জনকে পরিত্যাগ কর] শ্রেয় বলিয়া কৃষ্ণ স্বয়ংই ধূৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়াছেন 
যে, ইহাকে' বন্ধ কর। তবে কৃষ্ণ এক্ষণে স্বয়ং এ কাজ করিলে ক্রোধবশতঃই তিনি ইহ! করিতেছেন, 
ইহ] বুঝাইবে। কেন নাঃ এতক্ষণ তিনি নিজে তাহাকে বদ্ধ করিবার অভিপ্রায় করেন নাই। ক্রোধ 
যাহাতে গ্রবর্িত করে, তাহ! পাপবুদ্ধিজনিত, সুতরাং আদর্শ পুরুষের পক্ষে নিন্দিত ও পরিহাধ্য বর্শা । 






২২ বৃষ্চ১রিতে 


তামার ঈদৃশ বপ' অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না |” কিন্তু কুকবিব হাঁতে পড়িয়া, 
এখানে বিশ্ববপ যাঁর তার প্রত্যক্ষীভূত হইল। গীতায় আরও কথিত হইয়াছে, “অনন্- 
সাধারণ ভক্তি প্রদর্শন করিলেই আ'মাবে এইরূপে জ্ঞাত হইতে পারে, এবং আমারে দর্শন 
৪ আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।” িম্কু এখানে ছুক্ষতকারী পাপাত্ম। ভক্তিশুন্য 
শক্রগণও তাহ! নিরীক্ষণ করিল। 


নিশ্ায়োজনে কোন কম্ম মুখেও করে না, যিনি বিশ্বরূপী, তাঁহার ত কথাই নাই। 
এখানে বিশ্বরূপ প্রকাশেব কিছুমাজ প্রয়োজন হয় নাই। ছুর্যোধনাদি বলপ্রয়োগের 
পরামর্শ করিতেছিল, বলপ্রয়োগের কোন উদ্ধম করে নাই। পিত। ও পিতৃব্য কর্থক তিরস্কৃত 
হইয়| তর্যোধন নিকন্থর হুইয়াছিল। বলপ্রাকাঁশের কোন উদ্ভম করিলেও, সে বল নিশ্চিত 
ব্যর্থ হইত, হইহ। কুষ্চের অগে।চব ছিল না। তিনি স্বয়ং এতাদুশ বলশ।লী যে, বল দ্বারা 
কেহ তাহার নিগ্রহ করিতে পারে ন।। ধৃতরাগ্নী ইহু। বলিলেন, বিডুব বলিলেন, এবং কৃষ্ণ 
নিজেও বলিলেন। কুষ্চের নিজের বল আত্মরক্ষায় প্রচুর না হইলেও কৌন শঙ্কা ডিল ন।, 
কেন শা, সাত্যকি কৃতবন্মা প্রভৃতি মৃহাবলপরাক্রান্ত বুঞ্বংশীয়েবা তাহার সাহাধ্য জন্য 
উপস্থিত ছিলেন । তাহাদিগের সৈম্যও রাঙছ্বারে যোজিত ছিল। দুর্য্যোধনের সৈন্য উপস্থিত 
থাকার কথা কিছু দেখ যায় না। অতএব বলগ্বার। নিগ্রহের চেস্টা ফলবতী হইবার কোন 
সম্ভাবনা ছিল না। সম্ভাবনার অভাবেও ভীত হন, ঞ্ঞ্* এরূপ কাপুকষ নহেন। যিনি 
বিশ্বরূপ, তাহার এরূপ ভয়ের সম্ভীবনী নাই। অতএব বিশ্বরূপ প্রকাশের কোন কারণ ছিল 
না। এ অবস্থায় ত্ুদ্ধ বা দান্তিক ব্যক্তি ভিন্ন শত্রকে ভয় দখাইবার চেষ্টা কবে না। 
ধিনি বিশ্বরূপ, তিনি ক্রোধশূহ্য এবং দশ্তশূন্য | 


অতএব, এখানে বিশ্বরূপের কথাট। কুকবির প্রণীত অলীক উপন্তাস নলিয়! ত্যাগ 
করাই বিধেয়। আমি পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি, মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণ কর্ম 
করেন, এঁশী শক্তি দ্বার। নহে। এখাঁনে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল, এরূপ বিবেচন' 
করিবার কোন কারণ নাই। 


কুরুসভ1 হইতে কৃষ্ণ কুন্তীসস্তাষণে গেলেন। সেখান হইতে তিনি উপগ্নব্য নগরে, 
যেখানে পাগুবের। অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে কর্ণকে আপনার 
রথে তুলিয়া লইলেন । 


যাহার! কষ্ণচকে নিগ্রহ করিবার জন্য পরামর্শ করিতেছিল, কর্ণ তাহার মধ্যে । 
তবে কর্ণকে কৃষ্ণ স্বরথে আরোহণ করাইয়া চলিলেন কেন, তাহা পরপরিচ্ছেদে বলিব। 
প্লে কথায় কৃষ্ণচরিত্র পরিস্ফুট হয়। সাম ও দগণ্নীতিতে কৃষ্ণের নীতিজ্ঞত। দেখিয়াছি । 
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এক্ষণে ভেদ নীতিতে তাহার পাঁরদণিতা দেখিব। সই সঙ্গে ইহাও দেখিব যে, কৃষ্ণ 
আদর্শ পুরুষ বটে, কেন না, ভীহার দয়া, জীবের হিতকামনা, এবং বুদ্ধি, সকলই 
লোকাতীত। 


অগ্ম পরিচ্ছেদ 
ক্ষ কণনংব।দ 


কুষণ সর্ববভূতে দয়াময়। এই মহাযুদ্ধজনিত যে অসংখা প্রীিক্ষয় হইবে, তাহাতে 
আর কোন ক্ষত্রিয় ব্যথিত নহে, কেবল কৃষ্ণই বাথিত। যখন প্রথম বিরাট নগরে যুদ্ধের 
প্রস্তাব হয়, তখন কৃষ্ণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। অঙ্গ্ুন তাহাকে যুদ্ধে বরণ 
করিতে গেলে, কৃষ্ণ এ যুদ্ধে অস্ত্র ধবিবেন না ও যুদ্ধ করিবেন ন| প্রতিজ্ঞ। করিলেন । 
কিন্তু তাহাতেও যুদ্ধ বন্ধ হইল ন1। অতএব উপাযান্তব ন| দেখিয়া ভরসা শুন্য হইয়াঁও, 
সন্ধি স্থাপনের জন্য ধুতরা ই্-সভায় গেলেন। তাহাতেও কিছু হইল না, প্রাণিহত্য। 
নিবারণ হয় না। তখন রাজনীতিজন্ত কু জনসমূহের রক্ষার্থ উপায়ান্তর উদ্ভাবনে 
প্রবৃন্ত হইলেন । 

কর্ণ মহাবীরপুরুষ । তিনি অজ্ভনের সমকক্ষ রখী। তাহার বাহুবলেই ছুূর্য্যোধন 
আপনাকে বলবান্‌ মনে করেন। ভাহাব বলের উপর নির্ভর করিয়াই প্রধানতঃ তিনি 
পাশুবদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত । কর্ণের সাহায্য ন| পাইলে তিনি কদাচ যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইবেন না। কর্ণকে তাহার শত্রুপক্ষের সাহায্যে প্রবৃত্ত দেখিলেই অবশ্যই তিনি 
যুদ্ধ হইতে নিবৃন্ত হইবেন। যাহাতে তাহ ঘটে, তাহ। করিবার জন্ত কর্ণকে আপনার রথে 
তুলিয়া লইলেন। বিরলে কর্ণের সঙ্গে কঝোপকথন আবশ্যক । 

কৃষ্ণের এই অভিপ্রায় সিদ্ধির উপযোগী অন্যের অজ্ঞাত সহজ উপায়ও ছিল। 


কর্ণ অধিরথনাম। সুতের পুত্র বলিয়া পরিচিত। বস্কতঃ তিনি অধিরথের পুপ্র 
নহেন-__পাঁলিতপুত্র মাত্র। তাহ তিনি জানিতেন নাঁ। তাহার নিজ জন্মবৃত্তান্ত তিনি 
অবগত ছিলেন না। তিনি সুতপত্বী রাধার গওজাত না হইয়া, কুন্তীর গর্ভজাত, সূর্য্যের 
ওঁরসে তাহার জন্ম। তবে কুস্তীর কন্ঠাকালে তাহার জন্ম হইয়াছিল বলিয! কুস্তী, পুত্র 
ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি যুধিষ্টিরাদি 
পাঁণ্ুবগণের সহোদর ও জ্যেষ্ঠ ্রাতা। এ কথা কুন্তী ভিন্ন আর কেহই জানিত না। 
আর কৃষ্ণ জানিতেন; তীহার অলৌকিক বুদ্ধির নিকটে সকল কৃথাঁই সহজে প্রতিভাত 


২২২ কৃষ্ণচবিত্র . 


হুইত্ত। কুন্তী তাহার পিভৃদ্ষসা; ভোজরাজগৃহে এ ঘটন। হয়, অতএব কৃষ মনুষ্যবুদ্ধিতেই 
ইহা জানিতে পার1 অসম্ভব নহে। ৃ্‌ 

রুষ্জ এই কথা এক্ষণে রথারূঢ কর্ণকে গুনাইলেন। বলিলেন, 

“শান্ধজ্জেরা কহেন, যিনি যে কন্যার পাণিগ্রহপ করেন, তিনিই সেই কন্ঠার সহোঢ ও 
কানীনপুত্রের পিভা। হে কর্ণ! তুমিও তোমার জননীর কন্্যাকালাবস্থায় সমুগুপন্ন 
হইয়া, তন্নিমিত্ত তুমি ধধ্ধতঃ পুত্র ; অতএব চল, ধর্দমশান্ধের বিরুদ্ধেও তুমি রাজ্যেশ্বব 
হইবে ।” তিনি কর্ণকে বুঝাইয়! দিলেন যে, তিনি জ্যেষ্ঠ, এ জন্য তিনিই রাজ।| হইবেন, অপর 
পঞ্চ পাঞ্চব তীহার আজ্জানুবর্তী হইয়। তাহার পবিচর্যযায় নিযুক্ত থাকিবে । 

কৃষ্ের এই পরামর্শ সন্বিজনের ধন্মবুদ্দিকর ও হিতকর। প্রথমতঃ কর্ণের পক্ষে 
হিতকর, কেন না, তিনি রাজ্যেশ্বর হইবেন, এবং তাহার পক্ষে ধন্মান্ুমত, কেন না, 
ভ্রাতৃগণের প্রতি শক্রভাব পরিত্যাগ করিয়া মিত্রভাব অবলম্বন করিবেন। ইহা 
দুর্য্যোধনাদির পক্ষেও পরম হিতকর, কেন ন।, যুদ্ধ হইলে তাহারা কেবল রাজ্যন্রষ্ট নহে, 
সবংশে নিপাতপ্রাপ্ত হইবারই সম্ভাবনা । যুদ্ধ না হইলে তাহাদের প্রাণও বজায় থাকিবে, 
রাঁজ্যও বঙ্জায় থাকিবে, কেবল পাঁঞ্বের ভাগ ফিরাইয়া দিতে হইবে । ইহাতে পাণগুব- 
দিগেরও হিত ও ধদ্ম? কেন শা, যুদ্ধরূপ নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হইয়া, আত্মীয় স্বজন 
তন্তাতি বধ ন| করিয়াঁও) শ্বরাজ্য কর্ণের সহিত ভোগ করিবেন। আর এ পরামর্শের পরম 
ধন্মযত। ও হিতকারিতা এই যে, ইহ| ছারা অসংখা মন্ষ্গণের প্রাণ রক্ষা হইতে 
পারিবে । 

কর্ণও ক্রষ্ণের কথার উপযোগিতা স্বীকার কবিলেন। তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, 
এ যুদ্ধে ভ্র্যোধনাদির রক্ষ। নাই। কিন্তু কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলে তাহাকে কোন কোন 
গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। অধিরথ ও রাধ। তীহাকে প্রতিপালন করিয়াছে 
তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়। তিনি সুতবংশে বিবাহ করিয়াছেন, এবং সেই ভাষ্য হইতে 
তাহার পুত্র পৌত্রাদি জম্মিয়াছে। তাহাদিগকে কোন মতেই কর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারেন 
না। আর তিনি ত্রয়োদশ বতসর দুর্যোধনের আশ্রয়ে থাকিয়। রাজভোগ করিয়াছেন; 
দ্ষ্যোধন তীহারই ভরসা করেন; এখন ছুধ্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়! পাশগুবপক্ষে গেলে 
লোঁকে তাহাকে কৃতত্ব, পাগুবদিগের এশ্বর্যলোলুপ বা তাহাদের ভয়ে ভীত কাপুরুষ 
বলিবে। এই জন্য কর্ণ কোন মতেই কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলেন ন]। 


৯৯ পারিস ৯ ০:৯৮ এ পা শা জা লাগা পিউ সাক | পাস পা 








* “বিরুদ্ধে” ও এই পদটি কালীপ্রপন্ন সিংহের অনুবাদে আছে, কিন্ত ইহা এখানে ' অসঙ্গত বলিয়! 
বোধ হয়। আমার কাছে মূল মহাভারত যাহা! আছে, তাহ।তে দেখিলাম মিগ্রহার্ধমশান্ত্রাণাম্‌ আছে। 


যোধ হয় নিগ্রহার্থমশান্ত্রীণাম হইবে । তাহ! হইলে অর্থ সঙ্গত হয়। 


পঞ্চম থণ্ড ১ নবম পরিচ্ছেদ ঃ উপসংহার ২২৩ 


কৃষ্ণ বলিলেন, “যখন আমার কথা তোমার হৃদয়জম হইল না, তথন নিশ্চয়ই এই 
বন্ুহ্ধরার সংহারদশ। সমুপশ্থিত হইয়ীছে ।” 


কর্ণ উপযুক্ত উত্তর দিয়া, কৃষ্ণকে গাঢ় আলিজন করিয়া বিষপ্নভাবে বিদায় গ্রহণ 
করিলেন । 

কৃষ্ণচরিত্র বুঝিবার জ্'গ্য কর্ণচরিত্রের বিস্তারিত সমালোচনার প্রয়োজন নাই ; এজন্য 
আমি তশুসম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। কর্ণচরিত্রে অতি মহণ্ড ও মনোহর । 


নবম পরিচ্ছেদ 
উপসংহার 


কৃষ্ণ উপপ্নব্য নগরে ফিরিয়া আদিলে, যুধিষিিরাদি জিজ্ঞাস। করিলেন, তুমি 
হস্তিনাপুরে কি করিয়াছিলে বল। 

কৃষ্ণ, নিজে যাহ। বলিখাছিলেন, এবং অন্যে যাহা বলিয়াছিল, তাঁই বলিতে লাগিলেন । 
কিন্তু সেই সকল বক্তৃতার পূর্বব পুর্বব অধ্য।য়ে যেরূপ বর্ণনা দেখিয়াছি, এখানে তাহার সহিত 
মিল নাই। কিছুর সঙ্গে কিছু মিলে না। মিলিলে দীর্ঘ পুনরুক্তি ঘটিত। তাহা হইতে 
উদ্ধার পাইবার জন্য কৌন মহ।পুরুষ কিছু নুতন রকম বসাইয়। দিয়াছেন বোধ হয়। 


এইখানে ভগবদ্যান-পর্ববাধ্যায় সমাপ্ত । তার পর সৈন্যনির্যাণ-পর্বধাধ্যায় । ইহাতে 
বিশেষ কথা কিছু নাই। কতকগুল। মৌলিক কথ| আছে; কতকণ্চল। কথ। অমৌলিক খলিয়! 
বোধ হয়; কৃষ্ণসন্থদ্ধীয় কথ। বড় অল্প। রুষ্ণের ও অজ্জুনের পরামর্শান্ুসারে, পাণ্চবেরা 
ধৃষ্ত্যন্থকে সেনাপতি নিযুক্ত, করিলেন, এবং বপরাম মদ্র খাইয়া আসিয়া, কৃষ্ণকে কিছু 
মিষ্ট ভত্খসন। করিলেন, কেন না, তিনি কুরুপাঁগুবকে সমান জ্ঞান করেন ন|। কুরুসভায় 
যাহ! ঘটিয়াছিল, সে কথাও কিছু হইপ। ইহ ভিন্ন আর কিছু নাই। 


তাহার পর উলুকদুতাগমন-পর্ববাধ্যায়। এটি নিতান্ত অকি্চিৎকর। ইহাতে আর 
কিছুই নাই, কেবল উভয় পক্ষের গালিগাণাজ্জ । ভর্য্যোধন, শকুনি প্রস্তুতির পরামর্শে উলুককে 
পাগ্তবদিগের নিকট পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল পাগুবদিগকে ও কৃষ্ণকে 
খুব গালিগালাজ করা । উলুক আসিয়া ছয় জনকেই: খুব গ/লিগালাজ করিল । পাগুবের! 
উত্তরে খুবই গালিগালাজ করিলেন । কৃষ্ণ বড় কিছু বলিলেন না, তীহার ন্যায় রোষা মষশুন্য 
ব্যক্তি গালিগালাজ করে ন[, বরং একট! রাগারাগি বাড়াবাড়ি যাহাতে ন| হয়, এই অভিপ্রায়ে 
পাগুবের। উত্তর করিবার আগেই তিনি উলুককে বিদায় করিবার চেষ্টা করিলেন । বলিলেন, 


২২৪ কুষ্চচরিত্র 


“তুমি শীঘ্র গমন করিয়া! ছুর্যোধনকে কহিবে--পাগুবেরা তোমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার 
যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হইবে 1৮ অথচ 
গাঁলিগালাজটা কৃষ্ঠাজ্ভ্ভনের ভাগেই বেশী রকম হইয়াছিল । 

কিন্্ু উলুকের দুর্ববদ্ধি, উলুক ছাড়ে না। দ্দাবার গালিগালাজ আরম্ভ করিল 
শ|হইবে কেন? ইনি দুর্যোধনের সহোদর । তখন পাঁণুবের। একে একে উলুকের উত্তর 
দিলেন। উলুককে সুদ সমেত আসল ফিরাইয়া দিলেন। কৃষ্ণও একটা কথা বলিলেন, 
“আমি অজ্জ্ুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছি বলিয়। যুদ্ধ করিব না, ইহ1 মনে স্থির করিয়। 
ভীত হইতেছ না; কিন্তু যেমন হুতাঁশনে ভূণ সকল ভশ্মসা কবে, তজ্ূপ আমিও চরম 
কালে ক্রোধভরে সমস্ত পাথিবগণকে সংহার করিব সন্দেহ নাই 

উলুকদূতাগমন-পর্ববাধায়ে মহাভারতের কাধ্যের পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। 
ইহাতে রচনার নৈপুণ্য ব। কবিত্ব নাই। এবং কোন কোন স্থান মহাভারতের অন্ঠান্াংশের 
সহিত বিরুদ্ধভাঁবাপন্ন ; অনুক্রমণিকাধ্যায়ে সঞ্জীয় এবং কৃষ্েের দৌত্যের কথা আছে, কিন্তু 
উলৃুকদুতের কথ! নাই। এই সকৃল কারণে ইহাকে আদিমস্তরান্তর্গত বিবেচন। করি না । 

ইহার পর রথাতিরথসংখ্যান্, এবং তশুপরে অন্বোপাখ্যান-পর্ববাধ্যায়। এ সকলে 
কুষ্ণবৃত্তান্ত কিছুই নাই । এইখানে উদ্ভোগপর্ব সমাপ্ত । 


স্৪৯ 


ষ্ঠ খণ্ড 
কক্ষে 
০৮ নিষণঘো ভবেন্রাতো দিবা ভ্বর্তি বিষ্ভিতহ । 


ইষ্টানিষইউত্য চ ত্র তত্স্ম দ্রষ্টাকআ্সনে নমহ 9 
সাক্তিপার্ব, 9৪৭ আশায় 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
শীত্ষের যুদ্ধ 


এক্ষণে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্দ আরস্ত হইবে। মহাভারতে চাঁরিটি পর্ধে ইহা বণিত 
হুইয়াছে। দুর্য্যোধনের সেনাপতিগণের নামক্রমে ক্রমান্থয়ে এই চাঁবিটি পর্যের নাম 
হইয়াছে ভীত্মপর্বব, দ্রোণপর্্ব, কর্ণগর্ব ও শল্যপর্বব | 

এই যুদ্ধপর্ববগুলি মহাভারতের নিকৃষ্ট অংশ মধ্যে গণ্য করা উচিত। পুনকুত্তি, 
অকারণ এবং অরুচিকর বর্ণনাবাহুল্য, অনৈসগিকতা, অত্যুক্তি এবং অসঙ্গতি দোষ 
এইগুলিতে বড় বেশী। ইহার অল্প ভাগই আদিমস্তরভুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্ত 
কোন্‌ অংশ মৌলিক, আর কোন্‌ অংশ অযৌলিক, স্থির করা বড় দুক্ধর। যেখানে সবই 
কাটাবন, সেখানে পুষ্পচয়ন বড় দ্রঃসাধ্য। তবে যেখানে ক্ুষণ্চরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা 
পাঁওয়| যায়, সেই স্থান আমরা যথাসাধ্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। 

ভীত্মপর্ব্বের প্রাথম জন্বুখ গু-বিনির্্ঘাণ-পর্ববাধ্যায়। তাহার সঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্বন্ধ 
নাই--মহাভাবতেরও বড় অল্প। কৃষ্চরিত্রের কোন কথাই নাঁই। তার পর ভগবদগীতা- 
পর্ববাপ্যায়। ইহার প্রথম চবিবশ অধ্যায়ের পর গীতারস্ত। এই চবিবশ অধ্যায় মধ্যে 
কু সন্দ্ধীয় বিশেষ কোন কথ। নাই। কৃ যুদ্ধের পূর্বে ছু্গাস্তব করিতে অঙ্ভ্ূনকে পরামর্শ 
দিলে, অজ্জন যুদ্ধারস্তকাণে দুর্গাস্তব পাঠ করিলেন। কোন গুরুতর কাধ্য আরস্ত করিবার 
সময়ে আপন আপন, বিশ ধ|সানুযায়ী দেবতার আরাধন। করিয়। তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া না কর্তব্য । 
তাহ! হইলে ঈশ্বরের আরাধনা হইল। যাহা বলিয়া ডাকি না কেন, এক ভিন্ন উশ্বর নাই। 

- তার পর গীতা 1 ইহাই কুষ্ণচরিত্রের প্রধান অংশ। এই গীতোক্ত অনুপম পবিত্র 

চা পুচারই রং কৃষ্ণের আদর্শ মনুষ্যত্বের ব| দেবত্বের এক প্রধান পরিচয় 

কিন্তু এখানে আমি গীতা সম্বন্ধে কোন কথ| বলিব না? "তাহার কারণ এই ষে, 
এই গীতোক্ত ধণ্ম একখানি পৃথক্‌ গ্রন্থে কিছু কিছু বুঝাইয়াছি, পরে আর একথানিণ' 
লিখিতে নিযুক্ত আছি। গীতা সম্বন্ধে আমার মত এই ছুই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে । এখানে 
পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। 

ভগবদগীতা-পর্ববাধ্যায়ের পর ভীক্ষবধ-পর্ববাধ্যায়। এইখানেই যুদ্ধারগ্ত যুদ্ধে 
রুষ্ণ অর্জনের সারথি মাত্র। সারথিদিগের অদৃষট বড় মন্দ ছিল। মহাভারতে যে যুদ্ধের 
বর্ণনা আছে, তাহ! কতকগুলি ঘ্বৈরথ্যযুদ্ধ মাত্র। রথিগণ যুদ্ধ করিবার সময়ে পরস্পরের 
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* ধন্মতত। 
1 ভ্ীমঞ্তগবদগীতার বাশাল। টাকা। 





ডিপ জর্জ সপ 


২২৮ কৃষ্ণচরিত্র 


অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেন । তাহার কারণ, অশ্ব বা সারথি নষ্ট 
হইলে, আর বথ চলিবে না। রথ ন| চলিলে রী বিপন্ন হয়েন। সারথির। যোদ্ধ। নহে-- 
খিন। দেয়ে বিনা যুদ্ধে নিহত হইত । কুষ্ণকেও সে সুখের ভাগী হইতে হইয়াচিল। তিনি 
হত হয়েন নাই বটে, কিন্তু যুদ্ধের অস্টাদশ দিবস মুহ্ৃর্থে মুতুর্দে বসংখ।ক বাণের দ্বার। বিদ্ধ 
হইয়া] ক্ষত বিক্ষত হইতেন। অন্যান্য সাবণিগণ আঁম্সরক্ষায় অক্ষম, তাহার! বৈশ্য, জাতিতে 
ক্ষয় নহে । কৃষঃ। আজ্মরক্ষ।য় অতিশয় সক্ষম, তথাঁচ কর্তব্যানুরোধে বসিয়। মার খাইতেন। 

মহাভারতের যুদ্ধে তিনি মন্ত্রধরণ করিবেন ন। প্রতিজ্ঞ। করিয়াছিলেন, ইহা! 
বুলিয়াছি। কিন্কু এক দিন তিনি অন্্রধারণ করিয়াছিলেন । অন্ত্রধাঁপণ কবিয়াছিলেন মাত্র, 
কিন্ত প্রয়োগ করেন নাই । .স খটনাট। এইরূপ $-- 

ভাঞ্ম ছর্যোপনের সনাপতিঙহে নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ করেন। তিনি যুদ্ধে এরূপ নিপুণ 
ঘে, পাণুবসেনাঁব মধ্ো 'অভ্ট,ন ভিন্ন আব কেহই তাহার সমকক্ষ ছিল ন|। কিন্তু অর্ভুন 
উাঁহার সঙ্গে ভাল করিয়া স্বশক্তি অনুসারে যুদ্ধ করেন না । তাহার কারণ এই যে, ভীক্ষ 
সম্বন্ধে অজ্জ্ুনের পিতামহ, এবং বঝ্ল্যকাঁলে পিতৃহীন পাঞ্বগণকে ভীদ্মই, পিতৃবৎ, প্রতিপালন 
করিয়াছিলেন। ভীক্স এখন দুধ্যোধনের অনুরোধে নিরপরাধী পাণুবদিগের শত্রু হইয় 
তাহাদের অনিষ্টার্থ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন বলিয়া যদিও ভীল্ম ধশ্মতঃ অজ্জনের 
বধ্য, তথাপি অর্জন পুর্বরকৃৎ স্মরণ করিয়া কোন_ মতেই+ ভীম্মের বধ সাধনে সম্মত নুহে.। 
এজন্য ভীম্মের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মৃদুযুদ্ধ করেন, পাঁছে ভীম্ম নিপতিত হন, এজন্য 
সর্ববদ। সঙ্কুচিত। তাহাতে ভীত্ম, অপ্রতিহত বীর্ষ্ে বহুসংখ্যক পাগুবসেন। বিনষ্ট করিতেন । 
ইহ দেখিয়া! এক দিবস ভীত্মকে বধ করিবার মানসে কৃষঃ স্বয়ং চক্রহস্তে অর্,নের রথ হইতে 
অবরোহণপুর্ববক ভীম্মেব প্রতি পদক্রজে ধাবমান হইলেন 

দেখিয়।, কষ্ণভক্ত ভীত্ম পরমাহলাদিত হইয়! বলিলেন, 

এহোহি দেবেশ জগন্িবাস ! নমোহস্ত তে শাজগদাসিপাণে। 
প্রসহ্ত মাং পাতয় লোকনাথ! বখোত্বমীত ভূতশরণা সংখ্যে॥ 

“এসো এসে! দেবেশ জগন্লিবা ! হে শাঙগ গদাখড়গধারিন। তোমাকে নমস্কাব। হে লে।কম।থ 
ভূতশরণা ৷ যুদ্ধে আমাঁকে অবিলম্বে রথোত্বম হইতে পাতিত কর ।” 

অঙ্জুনও কুষ্তের পশ্চাদনুসরণ করিয়া, রুষ্ণকে অনুনয় করিয়।, স্বয়ং সাধ্যানুসারে 
যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া, ফিরাইয়া৷ আনিলেন। 

এই ঘটনা ছুই বাঁর বণিত হইয়াছে, একবার তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে, আর একবার নবম 
দিবসের যুদ্ধে। শ্লৌোকগুলি একই, সুতরাং এক দিবসেরই ঘটন! লিপিকারের ভ্রম প্রমাদ ব 
উচছাবশতঃ দুই বার লিখিত হুইয়। থাকিবে । সংস্কত গ্রন্থে সচরাচর এরূপ ঘটিয়া থাকে । 


ষষ্ঠ খণ্ড ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ  ভীন্ষের যুদ্ধ ২২ন 


... রচনা দেখিয়া বিচার করিলে, এই বিবরণকে মহাভারতের প্রথমস্তরভূক্ত বিবেচন। 
করা যাইতে পারে । কবিস্ব প্রথম শ্রেণীর, ভাব ও ভাষা উদার এবং জর্টিলতা শুন্য | 
প্রথম স্তরের যতটুকু মৌলিকত। স্বাকার কর। যাইতে পারে, এই ঘটনারও ততটুকু 
মৌলিকত। স্বীকার কর। যাইতে পারে । 

এই ঘটন। লইয়! কৃষ্ণনজেরা, কুষ্জের প্রতিজ্ঞা সন্ন্ধে একটা তক তুলিয়া থাকেন । 
কাশীদাস ও কথকের এই প্রতিজ্বাভঙ্গ অবলম্বন করিয়া, কৃষ্ণের মাহাক্সা কীত্তন করিয়াছেন । 
তাহার। বলেন যে, ভীক্ম যুদ্ধারস্তকালে কুষ্ণের সাক্ষা গ্রতিজ্ঞ। করিয়ীছিলেন যে -তুমি 
যেমন প্রতিজ্ঞ। করিয়াছ যে, এ যুছে অন্তর ধারণ করিবে না, আমিও প্রতিজ্ঞ। করিতেছি, 
তোমাকে অস্ত্র ধারণ করাইব । 

অতএব এক্ষণে ভন্তবৎসল কৃষ্ণ, আপনার প্রতিজ্ঞা লগ্গিঘত করিয়া, ভক্তের স্রাতিজ্ঞা 
বক্ষ। করিলেন । 

এ স্তবুদ্ধিরচনাব কোন প্রয়োজন দেখ! যাঁয় না। ভীঙ্ষের এবন্বিধ প্রতিজ্ঞাও মুল 
মহ।ভাঁরতে দেখ! যায় ন।। ক্ুষ্জেরও কোন প্রতিজ্ঞ! লঙ্ঘিত হয় নাই। তীহার প্রতিজ্ঞার 
মন্ত্র এই যে-যুদ্ধ করিব ন।। তর্ষে)াধন ও অজ্জ্রন উভয়ে তাহাকে এককালে বরণাভিলাধী 
হঈলে, তিনি উভয়ের সঙ্গে তুল্য ব্যবহার করিবাব জন্য বলিলেন, “আমার তুলা বলশালী 
আমার নারায়ণী সেন! এক জন গ্রহণ কর; আর এক জন আমাকে লও” “অধুধ্যমানঃ 
সংগ্রামে ন্যস্তশক্ত্রোেহমেকত১ এই পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা । সে প্রতিজ্ঞা বক্ষিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ 
যুদ্ধ কবেন নাই । ভাস সম্বন্ধীয় এই ঘটনাটির উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে ; কেখল সাধ্যানুসারে 
যুদ্ধে পৰঝাস্থুখ অক্ছ্ুণকে যুদ্ধে উত্তেজিত করা। ইহ| সারণিব। করি'তন। উদ্দেশ্য সফল 
হইয়াছিল । 

যুদ্ধের নবম দিবসের রারিতেও কুষ্ণ এরূপ অভিপ্রায়ে কথা কহিয়াছিলেন। ভীম্মকে 
অপরাজিত দ্খিয়। যুধিষ্টির নবম রানে বন্ধুবান্মবগণকে ডাকিয়৷ ভীক্ষবধের পরামর্শ করিতে 
লাগিলেন । কৃষ্ণ বলিলেন, আমকে অনুমতি দাও, আমি ভীম্মকে বধ করিতেছি । অথব। 
অক্ফুর্নের উপরই এ ভার থাক; অঙ্জুনও ইহাতে সক্ষম । 

যুধিষ্ঠির এ কথায় সম্মত হইলেন না । কৃষ্ণ যে ভীত্মধধ ইচ্ছ। করিলেই করিতে 
পারিতেন, তাহ। তিনি স্বীকার করিলেন । কিন্তু বলিলেন, “আগ্মগৌরবের নিমিত্ত তোমাকে 
মিথ্যাবাদী করিতে চাহি না। তুমি অধুধ্যমান থাঁকিয়াই দাহাষ্য কর।” যুধিষ্ঠির অর্ভ ন 
সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না । পরে কৃষ্ণের সম্মতি লইয়া, এবং অন্থ পাগ্ুবগণ ও কুষ্ণকে পাড়ে 
করিয়। ভীম্ষের কাছে তীহার বধোপায় জানিতে গেলেন । 

ভীক্ম নিজের বধোপায় বলিয়া দিলেন। দৃশ্যতঃ সেইরূপ কার্য হইল। কার্য্যতঃ 


২৩০ কৃষ্ণচরিত্র 
তাহ।র কিছুই হুইল না। কৃষ্ণ যাঁহ| বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল _অজ্ঞুনিই দীপ 


শরশব্যাশায়িত ও রথ হইতে নিপাতিত_ করিলেন । মুল মহাভারতের উপর ত্বিতীয় ভ্ত০৬. 
কবি, কলম চালাইয়। একট! সঙ্গতিশৃহা, নিশ্রায়োজনীয়, কিন্তু আপাতমনোহর শিখা 
গল্প খাড়া করিয়াছেন ।  কুষরিত্রের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই, এজন্য আমরা তাহার 


সদালোচনায় প্রবৃন্ত হইলাম ন।। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
জয়গ্রথবদ 

'ভীক্ষেক পব ভ্রোণাচার্ধা সেনাপতি । দ্রোণপর্বে প্রথমে কঞ্চকে বিশেষ কোন কর্ম 
করিতে দেখা যায় না। তিনি নিপুণ সারথির ন্যায় কেবল সাঁবথ্যই কবেন। কুরুক্ষেতেব 
যুদ্ধে তিনি যে কর্তী ও নেতা, এ কথাট। এখানে সত্য নহে। মধ্যে মধ্যে অভ্ভুন ও 
যুধিষ্ঠিরকে সদুপদেশ দেওয়া ভিন্ন তিনি আর কিছুই কবেন শাঁউ। দ্রোণাভিষেক- 
পর্ববাধ্যায়ের একাদশ অধ্যায়ে সঞ্জয়কৃত কৃষ্ণের বলবীর্ষ্য ও মহিম। কীর্তন জন্য এক সুদীর্ঘ 
বক্তৃতা পাঁওয়। যায়। তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। এই অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই 
বোধ হয়, এবং কৃষ্ণের বলবীর্ধ্য ও মহিমা কীর্থনের মহাভারতে বা অন্তর কিছুই অভাবও 
নাই। আমরা তাহার মানবচরিত্র সমালোচন। করিতে ইচ্ছুক; মানবচবির কার্যে প্রকাশ; 
অতএব আমর! কেবল কৃষ্ণকৃত কার্য্যেরই অনুসন্ধান করিব । 

জ্োণপর্বের প্রথম ভগদত্তবধে কৃষ্ণের কোন কাধ্য দেখিতে পাই। ভগদন্ত মহাবীর, 
পাগুবপক্ষীযয আর কেহ তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিল না; শেষ অঙ্জ্ন আসিয়! 
তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগদত্ত অজ্ভুনের সঙ্গে যুদ্ধে আপনাকে অশক্ত 
দেখিয়া, তাহার প্রতি বৈষ্ণবান্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অজ্ঞুন বা অপর কেহই এই অক্ত্র 
নিবারণে সমর্থ নহেন ; অতএব কৃষ্ণ অঙ্ভুনকে আচ্ছাদিত করিয়। আপনি বক্ষে এ অস্ত্র গ্রহণ 
করিলেন । তাহার বক্ষে অন্তর বৈজয়ন্তী মালা হইয়া বিলম্বিত হইল । 

এই অক্ত্র একটা অনৈসগিক অবোধগম্য ব্যাপার। যাহা অনৈসগ্সিক, তাহাতে 
আমরা পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলি না! এবং অনৈসগিকের উপর কোন সঅত্যও সংস্থাপিত 
হয় না। অতএব এ গল্পট। আমাদের পরিত্যাজ্য । 

ভ্রোণপর্বেব, অভিমন্স্যবধের পরে কৃষ্ণকে প্ররূতপক্ষে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতে 


পাই। যে দিন সপ্ত রহী বেড়িয়া অন্যায়পূর্বধক অভিমন্যুকে জে দিন কৃষণজ্জুন 


সে রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না। তাহারা কৃষ্ণের নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত 
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চলেন_.এ সেনা কৃষ্ণ তুর্যোধনকে দিয়াছিলেন। এক পক্ষে তিনি নিজে, অন্য পঙ্গে 
দৈনা_এইরূপে তিনি উভয় পক্ষের সঙ্গে সাম্য রক্ষা করিয়াছিলেন। 

যুদ্ধান্তে ও দিবসান্তে শিবিরে ফিরিয়া আসিয়! কৃষ্ণাঙ্জবন অভিমন্যুবধ বৃত্তান্ত 
শুনিলেন। অর্জন অতিশয় শোককাঁতর হইলেন ২ যোগেশ্বর কৃষ্ণ বং শোকমোহের 
অতীত । তাহার প্রথম কার্য অজ্জুনকে সান্তনা করা । তিনি যে সকল কথা বলিস 
অজ্জুনকে প্রবোধ দিলেন, তাহা তাহারই উপযুক্ত । গীতায় তিনি যে ধর্ম প্রচারিত 
করিয়াছেন, সেই ধশ্মনুমোদিত মহাবাক্যের দ্বার। অঞ্জনের শৌকীপনয়ন করিলেন। খাষিরা 
যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিতেছিলেন, এই বলিয়া যে, সকলেই মরিয়াছে ও সকলেই মরিয়া 
থাকে । তিনি তাহ! বলিলেন ন। | তিনি বুঝা ইলেন, 

“যুদ্দোপজীবী ক্ষজিয়গণের এই পথ । বাই কলি রাস এ 

কৃষ্ণ অভিমন্যুজননী স্ুুভদ্রীকেও এ কথা বলিয়। প্রবোধ দিলেন। বলিলেন, 

“সৎ্কুলজাত ধৈর্বাশালী ক্ষভ্রিয়ের যেরূপে প্রাণপরিত্যাগ করা উচিত, তোমার পুজ্র সেইরূপে 
প্রাণত্যাগ করিয়।ছে ; অতএব শোক করিবার আবশ্তকতা নাই। মহারথ, ধীর, পিতৃতুল্যপবাক্রমশালী 
অভিমন্ত্য ভাগ্যত্রমেই বীরগণের 'অভিলফিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছে । মহাবীর অতিমন্ট্য ভূরি শক সংহার 
করিয়া! পুণ্যজনিত সর্বকামণ্রাদ অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছে। সাধুগণ, তপস্যা ত্রহ্মচর্ধয শান্ত ও প্রজ্ঞা দ্বার! 
যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, তোমার কুমারের সেইরূপ গতিলাভ হইয়াছে । হে স্থভদ্রে! তুমি খশবজ ননী, 
বীরপত্রী, বীরনন্দিনী ও ধীরবান্ধবা ) অতএব তনয়ের নিমিত্ত তোমার শোকাকুল হওয়। উচিত নহে ।” 

এ সকলে মাতীর শোক নিবারণ হয় না জানি। কিন্তু এ হতঙাগ্য দেশে এরূপ 
কথাগুলা শুনি ও শুনাই, ইহ। ইচ্ছা করে । 

এদিকে পুত্রশোকার্ত অর্জুন অতিশয় রোধপরবশ হইয়া এক নিদারুণ প্রতিজ্ঞা 
আপনাকে আবদ্ধ করিলেন। তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতে বুঝিলেন যে, অভিমন্য্যুর 
মৃত্যুর প্রধান কারণ জয়দ্রথ। তিনি অতি কঠিন শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, 
পরদিন সূর্যাস্তের পুর্েব জয়দ্রথকে বধ করিবেন, ন। পারেন, আপনি অগ্নিপ্রবেশপুর্ববক 
প্রীণত্যাগ করিবেন । 

এই প্রতিজ্ঞায় উভয় শিবিরে বড় হুলস্কুল পড়িয়। গেশ। পাগুবসৈন্য অতিশয় 
কোলাহল করিতে লাগিল, এবং বাঁদিত্রবাদকগণ ভারি বাজানা বাজাইতে লাগিল । কৌরবের! 
চমকিত হইয়া অনুসন্ধান দ্বারা প্রতিজ্ঞা জানিতে পারিয়। জয়দ্রথরক্ষার্থে মন্ত্রণা করিতে 
লাগিল। 


স্পপপ্পাপপপ্ পাশ পপ শিপ এ পতল পিীপীপীপশগাপিট পতি পাপিশাপী টা শী পি ৩ শাকিরা | পাশা? পাশা *শিশিশিশীীীতীি 


পক কস ০৯ ৯ পাপ 


* এমনও পাঠক থাকিতে পারেন যে, তাহাকে বলিয়া দিতে হয় যে, নের পু ও 
রুষ্ণের ভাগিনের । 


২৬২ কৃষ্চরিত্র 


কষ, দেখিলেন, একটা বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে । অজ্জ,ন বিবেচনা মা 
করিয়া যে কঠিন প্রতিজ্ঞ করিয়া বসিয়াছেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়। স্থৃসাধ্য নছে। জয়ী 
নিজে মহারথী, সিঙ্কুসৌবীর-দেশের অধিপতি, বু সেনার নায়ক, এবং দুর্ষেোধমের 
ভগিনীপতি। কৌরবপক্ষীয় অপরাজেয় ষোছ্ধাগণ তাহাকে সাধ্যানুসারে রক্ষা! করিবেন । 
এ দিকে পাঞ্চবপক্ষের প্রধান পুরুষের সকলেই অভিমন্যুশে।কে বিহ্বল-_মন্ত্রণায় বিমুখ । 
অতএব কুষ্ নিঙ্জেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া কর্দে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কৌরবশিবিরে 
গুপ্তচর পাঠ।ইলেন। চর আসিয়া সেখানকার বৃত্তান্ত সব বলিল। কৌরবের৷ গ্রতিজ্ঞার 
কথ| সব জানিয়াছে। দ্রোণাঁচার্ধ্য ব্যুহরচনা করিবেন; তগুপশ্চাৎ কর্ণাদি সমস্ত কৌরখ- 
পক্ষায় বীরগণ একত্রিত হইয়। জয়দ্রথকে রক্খ। করিবেন। এই ছূর্ভেছ্চ ব্হভেদ করিয়া, 
সকল বীরগণকে একত্র পরাজিত করিয়া, মহ।বীর জয়দ্রথকে নিহত কর! অস্্ভনেরও অসাধা 
হইতে পারে। অসাধ্য হয়, তবে অজ্ঞুনের আত্মহত্যা | নিশ্চিত | 

অতএব কুষ্ণ আপনার অনুষ্ঠেয় চিন্তা করিয়।, তাহার ব্যবস্থা! করিলেন। আপনার 
সারথি দারুককে ডাকিয়া, কৃষ্জের নিজের রথ, উত্তম 'অশ্থে যোজিত করিয়।, অস্ট্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ 
করিয়। প্রভাঁতে প্রস্তুত প্লাখিতে আজ্ঞ। করিলেন। তীতার অভিপ্রায় "য, যদি অজ্জুন এক 
দিনে ব্যুহ পার হইয়! সকল বীরগণকে পরাঁজয় করিতে না পারেন, তবে তিনি নিজেই যুদ্ধ 
করিয়! কৌরবনেতৃগণকে খধ করিয়। জয়দ্রথবধের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন। 

কৃষণকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই, অজ্জুন স্বীয় বাহুবলেই কৃতকাঁধ্য হইয়াছিলেন। কিস 
যদি কৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে হইত, তাহ। হইলে “অধুধ্যমীনঃ সংগ্রামে স্থাস্তশন্ত্র[তহমেকত$” ইতি 
সতা হইতে বিচ্যুতি ঘটিত না। কীরণ, যে যুদ্ধ সম্মন্ধে এ প্রতিজ্ঞ। ঘটিয়াছিল, সে যুদ্ধ এ 
নহে। কুরুপা্বের রাজা লইয়| যে যুদ্ধ, এ সেযুদ্ধ নহে। আজিকাঁর এ অজ্জু ন প্রতিজ্ঞ।- 
জনিত যুজ্দ। এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য ভিন্ন ; এক দিকে জয়দখের জীবন, অন্য দিকে অজ্ভ্রনের 
জীবন লইয়। যুদ্ধ। যুদ্ধে অজ্দুনের পরাশব হইলে, তাহাকে অগ্নিপ্রবেশ করিয়| আত্মহত্যা 
করিতে হইবে। এ যুদ্ধ পুর্বেব উপস্থিত হয় নাই-স্থতরাং “অধুধ্যমানঃ সংগ্রামে” ইতি 
প্রতিজ্ঞ। ইহার পক্ষে বর্ডে না। অক্ছুন কৃস্ঠের সখা শিশ্য_এবং_ভগিনীপ্তি; তাহার_ 
আত্মহত্যানিবারণ কৃষ্ণের অনুষ্ঠেয় কর্মা। ূ 

০. ইহার পর কুষ্ণ ও অপর কলে নিজ্ত্া গেলেন। এইখানে একটা আঁষড়ে রকম 
স্বপ্নের গল্প আছে। স্বপ্নে আবার কৃষ্ণ অজ্জুনের কাছে আসিলেন, উভয়ে সেই রাত্রে 
হিমালয় গেলেন, মহাদেবের উপাসন। করিলেন, পাশুপত অস্ত্র ত্র পুর্বেবেই ( বনবাসকালে ) 
অজ্জ্বন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আবাঁর চাঁহিলেন ও ও পাইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল 
সমালোচনার নিতান্ত অযোগ্য। 
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পরদিন সু্যাস্তের প্রান্লে অর্জুন জয়ব্রথকে নিহত করিলেন। তজ্জন্য কৃষ্ণের 
কৌন সাহাধ্য প্রয়োজন হয় নাই। তথাপি কথিত হইয়াছে, কৃষ্ণ অপরাহে যোগমায়! দ্বারা 
সূর্যকে আচ্ছন্ন করিলেন; জয়দ্রথ নিহত হইলে পরে সুধ্যকে পুনঃপ্রকীশিত করিলেন । 
কেন সুর্ান্ত হইয়াছে ও ভ্রমে, জয়দ্রথ অঞ্জনের সম্মুখে আসিবেন, এইরূপ ভরান্তির স্থা্টির 
জন্য ? এইরপ ভ্রান্তিতে পড়িয়া জয়দ্রথ এবং তাহার রক্ষকগণ, উল্লসিত এবং অনবহিত 
হইবেন, ইহাই কি অভিপ্রেত ? এইখানে কাব্যের এক স্তরের উপর আর এক স্তর নিহিত 
হইয়াছে স্পষ্ট দেখ। যাঁয়। এক দিকে দেখা যায় যে, এরূপ ভ্রান্তিজননের কোন প্রয়োজন 
ছিল না। যোগমায়াবিকাশের পুর্ব্বেও অঞ্জন জয়দ্রথকে দেখিতে পাইতেছিলেন, এবং 
তিনি জয়দ্রথকে প্রহার করিশেছিলেন, জয়দ্রথও তাহাকে প্রহার করিতেছিল। স্র্ধযাবরণের 
পরেও ঠিক তাহাই হইতে লাগিল। সূর্ধ্যাবরণের পুর্বেবও অভ্জ,নকে যেরূপ করিতে 
হইতেছিল, এখনও ঠিক সেইরূপ হইতে লাগিল। সমস্ত কৌরববীরগণকে পরাভূত না করিয়। 
অঙ্গন জয়দথকে নিহত করিতে পারিলেন ন | আর এক দিকে এই সকল উক্তির বিরোধা, 
সুম্যাববণকবিণী যৌগমায়ার বিকাশ । এ জান্তিস্থগ্টির প্রয়োজন, পরপরিচ্ছেদে বুঝাইতেছি। 


তৃতায় পরিচ্ছেদ 


দ্বিতযঘ ভরে কি 


আমর। এ দূব পধান্ত সোজা পথে, সুবিধামত ৮শিয়া আসিতেছিলাম ; কিন্ু 
এখন হইতে ঘোরতর গোলযোগ । মহাভারত সমুদ্রবিশেষ, কিন্তু এঙক্চণ আমর, তাহার 
স্থিব খারিরাশিমুধ্ধো মধুর- যুদ্গন্তীর শব্দ শুনিতে শুনিতে স্থুখে নৌযাত্র। করিতেছিলাম | 
এক্ষণে সহসা আমরা ঘের বাত্যায় পড়িয়া, তরজ্গাভিঘাতে পুনঃ... পুনঃ উৎক্ষিণ্ড নিক্ষিপ্ত 
হইব। কেন না, এখন আমরা বিশেষ প্রকারে মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের কবির হাতে 
পড্িলাম। তাহার হস্তে কৃরণ্চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবঞ্তিত হইয়াছে । যাহ! উদার ছিল, তাহ। 
এক্ষণে ক্ষুদ্র ও সক্ষীর্ণ হইয়। পড়িতেছে; যাহ। সরল, 'তাহ। এক্ষণে কৌশলময়। যাহ! 
সত্যময় ছিল, তাহা এক্ষণে অসত্য ও পগ্রবঞ্চনার আকর ; যাহা ম্যায় ও ধশ্মের অনুমোদিত 
ছিল, তাহ এক্ণে অন্তায় ও অধন্মে কলুষিত । দ্বিতীয় স্তরের কবির হাতে কৃষ্ণচরিত্র 
এইরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে । 

কিন্তু কেন ইহ| হইপ৭ দ্বিতীয় স্তরের কবি নিতান্ত ক্ষুদ্র কৰি নহেন; তাঁহার 
স্প্টিকৌশল জাঙ্ছল্যমান্ত্। তিনি ধন্্াধর্মজ্ঞানশৃন্ত নহেন। তখে তিনি কৃষ্ণের এরূপ 
দশ। ঘটাইয়াছেন কেন £ তাহার অতি নিগুঢ তাতপধ্য 'দখা যাঁয়। 

ও)৩ 


২৩৪ কৃষ্ণচরিত্র 


প্রথমতঃ আমর! পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি ও দেখিব যে, কৃষ্ণ প্রথম সুরের কবির হাতে 
ঈশ্বরাঁরতাঁর বলিয়! পরিস্ফুট নহেন। তিনি নিজে ত সে কথ! মুখেও আনেন না) পুনঃ পুনঃ 
আপনার মানবী প্রকৃতিই প্রধাদিত ও পরিচিত করেন; এবং মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়া 
কার্য করেন। কবিও প্রায় সেই শাবেই তাভকে স্থাপিত করিয়াছেন। প্রথম স্তরে 
এমন সন্দেহও হয় যে, যখন ইহা প্রণীত হইয়াছিল, তখন হয়ত কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া 
সর্ধাজনম্ীকৃত নহেন। তাহার নিজের মনেও সে ভাব সকল সময়ে বিরাজমান নহে। 
স্থল কথা, মহাভারতের প্রথম স্তর কতকগুলি প্রাচীন কিন্বদন্তীর সংগ্রহ মাত্র এবং 
কাব্যালঙ্কারে কবিকর্তক রঞ্জিত; এক আখ্যায়িকাঁর সুত্রে যথাযথ সন্নিবেশগ্রাপ্ত । কিন্তু 
যখন দ্বিতীয় স্তর মহাভারতে প্রবিষ্ট হইল, তখন বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বর হব সর্বত্র 
স্বীকুত। অতএব দ্বিতীয় স্তরের কবি তাহাকে ঈশ্বরাবতারস্বরূপই স্থিত ও নিযুক্ত 
করিয়াছেন। তাহার রচনায় কৃঞ্ণও অনেক বার আপনাঁর ঈশ্বরস্বের পরিচয় দিয়। থাকেন, 
এবং এশী শক্তি দারা কাধ্য নির্বাহ করেন। কিন্তু ঈশ্বর পুণ্যময়, কবি তাহাও জানেন । 
তবে, একট। তত্ব পরিম্ুট করিবার জন্য তাহাকে বড় ব্যস্ত দেখি। ইউরোপীয়েরাও সেই 
তত্ধ লইয়া বড় ব্যস্ত। তাহর। বলেন, ভগবান্‌ দয়াময়, করুণাক্রমেই জীবস্গ্ি করিয়াছেন, 
জীবের মঙ্গলই তাহার কাঁমনা।। তবে পৃথিবীতে ছুঃখ কেন? তিনি পুণাময়, পুণ্যই 
তাহার অভিপ্রেত। তবে আবার পৃথিবীতে পাপ আসিল কোথা হইতে? খিংষ্টানের 
পক্ষে এ তত্বের মীমাংসা বড় কষ্টকর, কিন্তু হিন্দুর পক্ষে তাহা সহজ । হিন্দুর মতে ঈশ্বরই 
জগৎ। তিনি নিজে স্ুখদুঃখ, পাপপুণ্যের অতীত । আমরা যাহাকে সুখছুঃখ বলি, 
তাহা তাহার কাছে সুখছুঃখ নহে, আমর! যাহাকে পাপপুণা বলি, তাহা তাহার কাছে 
পাপপুণ্য নছে। তিনি লীলার জন্য এই জ্রগৎস্থষ্টি করিম্াছেন। জগ তাহা হইতে 
ভিন্ন নহে-তীাহারই অংশ। তিনি আপনার সত্তাকে অবিষ্ভাযস় আবৃত করাতেই উহ 
স্থথহুঃখ পাপপুণ্যের আধার হইয়াছে । অতএব শ্তবথছুঃখ পাপপুণ্য তাহারই মায়াজনিত। 
তাহা হইতেই স্ুখছুঃথ ও পাপপুণ্য । ছুঃখ যে পাই, তীহার মাঁয়।; পাপে করি, তাহার 
মায়া। বিষুপুরাণে কবি কৃষ্ণপীড়িত কাঁলিয় সর্পের মুখে এই কথ দিয়াছেন,__ 
যথাহং ভবতা স্থষ্টো জাত্যা রূপেণ চেশ্বর । 
ও স্বভাবেন চ সংযুক্তস্তথেদং চেষ্টিতং মম ॥ 
অর্থাৎ “তুমি আমাকে সর্পজীতীয় করিয়া, তাই আমি হিংসা করি।” প্রহলাদ 
বিষুর স্তব করিবাপ সময় বলিতেছেন, 
বিষ্যাবিগ্চে ভবান্‌ সত্যমসত)ং ত্বং বিষাশৃতে | 


সাপি্শিপাপাপাপিশাতিশপিসিিপীশিস্পিন ০৯ পপি স্পা শিস 


৯ সর টা সরা 





সপ পাশ পি পিপিপি পিপি পপ | 


* বিষুপুরাণ । ১ অংশ, ১৯ অধ্যাঁয়। 


য্ঠ খণ্ড ঃ তৃতীর পরিচ্ছেদ £ দ্বিতীয় স্তরেব কবি ২৩৫ 


“ভুমি বি্ভা, তুমিই অবিষ্ভা, তুমি সত্য, তুমিই অসতা, তুমি বিষ, তুমিই অমৃত ৮ 
তিনি ভিন্ন জগতে কিছুই নাই। ধর্্মা, অধশ্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, সতা, অসত্য, ন্যায়, অন্যায়, 
বুদ্ধি, ছূর্ববদ্ধি সব তীহ। হইতে । 

তিনি গীতায় স্বয়ং বলিতেছেন, 

যে চৈব :,ত্বিক। ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ ষে। 
মন্ত এবেতি ভান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ৭1১২ 

“যাহ! সান্তবিক ভাব ব। রাজস বা তামস, সকলই আম। হইতে জানিবে। আমি 
তাছার বশ নহি, সে সকল আমার অধীন ৮ শান্তিপর্ব ভীক্ম যেখানে কুঞ্ণকে “সত্যাত্সনে 
নম$,, “্ধশ্্মাকানে নম্ত,” বলিয়া সম্ভব করিতেছেন, সেইখানেই “কামাত্মনে নম,” “ঘোরাত্মনে 
নম?” “ক্রীর্যাত্বানে নম, “দৃপ্ত সনে নমঃ” ইত্যাদি শব্দে নমক্ষার করিতেছেন; এবং 
উপসংহাবে বলিতেছেন, “সর্বব।ম্বনে নমঃ” । প্রাচীন হিন্দুশাস্্ম হইতে একরূপ বাক্য উদ্ধৃত 
করিয়। বহু শত পৃষ্ঠ। পুরণ কর! যাইতে পারে । 

যদি তাই, তবে মানুষকে একট! গুকতর কথ| বুঝইতে পারি। ছৃঃখ জগদীশ্র- 
পররিত, তিনি ভিন্ন ইহার অন্য কাবণ নাই। যে পাপিষ্ঠ এজন্য নিন্দিত এবং দণ্ডনীয়, 
তাহার সম্বন্ধে লোককে বুঝাইতে পারি, হহার পাপবুদ্ধি জগদীএরপ্রবপ্তিত, ইহার বিচাঁরেব 
তিনি করা, তোমর। কে ? 

এই তন্বের অবত।রণায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি, ভিতরে ভিতবে প্রবৃন্ত। শ্রেষ্ঠ কবিগণ, 
কখনই আধুনিক ,লখকদিগের মত ভূমিকা করিয়া, ভূমিকায় সকল কথ বলিয়। দিয়া, 
কাব্যের অবতারণ। করেন না। যত্বপূর্বক তীহাদিগের মন্মার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতে 
হুয়। সেক্ষপীরের এক একখানি নাটকের মন্মার্থ গ্রহণ করিবার জন্য কত সহত কৃতবিষ্ধ 
প্রতিভাশালী ব্যক্তি কত ভাবিলেন, কত লিখিলেন, আমর! তাহ। বুঝিবার জন্য কত মাথা 
ঘামাইলাম; কিন্তু আমাদের এই অপূর্বৰ মহাভারত গ্রন্থের একটা অধ্যায়ের প্রকৃত মর্শ- 
গ্রহণ করিবার জন্য আমরা কখনও এক দণ্চের জন্য কোন চেন্টা করিলাম না। যেমন 
হরিসংকীর্ভনকালে এক দিকে বৈষ্ণবেরা, খোলে ঘা পড়িতেই কীদিয়। পড়িয়। মাটিতে 
গড়াগড়ি দেন, আর এক দিকে নব্য শিক্ষিতেরা “নি 52587০6 1” বলিয়া চীগুকার করিতে 
করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হয়েন, তেমনই প্রাচীন হিন্দু গ্রন্তের নাম মাত্রে এক দল মাটিতে পড়িয়া 
গড়াগড়ি দেন-মকল কাবল ভূসি শুনিয়। ভক্তিরসে দেশ আগ্নুত করেন, আর এক দল 
সকলই মিথা, উপধশ্ম, অশ্রাব্য, পরিহাধ্য, উপহ।সাস্পদ বিবেচনা করেন। বুঝিবার চেষ্টা 
কাহারও নাই। শব্দার্বোধ হইলেই তীহার! যথেন্ট বুঝিলেন মনে করেন। ছুঃখের 
উপর ছুঃখ এই, কেহ বুঝাইলেও বুঝিতে ইচ্ছা! করেন না। 


২৩৬ কৃষ্ণচকিত্র 


ঈশ্বরই সব--ঈম্মর হইতেই সমস্ত । ভীহ! হইতে জঙ্কান,। তাহা! হইতে জ্ঞানের 
অভাব ব। দান্তি, তাহা হইতে বুদ, তাহা হইতে চর্ববদ্ধি। তাহ। হইতে সত্য, আবার তাহা 
হইতে অসত্য । উাহ। হইতে হ্যায়, এবং তাহা হইতেই অন্যায় । মনুষ্যজীবনের প্রধান 
উপাদান এই জান ও বুদ্ধি, সত্য ও ন্যায়, এবং তদভাবে ভান্ডি, ছর্ণদ্ধি, অসত্য ব। অন্তায় 
সবই ঈশ্ববপ্রেরিত | কিন্তু জ্ঞান, বুদ্ধি, সত্য এবং ন্যায় তাহা হইতে, ইহা! বুঝাইবার 
প্রয়োজন নাই ; হিন্দুর কাঁছে তাহ! স্তঃসিদ্ধ। তবে জাপ্টি, দুর্ববদদ্ধি প্রভৃতিও ষে তাহ। 
হইতে, তাহা মন্ুষ্ের হদয়জম করিবার প্রয়োজন আছে । অন্ততঃ মহাভারতের দ্বিতীয় 
স্তরের কবি, এমন বিবেচন। করেন। আধুনিক জ্যোতির্বিবদেরা বলিয়া থাকেন, আমর| 
চন্দ্রের এক পিই চিরকাল দেখি, অপর পৃষ্ট কখন দেখিতে পাই না। এই কবি 
সেই 'অদৃষ্টপুর্বন জগত্রহস্তের অপর পৃষ্ঠ আমাদিগকে দেখাইতে চাহেন। তিনি জয়দ্রথবণে 
দেখাইতেছেন, জান্তি ঈশ্বরপ্রেরিত, ঘটোশুকচবধে দেখাইবেন, দর্ববদ্িও তাহার প্রোরিও, 
প্লোণবধে দেখাইবেন, অসত্যও ঈম্ঘর হইতে, দুর্য্যোধনবধে দেখাইবেন, অন্যায়ও তাঁহ।| 
হইতে । আরও একটা কথ। বাকি আছে। জ্ঞানবল, বুদ্ধিবল, সত্যবল, শ্যাঁয়বল, বাহুবলের 
কাছে কেহ নহে । বিশেষতঃ রাজনীতিতে বাহুবলের প্রাধান্য । মহাভাবত বিশিষ্ট প্রকারে 
রাজনৈতিক কাব্য অর্থাৎ এতিহাসিক কাব্য; ইতিহাসের উপর নিম্মিত কাব্য। অতএব 
এ কাব্যে বাুবলের স্থান, জ্ভান বুদ্ধাদির টি দ্বিতীয় স্তরের কবি দেখিতে পান যে, 
কেবল জ্ঞান ভ্রান্তি, বুদ্ধি দ্রর্বদ্ধি, সত্যাসত্য, এবং ন্যায়ান্টায় এশিক নিযোগ।ধীন, ইহ| 
বলিলেই রাজনৈতিক তত্বট1 সম্পুর্ণ হইল ন।, বাহুবল ও বান্ুবলের অশাবও তাই। তিনি 
ইহ! স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য মৌসলপর্বৰ প্রণীত করিয়াছেন । তথায় কঞফ্জের অভাবে স্বয়ং 
অন্ভুন লগুড়পারী কৃষকগণের নিকট পরাভূত হইলেন। 

আমি যাহাকে এশিক নিয়োগ বলিতেছি, অথবা দ্বিতীয় স্তরের কবি যাহা ঈশ্বর- 
প্রেরণ! বলিয়া বুঝেন, ইউরোপীয়েরা তাহার স্থানে 419” সংস্থাপিত করিয়ীছেন। এই 
মহাভারভীয় কবিগণের বুদ্ধিতে “8৬৮১ কোন স্থান পাইয়াছিল কি না, আমি বলিতে পারি 
ন।। তবে ইহ1 বলিতে পারি, যাহা “লর” উপরে, যাহা হইতে “1.5/৮, তাহা তাহার! 
ভালরূপে বুঝাইয়াছিলেন। তীহারা বুঝিয়াছিলেন, সকলই ঈশবরেচ্ছ! !., কুষণকে ক কর্তক্ষেতে 
অবতারিত করিয়া, এই কৰি, সেই ঈশরেচ্ছা বুঝাইতে চেষ্টা! ক করিলেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ঘটে।ৎক১বধ 


জয়দ্রখবধে আর একটা কুঞ্ণ সম্বন্ধ অনৈসগিক কথ] আছে। অজ্ভুন জয়দ্রথের 
শিরশ্ছেদে উদ্চত হইলে, কৃষ্ণ বলিলেন, একট! উপদেশ দিই শুন। ইহার পিতা, পুত্রের 
জন্য তপশ্য। করিয়! এই বর পাইয়াছে যে, যে জয়দ্রথের মাথ। মাটিতে ফেলিবে, তাহারও 
মস্তক বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড থণ্ড হইবে । অতএব তুমি উহার মাথ। মাটিতে ফেলিও না। 
উহার মস্তক বাণে বাণে সঞ্চালিত করিয়।, যেখানে উহার পিত। সন্ধাবন্দনাদি করিতেছে, 
সেইখানে লইয়া গিয়া তাহ।র ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত কর। অঙ্গন তাহাই করিলেন। বুড। 
সন্ধ্যা করিয়। উঠিবার সময় ছিল মন্তক উহার কোঁল হইতে মাটিতে পড়িয়। গেল। অমনি 
বৃড়ার মাথ। ফাটিয। খণ্ড খঞ্ হইল। 

অনৈসগিক বলিয়। কথাটা আমরা পরিতাগ করিতে পাঁধি। তশুপরে ঘটোত্কটবধ. 
ঘটিত বীভগ্স কা% বধিত করিতে আমি বাধা । 

হিড়িন্ব শামে এক রাক্ষস ছিল, হিড়িন্দা নামে রাক্ষপী তাহার ভগিনী । ভীম 
কদাচিৎ রাক্ষসটাকে মারিয়া, রাক্ষসীটাকে বিবাহ করিলেম। বরকন্যা। যে পরস্পরের 
অন্পমোগী, এমন কথা বলা যায় না। তার পর সেই রাশ্সীর গর্ভে ভীমের এক পু 
জন্মিল। তাহার নাম ঘটোত্কচ | সেটাও রাক্ষস । সেবড় বলবান্। এই কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে পিতৃপিভবোর সাহাধ্যার্থ দপ বল লইয়। আসিঝ। যুদ্ধ করিতেছিল। আমি তাহার 
কিছু বুদ্ধিবিপধ্যয় দেখিতে পাই--সে প্রতিযোদ্ধগণকে ভোজন না করিয়া, তাহাঁদিগের সঙ্গে 
বাণাদির দ্বার মানুষযুদ্দধ করিতেছিল। তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ ছুর্য্যোধনের সেনার মধ্ো 
একট রাঁক্ষপও ছিল। দুইট। রাক্ষসে খুব যুদ্ধ করে। 

এখন, এই দিন, একট। ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইল। অন্য দিন কেবল দিনেই যুদ্ধ 
হয়, আজ রাত্রেও আলে! জবালিয়। যুদ্ধ। রাত্রিতে নিশাচরের বল বাড়ে; অতএব 
ঘটোগুকচ ছুমিবার্য হইল। কৌরববীর কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। 
কৌরবদিগের রাক্ষসটাঁও মারাগেল। কেবল কর্ণই একাকী ঘটোগ্কচের সমকক্ষ হইয়া, 
রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । শেষ কর্ণও আর সাঁমলাইতে পারেন ন।। তীহার 
নিকট ইন্দ্রদত্তা একপুরুষঘাতিনী এক শক্তি ছিল। এই শক্তি সম্বন্ধে অদ্ভুতের অপেক্ষা ও 
অদ্ভুত এক গল্প আছে-_-পাঠককে তশ্পঠনে গীড়িত করিতে আমি অনিচ্ছুক । ইহ! বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে, এই শক্তি কেহ কোন মতেইব্যর্থ করিতে পারে না, এক জনের প্রন্তি 
প্রযুক্ত হইলে সে মরিবে, কিন্তু শক্তি আর ফিরিবে না; তাই একপুরুষঘাতিনী। কর্ণ 


২৩৮ কৃষ্চরিতর 


এই অমোঘ শক্তি অগ্ভুনবধার্ তুলিয়া রাখিয়াভিলেন, কিন্তু আজ ঘটাশুকচের যুদ্ধে বিপন্ন 
হইয়। তাহাঁবই প্রতি শক্তি প্রযুক্ত কনিলেন। ঘটোশ্কচ মরিল। মৃত্যুকলে বিন্ধ্যাচলের 
একপাদপরিমিত শরীব ধারণ কবিল, এবং তাহার চাপে এক অক্ষৌহিনী সেন। মবিল ! 

এ সকল অপবাধে প্রাচীন হিন্দু কবিকে মার্জন। কর। মায়, কেন না, ধাপক ও 
অশিক্ষিত শীলোকের পক্ষে এ বকম গল্প বড় মনোহর। কিন্্ব তিনি তার পব যাহ] রচনা 
করিয়াছেন, তাহ! বোধ হয় কেবল ভাহ।র নিজেবই মনোঁহব। তিনি বলেন, ঘটোৎকচ 
মরিলে পাগুবেরা শোককাতর হইয়। কাদিতে লাগিলেন, কিন্তু কু“ বথের উপব নাচিতে 
আরম্ভ করিলেন! তিনি আর গোপবালক নহেন, পৌত্র হইয়াছে ; এবং হঠাৎ বাযু- 
রোগাক্রান্ত হওয়ার কথাও গ্রন্থকার বলেন ন।। কিন্তু তবু রখেব উপর নাচ! কেবল নাচ 
নহে, সিংহ্নাদ ও বাহুর আস্ফোটন ! অঙ্ভুন জিজ্ভাস| করিলেন, ব্যাপার কি? এত নাঁচ- 
কাচ কেন? কৃষ্ণ বলিলেন, “কর্ণের নিকট যে অমোঘ শক্তি ছিল, ষ। তোম।ব বধেব জন্য 
তুলিয়৷ রাখিয়াছিল, তাহ ঘটোগুকচের জন্য পরিত্যন্ত হইয়াছে । এক্ষণে তোমার আব 
ভয় নাই; তুমি এক্ষণে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে ।” জয়দ্রখবধ উপলক্ষে দেখিয়াছি, 
কর্ণের সঙ্গে অঙ্ভুনের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ হইয়াছে, এবং কর্ণ পবাভূত হইয়াছেন । তখন সেই 
এীল্দ্ী শক্তির কোন কথাই কাহাবও মনে হয় নাই ; কবিবও নহে । কিন্তু তখন মনে কবিলে 
জয়দ্রখবধ হয় না; কর্ণ জয়দ্রথের রক্ষক । স্রতরাং তখন চুপে চাপে গেল। যাক--এই 
শক্তিঘটিত বৃন্থান্তটা অনৈসগিক, স্ৃতরাং তাহা আমাদেব আলোচনার অযোগ্য । যে 
কথাটা বলিবার জন্য, ঘটোকচবধের কথা ক্ললিলান, তাহ। এই । কৃষ্ণ, অর্জনের প্রশ্নের 
উত্তর দিয়! বলিতেছেন, 

“যাহা হউক? হে ধনঞ্জব ! অ।মি তোমার হিতার্থ বিবিণ উপায় উদ্ভাবনপূর্ববক ক্রমে ক্রমে মহাঁবল- 
পরাক্রাস্ত জবাসন্ধ, শিশুপাল, নিষার্দ একলব্য, হিডিম্ব, কিন্মীব, বক, অলাধুধ, উগ্রকর্মী, ঘটোতকচ প্রভৃতি 
রাক্ষসের বধ সাধন করিয়াছি |” 

কথাটা সত্য নহে। কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত সে অঞ্ নের 
হিন্ার্থ নহে, শিশুপাল তাহাকে সভামধো অপমানিত ও যুদ্ধে আহৃত করিয়াছিল, এই 
জন্য বা যজ্ঞের রক্ষার্থ। জরাসন্ধবধেরও কৃষ্ণ কর্তা না হউন, প্রবর্তক, কিন্তু সে অর্জরন- 
হিতার্থ নহে, কারারুদ্ধ রাজগণের মুক্তিজন্য । কিন্ত বক, হিড়িম্ব, কিন্মীর প্রভৃতি রাক্ষসদিগের 
বধেব, এবং একলব্যের অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদের সঙ্গে কৃষ্ণেব কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না। তিনি তাহার 
কিছুই জাঁনিতেন না, এবং ঘটনাকালে উপস্থিতও ছিলেন না। মহাভারতে এক স্থানে 
পাঁই বটে, কুষ্ণ একলব্যকে বধ করিয়াছিলেন, কিন্তু এ অস্ুষ্ঠচ্ছেদের কথ। তাহার বিরোধী । 
ঘটনাগুলি, অর্থাৎ একলব্যের অঙ্গুষ্টচ্ছেদ এবং রাক্ষসগণের বধ, প্রকৃত ঘটনাও নহে । 
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তবে, এ মিথ্যা বাক্য কুষ্ণমুখে সাজ্জাইবাব উদ্দেশ্য কি ? 

এ সম্বন্ধে কেবল আর একট। কথা বলিখ। শুক্তে বলিতে পারিবেন, কুন ইচ্ছার 
দ্বারা সকলই করিতেছেন । তাঁহার ইচ্ছ।তেই হিডিন্বদি বধ, এবং ঘটোঙ্কের প্রতি 
কর্ণের শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিশ। এ কথা সঙ্গত নহে । কৃষ্ণখই বলিতেছেন যে, তিনি 
বিবিধ “উপায় উদ্ভাবন” করিয়া ইহা করিয়াছেশ। আব যদি ইচ্ছাময় সপবকর্তী ইচ্ছাদ্ধারা 
এ সকল কাধ্য সাধন করিবেন, তবে মনুষ্যশখীব লইয়া অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন কি 
ছিল? আমবা পুনঃ পুন: দেখিয়াছি যে, বু? হচ্াশক্তির দ্বাবা কোন কন্ম করেননা; 
পুরুষকার অবলম্বন করেন। তিনি নিজেও তাহা বলিয়াছেন; সে কথ। পুর্বেবে উদ্ধৃত 
করিয়াছি । দেখা গিয়াছে যে, তিনি ইচ্ছ! করিয়।ও যত্র কপিিয়। সন্ধিসংস্থাপন করিতে পারেন 
নাই ব1 কর্ণকে যুধিষ্টিরেব পক্ষে আনিতে পাবেন নাই। আর ষদি ইচ্ছার দ্বাবা কণ্ম সম্পন্ন 
করিবেন, তবে ছাই ভস্ম জড়পদার্থ একট। শাক্ত.অস্থের জন্য ইচ্ছাময়ের এত ভাবনা কেন ? 

ইহার ভিতবে আসল কথাট।, যাহ। পুববপবিচ্ছেদে বশিয়াছি। বুদি' ঈশ্বরপ্রেরিত, 
দর্বব দিও ঈশ্ববপ্রেরিত, কবি এই কথা বলিতে চাহেন। কর্ণ অভ্ভ,নের জগ্য এন্দ্রী শক্তি 
ঠুলিয়। রাখিয়াছিলেন, এখন যে ঘঠোও্কচেৰ উপব তাহ! পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কর্ণের 
দু্ববৃদ্ধি। বু্ধগ বশিতেছেন, সে আমি করাইযাছি; অর্থাৎ ছুবব,দ্ি উশ্বরপ্রেরিত। 
শিশুপাল ছুর্ববদ্ধিত্রমে সগাঙতলে প্রফ্চেব অসহ্য অপমান করিয়াছিলেন । জরাসন্ধ, সৈন্য- 
সাহায্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অজেয়; পাঞ্চবের কথ। দূরে থাক্‌, কৃষ্ণসনাথ যাদবেরাও তাহাকে 
জয় করিতে পাঁবেন শীই। কিন্তু শাবীরিক বলে ভীম তাহার অপেক্ষা বলবান্‌; একাকী 
ভীমের সঙ্গে মল্েব মত খান্যুদ্ধে প্রবৃন্ত হওয়। তাদৃশ রাজবাঁজেশখবর সমাটের পক্ষে 
দুর্ববদ্ধি। কৃষ্ণোক্তির মন্্ন এই যে, সে ছুর্বদ্ধিও আমাধ প্রেরিত। দদ্রাণাচাধ্য অনার্য 
একলব্যের নিকট গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তাহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ চাহিয়াছিলেন। এ অঙ্গুষ্ঠ 
গেলে বনতকষ্টলব্ধ একলব্যের ধন্ুবিবছা। নিষ্ষ্ল হয়। কিন্ত একলব্য সে প্রাথিত গুরুদক্ষিণা 
দিয়াছিলেন। ইহা! একপবে।র দারুণ দুর্ববদ্ধি। কুঞ্চের কথাব মর্্ এই যে, সে দুর্ববদ্ধি 
তাহার প্রেরিত--ঈশ্বরপ্রেরিত। বাক্ষসবধ সন্বন্ধেও এরূপ 1 এ সমস্তই দ্বিতীয় স্তর। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
োণবণ 
প্রাচীন ভারতবর্মে কবল ক্ষত্রিয়েরাই. যুদ্ধ কবিতেন, এমন নহে। ব্রাঙ্গণ ও বৈশয 
যোদ্ধার কথা মহাভারতেই আছে । ছুর্্যোধনের সেনানায়কদিগের মধ্যে তিন জন প্রধ।ন 
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বীর ত্রাঙ্গণ ;--দ্রোণ, তাহার শ্যালক কৃপ, এবং তাহার পুত্র অশ্বখাম। ৷ অন্যান্য বিষ্ভার 
ন্যায়, ব্রাঙ্মণের। যুদ্ধবিগ্ভারও আচীর্ধয ছিলেন । দড্রোণ ও কপ, এইরূপ যুদ্ধাচাঁধ্য । এই জন্য 
ইহদিগকে দে।ণ|চার্য্য ও কৃপাঁচাধ্য বলিত। 

এদিকে ব্রাঙ্গণের সঙ্গে যুদ্ধে বিপদ্‌ও "বশী । কেন না, রণেও" ব্রাহ্মণকে বধ করিলে, 
্রঙ্গহ হ্যার পাঁতক ঘটে । অন্ততঃ মহাভারকার এই কারণ, ব্রাঙ্গণ যোদ্ধগণকে লইয়া 
খড় বিপন্ন, ইহ। স্পম্টই দেখা যায়। এই জগ্ঠ কূপ ও অশ্থগামা যুদ্ধে মরিল না। কৌরব- 
পঞ্ষীয় সকলেই মিল, কেবল তাহাব। দুই জনে মরিলেন না; তীহ।ার। অমর খশিয়। 
গ্রন্থকার নিক্ষতি পাইলেন? কিন্তু দ্রেণাচাধ্যকে না মারিলে চলে ন।; ভীম্ষের পর 
তিনি সর্বপ্রধান যোছ্ধ।; তিনি জীবিত খাকিতে পাখবের। বিজয়লাভ করিতে পারেন ন|। 
কিন্তু এ কথাও গ্রস্থকাধ বলিতে অনিচ্ছুক যে, ধাম্মিক রাজগণের মধ্যে কেহ তাহাকে 
মারিয়। ব্রক্গহত্যার শুাগা হইল । বিশেষতঃ, দোণাচাধ্কে গরখ্যযুদ্ধে পরাজিত করিতে 
পারে, পাঞ্চখপক্গে এমন বীব অস্ভুন ভিন্ন আর কেহই নাই; কিন্ত দোণ15।ন্য অজ্ভঞ,নেব 
গুরু, এজন) অস্ভুনের পঙ্গে বিশেষরূপে অবধ্য। তাই গ্রন্তকার একট। ।বীশৎণ অণলন্রণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন! 

পাবাধা। দৌপদাব পিতা দ'পদ রাজাব সঙ্গে পুর্বক।লে বঙ৬ বিবাদ হইয়া!ছল। 
জনপদ, দোনেধ বিঞ্ুমেব সমকক্ষ হইতে পারেন নাই--অপদন্থ ও অপমানিত হুইয়াছিলেন। 
এজন্য তিনি দ্রোণবধার্থ যজ্ করিয়াছিলেন। যঞ্গওকুণ্ড হইতে দ্রোণবধকারী পুত্র উদ্ভূত 
হয়- নাম ধুষ্টছ্য্গ। ধৃষ্টত্য্স কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাঞ্বদিগেব সেনাপতি । তিনিই দ্োোণবধ 
করিবেন, পাণ্চবদিগেব এই শুরসা। যিনি ব্রঙগবধার্থ দেবকম্মজাত, ব্রঙ্গাখধ তাহার পক্ষে 
পাপ নয়। 

কিন্তু মহাভারত এক হাঁতের নয়) নানা রচয়িত। ন।না দিকে ঘটনাবলী যথেচ্ছা লইয়া 
গিয়াছেন। পনের দিবস যুদ্ধ হইপ, ধৃষ্টছ্যন্ন দ্রোণাচাধ্যের কিছুই করিতে পারিলেন না। 
তাহার নিকট পরাভূত হইলেন। অতএব দ্রোণ মবাব ভবস। নাঁই-- প্রত্যহ পাশুবদিপের 
সৈম্যক্*য় হইতে লাগিল । তখন দ্রোণবধার্থ একটা ঘোরতর পাপাচারের পরামর্শ পাঁঞুব 
পক্ষে স্থির হইল । এই মহাপাপমন্ত্রণ'র কলক্কট। কৃষ্ণের স্বন্ধে অপিত হইয়াছে । তিনিই 
ইহার প্রবর্তক বলিয়। বণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন, 


“হে পাণুবগণ! অগন্তের কথ। দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্র দ্রেণাচার্যযকে সংগ্রামে পরাজয় 
করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু উনি অজ্জ শস্্ পরিত্যাগ করিলে মন্ুষোবাও তাহার বিনাশ করিতে পারে, 
অতএব তে(মর! ধন্ম পরিত্যাগপুর্দক উইারে পরাজয কবিবার চেষ্টা কর |” 


আর পাতা দশ বার পুর্বে বাহার মুখে কবি এই বাক্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, 
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“আমি শণথ করিষা বলিতেছি যে, যে স্থানে বর্গ, সতা, দম, শৌচ, ধর, শ্রী, লক্জা। ক্ষমা, ধৈর্য 
অবস্থান করে, আমি সেইধানেই অবস্থান করি ।, 

যিনি ভগব্দগীত।-পর্ববাধ্যাঁয়ে টন যে, ধর্মমসংবক্ষণেব জন্যই যুগে যুগে 
অবতীর্ণ হই; ধাহাব চবিত্র, এ পর্যন্ত আদর্শ ধান্রিকেব চবিত্র বলিষাই প্রতিভাত হইয়াছে, 
খাব ধন্মে দাঢ। শক্রগণ কর্তৃক স্বীকৃত বলিযা বর্ণিত হহযাছে,ণ তিশি কিনা ডাকিয়। 
বলিতেছেন, তামা ধন্ম পবিত্যাগ কব 1” তাই বলিতেছিলাম, মহাঁভাব৩ নান। হাতের 
রচন|, ষাঁহব যেব্ধপ ইচ্ছা, তিনি সেইবপ গডিয়াঁছেন। 

রু্ বলিতে লাগিলেন, 

আমাপ নশ্চিত বোধ হইতেছে যে, অশ্বথ।ম। নিহত হইধাছেন, ইহ! জানিতে পাবিলে জ্ণ আর 
খুন করিবেন না| অঠএব ০কান ব্যণ্ডি, উহ্ভাব নিকট গমনপূর্বক বলুন যে, অশ্বখামা সংগ্রামে বিনষ্ট 
হহযাছেন।” 

অ্জন মিখ্য। বলিতে অস্বাঞ্ত হইলেন, যুধিষ্ঠিব কষ্টে তাহাতে সম্মত হইলেন। 
এাম বিন। খাকাব্যযে অশ্বখাম। নামক একট। হস্তাকে মাবিয়া আসিয়া দ্রাণাচাধ্যকে 
বলিঃলন, “অশ্বনাম। মবিবাছেন 1৮1 ব্রণ জানিতেন, তাহাব পুত্র অমিতবলবিআুমশালী, 
এবং শুনব অসন্থ -ম৩এব ভীমেব কথ। বিশ্বাস কবিলেন ন। 1 ধুষ্টর্যন্বকে নিহত কবিবব 
চম্টা মনোৌযোগা হইখ। যুদ্ধ +বিতে লাগিলেন। কিন্তু পুনশ্চ আবাব যুধিষ্টিরকে জিন্ভ্বাস। 
করিলেন, অশ্বগামাৰ মৃত্যু কথা সা কিশ।) যুপিষিব কখনও অধন্্ম কবেন না, এবং 
অসশ) বলেন না, এজহ/ তাহাকেই জিতজস্কাস। কবিলেন। তিশি বলিলেন, অশখথাম। কুঞ্জব 
নবিখাছে কিছু বুর্জব শব্দট। অব্যক্ত বহিল। ২ 

তাহাতেই ব। কি হইল + দ্োৌণ প্রথমে খিমনাধমান হইলেন বটে, কিন্তু ৩ৎপরে 
অতি ঘোবতব খুগ্গ কবিতে লাগিলেন তাহাব মুঠ্ন্মবূপ ধুষ্টন্যন্ন তাহ।ব আপনার সাধ্যের 
অতীত যুদ্ধ। কবিয়া, শিবন্ঘ ও বিবথ হইয়। দোণহপ্তে মখণাপন্ন হইলেন । তখন ভীম গিয়া 
ধৃষ্টদ্যুন্নকে বক্ষা কবিলেন, এবং (দাণাচার্যেৰ বথ পাবণ করিযা। কৃতক্গুলি কথা বলিলেন, 

তাহাই দ্রেণকে যুদ্ধে পবাগ্মখ কবিবাব পক্ষে যথেষ্ট | ভীম ৰলিলেন, 


+ ঘটোত্কচবপ-পর্ববাধ্য।য, ১৮২ অধ্যায় | 1 ধৃতব।ছ্বাকা দেখ । 
; গোপাল ৬।ড এইবপ “ক্চঞ্চ পাইযাছিশ।” 
১ অখথাম। হত ইতি গজ:”_ এ বথাড। মহাভাবতের নহে । বোধ হয কথকেবা তৈয়ার করিয়া 
থাকিবেন। মুশ মহাভারতে ইহা নাই । মহাভারতে আছে, 
তম ৩থ্য ভষে মগ্ধে। জয়ে সন্ত যুধিষ্ঠিবঃ | 
অব্যক্তমত্রবাথাক্যং হতঃ ঝুজর ইতুত ॥ ১৯১॥ 


৩৯ 


২৪২ কৃষ্ণচরিত্র 


“০হ ব্রহ্মন্। বদি ন্বধর্ম্ে অসন্তুষ্ট শিক্ষিতাস্্ব অধম ব্রাঙ্গণগণ সমরে প্রবৃন্ত না হন, ভাহা হইলে 
্ষজিবগণের কখনই ক্ষ হয় ন|। পণ্ডিতের! প্রাণিগণের হিংসা না করাই প্রধান ধর্ম বলিয়া নির্দেশ 
করেন। সেই ধর্ম প্রতিপালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্ত কত্তব্য , আপনিই ব্র।ঙ্গণঞ্েষ্ঠ।) কিন্তু চগ্ড|লেব স্তাধ 
মক্ঞানান্ধ হইয়া পুল ও কলত্রের উপক্রাথ অর্থলালসা দিশবন্ধন বিবিধ ম্নেচ্ছজাত ও অগ্ঠান্তি প্রাণিগণের 
প্রণ খিলাশ করিতেছেন । আপনি এক পুল্রের উপকারার্থ স্বণন্ম পরিত্যাগপূর্বক স্বর্টার্্য সাধনে প্রবৃন্ধ 
হইয়া রসংখয জীবের জাবন শাশ কিয় কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না 9” 

কথাগুপি সকলই সত্য । ইহাব পর আব তিবস্ষার কি আছে; ইহাতেও 
ছুর্ম্যোধনেব শ্যায় ছুরাস্জার মঠ ফিরিতে পাবে না বটে, কিন্তু ভ্রাণাচাখা ধম্ম।ভ্বা, ইহাই 
তাছাপ পক্ষে যথেষ্ট । ইহার পব অশ্বথাঁমাৰ মুঠ্যব কথাটা আব না ঠলিলও চলি । 
কিন্তু তাহাঁও এখানে আবাব পুনরুক্ত হইয়াছে । 

এ কখাব পব দ্রোণাচাধা অন্ধ শক্স তাগ কবিশেন। তখন ধুষ্টদ্ান্প তাহাব মাঁথা 
কাটিয়। আনিলেন। 

এক্ষণে বিচাবে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। যে কার্ষা9া বণিশ হইয়াছে, তাহ। যদি যথার্থ 
ঘটিয| থাকে, তবে ধিনি যিনি ইহাতে লিপু ছিলেন, তিনি তিনি মহাপাপে পিপ্ত। 
গ্রন্থকারও তাহা বুঝেন। তিনি খলিয়ছেন যে, ধন্মাস্ঘা। যুধিষ্টিণব ধখ ইতিপু'নন পৃথিবাব 
উপর চাবি অঙ্গুলি উদ্ধে চলিত, এখন ভশি স্পর্শ কবিয়া লিল । এই অপবাধে ভাঠাঁব 
নরক দর্শন হইয়।ছিল, ইহ|ও খলিয়াছেন। আমাদেব মতে, এবপ বিশ্বাস ঘাতক ঠ1 এবং 
মিথা। প্রবঞ্চণার দ্বাবা গুকহত্যার উপযুক্ত দ্, নবকদর্শন মাত্র নহে ,২-অনম্থ নবকই হহাব 
উপযুক্ত । 

কৃণঃ। এই মহাপাপেব প্ররন্তক, এজগ্য ক্ুঞ্চকে সেইবপ অপবাধা ধবিতে হয । কিন্তু 
ইহার উত্তর এই প্রচলিত আছে যে, যিনি ঈম্খব, ন্বয়ং পাপ প্ুণ্যেব কণ্ভা ও বিধাতা, পাপ- 
পুণ্যই ধাহার সৃষ্টি, ভীহার আবার পাপপুণা কিঃ পাপপুণ্য তীহাঞ্চে স্পর্শিতে পারে না। 
এ কথ। সত্য, কিন্তু তাই বলিয়। কি, মন্ুষ্যদেহ-ধাবণকালে পাপ তাহা আচখণীয় £ ঠিনি 
নিজে বলিয়াছেন যে,তিনি ধন্মসংস্থ।পনার্থ অবভাণ _পাঁপাচপণ দ্বাব। কি ধন্মসংস্থাপন তাহার 
উদ্দেশ্ট ? তিনি স্বয়ং ত এপ বলেন ন।। তিনি গীতায় বলিয়াছেন, 

“জনক।পি কম্মথারাই সিঞিল।ভ করিযাহেন । জনগণকে স্বধন্মে প্রধৃত কারবার জগ্ত ( দৃষ্টাপ্তের 
বার) তুমি কম্মকর। শ্রেষ্ট ব্যক্তি যেরপ করিয়া থাবেন, ইতর লোকেও তাই করে; শ্রে্ যাহা 
মানেন, লোক তাহারই অন্বর্িত হয়। হে পার্থা ভিশোকে আমার কর্তব্য কিছুই নাই; আমার 
প্রাপ্তব) বা শপ্র্ব্য কিছুই নাই, তখাপি আমি কম্ম করি । (কেননা ) আমি যদি কদাচিৎ অতান্রত 
হইয়। কম্মান্ুবঞ্ভন না করি, তবে মন্ুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথের অন্ুবন্তী হইবে ।” 

শ্রীমপ্তগবদগীতা, ৩ অঃ, ২০-২৩। 


ষষ্ট খণ্ড ঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ১ দ্রোণবধ ২৭৩ 


অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, মাঁনবাবতারে, স্বকার্যেব দৃষ্টান্তেব দাবা ধণ্ম- 
স্থাপন তাহার উদ্দেশোব মধে। ৷ অতএব স্বকর্ম্ে মৃহাপাপের দৃষ্টান্ত তাহার অন্ঠিপ্রেত 
হইতে পারে না। 

তবে এ কাণুটা কি? তাহাঁব মীমাংস| স্থির না করিয়। আমি কষ্চরিত্র প্রণয়নে 
প্রবৃত্ত হই নাই। কেন নী, বৃন্দাবনেব গোগী ও ণঅশ্বথামা হত হতি গজ?” ইহাই কৃষে'র 
প্রধান অপবাদ । 

কাণ্ুটা কি? তাহার উত্তব, কাঞ্। সমস্তই অমৌলিক। যদি পাঠক মনোষোগ 
পূর্ববক আমাব এই গ্রন্থখাণি পড়িয। থাকেন, তবে বুঝিয়। থাকিবেন যে, সমস্ত মহাভারত, 
অর্থাঙ এক্ষণে যে গ্রন্থ মহাভারত নামে প্রচলিত, তাহা এক হাতের নহে। তাহাব 
কিযদংশ মৌণলঙ, আদিশ মহাভাবত ব। “প্রথম স্তব ৮ অপরাংশ 'আসমৌলিক ও পৰবস্থী 
কবিখণকর্তক লগ্নে প্রক্ষিপ্ু । কোন্‌ অংশ মালিক, আব কোন্‌ অংশ আমৌলিক, 
ইহ।| নিকপণ কণা কঠিন। নিপণ জনা আমি কখেকটি সঙ্কেত পাঠককে বলিয়। দিয়াছি। 
সেইন্ডলি এখন পাঠককে স্মবণ কবিতে ছইখে। 

(১) তাঁহপ মধ্যে একটি এই,_- 

“রে কবিদিগেপণ বণিত চবি্রগুলব সর্দানশ হস্ত হয় । যি কোথা এ ব্যতিকন দখ। খাষ। তখে 
সে মংশ পলিপ বলিযা সন্দেহ কবা যাইতে পাবে)” 

উপাহবণ দিবাধ জন্য বলিয়।ছিলাম যে, যদি কোথাও তীঙ্মেৰ পবদারপরাষণতা ব। 
'ভীচ্মব ভারুতা .দখি, তবে জাঁনিব, এ অংশ প্রক্ষিপ্ত। এখানে ঠিক তাই; এক মানায় 
নহে, তিন মাবায় কেবল *ত1$ | পবম ধশ্মান্স! যুধিষ্ঠিরেব চবিত্রের সঙ্গে এই নৃশংস 
বিশাসঘাতকত। ও মিথ্যা গ্রবর্চনার দ্বাপ। গুবর্শনপাত খাদৃশ অসঙ্গত, তত অসঙ্গত আর 
কোন ঢই বস্তু হইতে পাবেনা । তাব পরব মহাতেজন্বা, বলগর্ববশালী, ভষশূগ্য ভীমের 
টরিরেৰর সঙ্গেও ইহা ঠদ্গাপ অসঙ্গত। ভীম বাহুবল হিন্ন আর কিছু মানেন না শুর 
বিরুদ্ধে আব কিছু শ্রায়োগ করেন না; রাজ্যর্থেও নহে, প্রাণবক্ষার্থেও নভে । স্যানান্তবে 
কথিত আছে, অশ্থাম। নাবায়ণান্স নামে অনিবার্ধা দৈবান্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন-- তাহাতে 
সমস্ত পৃথিবী নষ্ট হইতে পাবে। দিব্যান্্রবিৎ অগ্ুনও তাহার নিবাবণে অক্ষম; সমস্ত 
পাঁঞুবসৈম্ত বিনষ্ট হইতে লাগল । ইহ। হইতে পরির।ণ পাঁইবার একটি উপায় ছিল-_ 
এই দৈবাস্ত্র সমববিমুখ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে ন1। অতএব প্রাণবঙ্ষার্থ কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে 
সমস্ত পাণগুবসেনা ও সেনাপতিগণ, রথ ও বাহন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অক্শক্ত 
পরিত্যাগপুর্ববক বিমুখ হইয়া বসিলেন; কুষ্ধেব আজ্ঞায় 'অক্জুনকেও তাহ| করিতে হইল। 
কেবল, ভীম কিছুতেই তাহ। করিলেন না।--বলিলেন, “আমি শরনিকর নিপাতে অশ্রশ্ামার 


দল কুষ্ণচরিত্র 


অস্থ নিবারণ করিতেছি । শামি এই স্ুবর্ণময়ী গুবর্বী গদ। সমুগ্ধত করিয়া “দ্রাণপুতের 
নারায়ণাস্্ বিমদ্দিত করত অন্তবের গার বণস্থলে বিচরণ করিব। এই ভুমঞ্চলমধ্যে 
যেমন কোন জ্তিঃপদার্থ ই সুর্মোণ সদুশ নহে, হদ্ধপ আমাব তুল্য পবাক্রমশালী আর 
কোন মনুষ্যই নাই । আমার এই .ম এবাধতঞসদূশ স্পট ভুজদ৭ অবলোকন করিতেছ, 
হিমালয় পরবিতেব শিপাতনে সনর্থ | আমি অসুতনাগ হুল বলশাপা ; দেবলোকে 
পুরন্দর যেরূপ অগ্রতিদ্বন্বী, শবলোকে আমিও তঙপ। আজি আমি দ্রোণপুত্রের 
অগ্সনিবারণে প্রপুস্ত হইতেছি, সকলে আমার বাভবান্য অবলোকন কন্তন। বর্দি কেহ 
এই নরায়ণাজ্জেব প্রঠিঘন্দ্বী বিছ্ধশাশ ন। থকে, হা হইলে আমি স্বয়ং সমস্ত কৌরব ও 
পাঞ্বসমক্ষে এই অন্পেধ প্রতিদ্বন্্রা হইব 12 লাকা করি, বড়াই খড় বশী, গল্পটাও 
নিতান্ত আধাঢ়ে। তা হীক--সঠ্য বলিয়া কাহাকেও ইহ| গঠণ করিতে হইতেছে না। 
কবিপ্রণীত চক্রিচিত্রেব স্তরপঙ্গতি লইম়। কথ! কহিতেছি। শাবায়ণান্সমোক্ মৌলিক ৭| 
হইতে পাঁবে, কিন্তু এই চে .মীলিক মহাভারতে সববব্রই শীমেব চবি ঢালা । ইহার 
সঙ্গে ভীমের সেই শগালোপম প্রোণপ্রবর্চনা কতগ। শসঙ্গত% এই ভীঘ কি স্সীলোকেব ও 
ঘুণাস্পদ যে শরুবধোপায়, তাহা অবলম্বন করিতে পাবেত দদ্রাণাচানমোৰ অপেক্ষা 
নারায়ণ।জ্জ সহন্সগুণে ভয়ঙ্কর; যে নাবায়ণান্সেব সম্মুখে সিংহেব হ্যায় দৃপ্ত, যাই।কে 
বলপ্রয়োগ ব্যতীতও *%& নাবায়ণাক্সেব সম্মুখ হইতে কেহ বিমুখ করিতে পাঁপিল না, তাহাকে 
অঙ্গনের প্রতিযোদ্ধ। মাঁজ দ্রোণের ভয়ে শগালাধমেব গ্যায় কাধা প্রবৃন্থ বলিয়া যে কৰি 
বর্ণনা! করিয়াছেন, সে কবির কবি কোথায়? মহা ভাবত প্রণয়ন কি তাহাব সাধ্য ? 
তবে নিহত অশ্বশ্খামাগজের এই গঞ্প, হামের ৯রিররেব আলে অসঙ্গত; যুপিষ্ঠিবের 
চরিত্রের সঙ্গেও অসঙ্গত, ইহা দেখিয়াছি । কিন্তু শামের চবিত্রের সঙ্গে ও যুধিষ্টিবের 
চবিত্রের সঙ্গে ইহার ঘহট। অসঙ্গতি, তদপেক্গা কুমগচরিত্রের সঙ্গেও ইহার অসঙ্গতি আরও 
বেশী। যদি আগরা যাহ! বলিয়াছি, তাহ। পাঠক বুঝিয়া থাকেন, তাহ। হইলে এই এই 
অনঙ্গতির পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন। আলোকে অন্ধকারে যত অসঙ্গতি ; কুসে? শেতে ; 
তাপে শৈত্যে ; মধুরে কর্কশে ; রোগে স্বাস্থ ; ভাবে অভাবে যতটা অসঙ্গতি, ইহাও তত | 
যখন মৌলিক চরিন্ের সঙ্গে একটি নয়, তিনটি মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে এ গল্পের এত 
অসঙ্গতি, তখন ইহা অমৌলিক ও প্রক্ষিপ্ত, এবং অন্যকবি প্রণীত বলিয়া আমর! পত্িত্যাগ 
করিতে পারি। 
(২) আমার কথা শেষ হয় নাই। কোন্‌ অংশ মৌলিক, কোন্‌ অংশ অমেৌলিক, 
ইহার নির্বাচন জন্য যে কয়েকটি লক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়াছি, তাহার একটির দ্বার! পরীক্ষা 
৮ অর্জুন ও কৃষ্ণ ভীমকে বলপূর্বক রথ হইতে টানিষা ফেলিয়। দিয়া অগ্ন শঙ্্র কাড়িয়া লইয়াহিলেন । 


ষষ্ঠ খণ্চ পঞ্চম পবিচ্ছেদ ; ড্রোণবধ ২৪৫ 


করা এই হতগজবৃত্তান্তট। অমৌলিক বলিষ। প্রতিপন্ন হইল । আব একটিব দ্বাবা পবীক্ষ। 
কবিযু। দেখা যাউক। আব একটি সুণ এই ধ, ছুটি বিণবণ পবস্পববিরেধা হইলে, 
তাহাব একটি প্রক্ষিপ্ত। এখন মহএাবতে, এ অনখামাগজেব গগব সঙ্গে সঙ্গেই 
দোণবধেব আৰ একটি বৃত্তান্ত পাই | একস্ট১ নঃখস্ট কাঁবণ, কিন্তু দুইটি একণ জড়ান 
হইয়াছে । আমবা সে স্বতন্ত্র খিববণটি পৃথক কধিধ। মহহাবত হইতে উদ 5 করিতেছি । 
তাহ। নুঝাইবাব জন্য, অঞ্জে আমার খল। উচিত খ, দাঁণ অধস্মযুদ্দ কবিতেছিলেন | 
মহাভাবতে কথিত অগ্যান্য দৈঝ।ন্ে মধ্যে ব্রপান্্র একটি । আজি এ দেশেব লোকে, 
ম উপাষে থে কারণ সাধনে অবার্থ, তাহাকে সই র্ ত্রলাপ্া খলে। এই ব্রল্গান্ 
অস্ক।নভিজ্ঞ বাক্তিদিগেব প্রতি প্রয়োগ নিখিদ্ধ ও অধণন্ম, ইহাই খধিদিগে মত। দোণ 
বঙ্গ।স্ের বাব অন্্রানভিজ্্ সৈগ্তগণকে ও কবিতেছিলেন | এমন সণয়ে, - 

বিশ্বামির, জমনগ্রি, ভবদ।জ, গৌতম, বশিগ্, অনি, ভগ, অধিবা, সিকত, পুষ্সি, গর্গ, বাণখিলা, 
মণীঠিপ ও অগ্ঠান্ত শ্ুদতব সাগ্রিক খবিগণ আচাধাকে শিঃক্ষলিঘ করিতে অবলোকন কবিয়া তাহ।রে 
বঙ্গলপোকে নত কবির বাসনাণ সকলে শাদ্দ সমাগত হইয়া বহিচতি লাগিলেন, হে দোণ। তুমি অধন্ম 
মদ্ধ কিতেছ , আঠ.ব এক্ষণে তোমাব বিনাশসময উপস্থিত হইয়াছে । তুমি আঘুধ পরিত্যাগ কিয়া 
একবাব আমা দগকে নিবী্ণ বব । আব তোমাৰ এপ খের অনুষ্ঠান কব! কর্ভবয নহে। তুমি 
বেদবেদাঙঈগবেন্তা এবং সহাপশ্বপবাধণ » অঠ“ণ এগপ কাধ্য কৰা তোমাৰ নিতান্ত অন্থচিত , তুমি অধিমৃদ্ধ 
হইনা] আ।যণ পবিত্যাগপুর্ষক শাশ্বত পথে অবস্থান কব। আগ্ক তোমাৰ মহ্যলাকশিবাসেব কাপ পরিপূর্ণ 
হইযাছে। হেবিপ্র। শন্পানঠিজ ব্ঞ্জিদিসকে আঙারন্ে বিশাশ কপিয়া নিতান্ত অনৎক।য্যেব অহষ্ঠ।ন 
ক্বিষাত , অতএব মাধুশ অবিলন্ে পধিত্যাগ কব ১ আগ গ্ুবধকাতযোশ অগঙজান কব োাম।ব কর্তব্য নহে |” 

ইভাতেই দ্রোণাচ। রঃ যুদ্ধে কান্ত হইলেন | যুধিষ্িবেণ নিকট অশ্বথামাৰ মৃত্যু 
শুনিযাও যুদ্ধে ক্ষান্ত হন নাই, পুর্বে বলিয়াছি ।  ঠাব পবেও তিনি ধুষ্টফ্্যন্নকে বিনষ্ট করিবার 
উপক্রম কৰিলে, বহবংশীঘ সাত্যকি আসিয়া রা বন্দ সম্প।দন এ সাত্যকিব 
সঙ্গে কেহই যুদ্ধ কবিতে সক্ষম হইল ন। দেও নিবরিত হইলেন । তখন যুধিষ্ঠিব 
স্বপক্ষীয় বীবগণকে বলিলেন, 

“হে বীবগণ। ভেমবা পরন যহনহকাবে €রাণাভিখুবে শাবনান 591. মহাবীর ঘৃষ্টছায় 
(দ্রাণাচাপোর বিনাশের শিমিন্ত যগাসাধ্য চেষ্টা কনিতেছেন | অপ সধবঙ্গেণে দপকনন্মনেব কাধা সন্দশনে 
স্পষ্টই বোপ হইত*ছে যে, উনি ক্রুদ্ধ হইধা দাণকে নিপতিত কবিবন। আতএব মেমিগ মিলিত হইয়া 
দ্রেণেব সহিত যুদ্ধাবন্ত কব ।” 

এই কথার পব, পাঁণুবপক্ষীর বীবগণ (োণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাভাবত 
হইতে পুনশ্চ উদ্ধৃত করিতেছি, 

“মহ।রথ প্রোণও মবণে কভনিশ্চয হইধা সমাগত বীবগণেব প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। 


২৪৬ কুষ্ণচবিত্র 


সত্যসন্ধ মভ(বীব দ্রোণ।চারর্য মহারথগণেখ প্রতি ধাবমান হইলে মেদিশীমণল কম্পিত ও প্রচণ্ড বায়ু 
সেনাগণকে ভীত করত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল । মহতী উক্ষ। সুর্য হইতে নিত হইয়। 
আলোক গ্রকাশপুর্বক সকলকে শঙ্কিত করিল। দ্রোণ[চার্যোর অপ্ধ সকল প্রজণিত হইয়া উঠিল। রথের 
ভীষণ নিশ্বন ও অশ্বগণের মশ্রপাত হইতে লাগিল ।” তালে মহারথ দ্রোণ নিতান্ত নিশ্তেজ হইলেন । 
তাহার বাম নয়ন ও বাম বানু স্পন্দিত হইতে পাগিল। তিনি সম্মুখে ধৃষ্টহাকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত 
উন্মান। হইলেন, এবং ব্রঙ্গবাদ্দী খধিগণের বাকা স্মরণ কিমা ধর্দাধুদ্ধ 'অবলম্বনপূর্ধক প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা 
করিলেন 1৮ 

পাঠক দেখিবেন যে, এখানে দ্রোণের প্রাণত্যাগের অভিলাষের কারণপবম্পরাব মধ্যে 
অন্থামার ম্বহ্যুসঙ্গাদ পরিগণিত হয় নাই । বিচারকের পক্ষে এই এক প্রমাণ যথেষ্ট । 

দ্রোশ তথাঁপি যুদ্ধ ছাড়িলেন ণা। মহাঁভার তকাব দশ হাজার সৈন্যধবংসেপ কম কথ 
কন না, তিনি বলেন, তার পরেও দোণাগার্ধা রিশ হাজার সৈন্য বিনষ্ট করিলেন, এবং 
ধৃষ্টদ্যন্কে প্রনর্বার পরাভূত কবিলেন। এব।ব ভীম প্রম্টদ্যন্দকে রক্ষ। কবিলেন, এখং 
দ্োণাচাপ্স্যের রথ ধরিয়। (ভীমের অভ্যাস, বথগুলা ধরিয়া আছাড় মাপিয়। ভাঙগির। 
ফেলেনস্ধ ) সেই পুর্বেবাদ্ধত তীব্র তিরক্ষার করিলেন । সেই তিরক্ষারে “দ্বাণ যথার্থ আয়ুধ 
ত্যাগ করিলেন,”- 

“এবং তৎপরে রথোপরি সমুদায় অন্্রশক্ত সন্নিবেশিত করিয়া যৌগ অবলম্বনপূর্ক সমস্ত জঈ'বকে 
অভয়প্রদ।ন করিলেন । এ সমযে মহ।বীর ধষ্ছ্যয় রন্ধ, প্রাপু হইয়া স্বীয বগে ভীষণ সশর শরাসন 
অবস্থাপনপূর্বক করব।রি ধারণপুর্ধক দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে দোণাচার্যা ব্টদ্বায়েব 
বশীভৃভ হইলে সমরাঞঙ্গনে মহান্‌ হাহ।কারশব্দ সমুখিত হইণ। এদিকে জো।তির্দ্য় মহাতপ! প্রোণার্য্য 
'মন্ত্রশপ্্র পরিত্যাগপূর্বক শমভাব অবলম্বন করিয়া [যোগসহকারে 'অনাদিপুক্ষষ বিধুব ধ্যান করিতে 
লাগিলেন। এবং মুখ ইঈধৎ উন্নমিত, বক্ষঃস্থপ বিষ্টন্তিত ও নেত্রদ্ঘর নিমীলিত করিয়া বিষয়।পি বাস্ত। 
পরিত্যাগ ও সান্বিকভাব অবলম্বনপূর্বক একাক্ষর বেদমন্দ '$কার ও পবাত্পর দেবদেবেশ বাস্থদেবকে 
শ্ন্ণ করত সাধুজনেরও দুর্লভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন 

তার পর ধুষ্টছ্যুন্ন আসিয়। মৃতদেহের মস্তক কাটিয়া লইয়৷ গেলেন। 

অতএব, দ্রোণের মৃত্যুর মহাভারতে দুইটি পুথক্‌ পৃথক্‌ বৃত্তান্ত পাওয়া যাঁয়। দুইটি 
সম্পূর্ণজূপে যে পরস্পরের বিরোধী, তাহা নহে; একত্রে গাথা যায়। একক্ে গাথাও আছে-_ 
ভাল জোড় লাগে নাই, মোটারকম রিপুকণ্্ন, স্থানে স্থানে ফাক পড়িয়াছে। ইহা স্পষ্টই 
দেখা যাঁইতেছে যে, এই দ্বুইটি বিবরণের মধ্যে একটিই দ্রোণের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট, ছুইটির 
প্রয়োজন নাই। এক জন কবি এইরূপ দ্বইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ জোড়া দিবার চেষ্টা করিবার 
সস্তীবন। ছিল ন।। দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ছুই জন কবির প্রণীত বলিয়া কাঁজেই স্বীকার 


শীত সাপ ৮ পাশে শেপ স্পীিপিপপতল পা পলাশ এ পি পপ 


* রথগুল। যদি “একার” মত হয়, তবে এখনকার লোকেও ইহ! পারে। 


পপি পা পপি শা পপাপাীপ পপ লাশ শী পা পপ 
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করিতে হয়। কোন্টি প্রক্ষিপ্ত? প্রোণের প্রাণত্যাগেচ্ছার যে সকল কারণ মহাভারত 
হইতে উপরে উদ্ধৃত করিয়।ছি, অশ্বথামার মৃত্যুসংবাদ তাহাতে ধরা হয় নাই। অতএব 
অশ্বর্থমার মৃত্যুঘটিত বৃত্তান্তটি প্রকুত হওয়া অসম্ভব । কিন্তু যে সকল সূত্র পূর্বের সংস্থাপি 
করিয়াছি, তাহা স্মরণ কবিলেই ইহাব মীমাংসা হইবে। 

আমরা বলিয়।ছি ঘে, খন দুইটি ভিন্ন ভিন ব। পরস্পরবিরোধা বিবরণের মধ্যে 
এক্টি প্রক্ষিগ্ত বলিয়া স্থির হইবে, তখন কোন্টি প্রশ্ষিপ্ত, তাহ। মামাংসার জন্য দেখিতে 
হইবে, কোন্টি অশ্য লক্ষণের দার! পরস্পবরিবোধী খলিয়। বোধ হয়। যেটি অন্য লঙ্গণেও 
ধর। পড়িবে, সেইটিই প্রপ্থিপ্ত বশিয়া তাগ করিবে | আমরা পুর্েেই দেখিয়াছি যে, 
অশ্বগাঁম।বধসবাদ বু্তান্ত, পপ, ভীম ও ধুপিষ্ঠিরেব চরিত্রের সঙ্গে অত্যন্ত অসঙ্গত। আমর। 
পুবেন এই একটি লক্ষণ স্থিব করিয়াডি মে, এপ অসঙ্গতি থাকিলে তাহ। প্রক্ষিপ্ত বলিয়া 
ধরিতে হইবে 17 অঠএব এই অশ্ব মাব্ধসংবাদ-বুন্তান্ত প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

(৩) আবও এক্ট। কথ। আছে । দেখিয়াছি যে, অশ্ব্ামার মতাসন্দাদে জোণ 
যুদ্ধে কিছুমান শৈথিল) কবেন সাই | তখে কৃপণ একথ| বলাইলেন কেন ? ্রীণের 
যুদ্ধে নিবৃন্তিধ পস্টাবন। আছে পলি সম্তাবন। কোখ! 2 দ্রোণ জানেন, অশ্বথামা 
অম্র। সে কথ! অনৈশগঠিক খলিয়। না হয় ছাড়িখ। দিলাম । সামান্য মানুষের, তোমার 
আমার অথব। একট। কুলি মভুরের থে বুঝি, ঠতটুবু বুদ্ধিও কুঞ্েব ছিল, বদি এরূপ স্বীকার 
করা যায়, হাহ হইলেও বুঝিতে পাপ! যাইবে যে, কুর্ষষ একপ পরামর্শ দিবাব সম্তাবন। 
ছিল না। দেণই হউক আর যেই হউক, এরূপ সংবাদ শুনিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হইবার 
আগে, একখ।ব স্বপক্ষাযধ কাহাকেও কি ভিজ্ঞাসা করিবেন ন। যে, অশ্বগামা মবিয়াছে কি 
অশ্থখামার অনুসন্ধানে পাঠাইবেন না? তাহাই নিতান্ত সন্তব। তাহ। ঘটিলে জুয়াচুরি 
তখনই সমস্ত ফসিয়। যাহপে। 

অঠএব উপন্যাসটি প্রথমতঃ প্রক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়তঃ মিথ্য।। আমি এমত বলি ন| 
যে, খধিবাক্যে দ্রোণ অস্ত্র পরিত্যগ করাই সত্য । খষিদেখ সেই রণক্ষেত্রে আগমন 
অনৈসগ্রিক ব্যাপার, স্থতবং তাহাও অপ্রঞ্কত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে আমি বাধ্য । 
ইহার মধ্যে প্রকৃত ব। বিশ্বাসযোগ্য কথা এই হইতে পারে যে, দড্রোণ অবন্মাচরণ 
করিতেছিলেন--+ভীমের ঠাত্র তিবস্কাবে তাহা তাহার জৃদয়ঙগন হইয়াছিল। যুদ্ধে বিমুখ 
হওয়] তাহার সাধ্য নহে-অপটুত। এবং ছুর্যোধনকে বিপশ্কালে পরিত্যাগ, এই উভয় 
দোষেই দূষিত হইতে হইবে । অতএব সৃত্র্যই স্হিব করিলেন। খোধ হয়, এতটুকু একটু 

* ৩৪ পৃষ্ঠা (৬) সর দ্েখ। 

1 ৩৩ পৃষ্ঠা (৪ ) সুত্র দেখ। 
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কিংখদন্তী ছিপল-তাহারই উপব মহাভারতেব প্রথম স্তব নিম্মিত হইয়ছিল। হয়ত, 
তাহাও যথার্থ ঘটন। নহে । বোধ হয়, যথার্থ ঘটন| এই পর্ষান্ত যে, দ্রোণ যুদ্ধে দ্রপদপুত্র 
কর্তক নিহত হইয়াঙিলপেশ , পবে যাহ। বলিতেছি, ঠাহাতে তাই বুঝ ; তাঁব পব প্রবণ 
প্রতাপ "বণণলখংশকে অ্রলাহত্যাকলক্ক হইতে উদ্ধৃত কবিবাব জন) নন।বিধ উপন্যাস প্রস্তুত 
হইয়াছে । 
(৮) এখন দেখা যাউক, অন্তর্ুমণিকাধায়,। এবং পবনসংগ্রহাধয় কি আছে। 
অন্ু্মণিকাধ্যায়ে ধুতবাপ্রধিল।পে এই মীত্র আছে যে - 
“্যদুশীধণ প্রোণম।চাষামেকং ধৃঈছু।প্নেনাভ্য তিক্রম্য পক্মম্‌। 
পথপন্থে প্রাযগত" বিশন্তং ভদ| পাশংসে বিজযাষ সঙ্জীয় ॥৮ 
অর্থ । হে সঞ্জ।| খখন শুরনশাম যে, ণেকে আচাষা দ্রোখকে বৃগছ)য় ধম্ম।তিন্মপূব্বক প্রাফোপ বিষ্ট 
অবস্থায রথোপস্ছে খর করিষ[ছে, তন আধ গযে সন্দেহ কবি নাই । 
অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে যে, প্রোণবধে ধুষ্টত্রযন্ন ভিন্ন আব কেহ অধশ্মাচপণ 
করে নাই | ধুষ্টপ্যলেবও পাপ এই থে, প্রাযোপবিষ্ট বৃদ্ধকে ঠিনি নিহত কবিয়ছিলেন। 
ড্রোণের প্রাযোপবেশনেব কাবণ এখনে কিছু কথিঠ হয শাহ । যুধিষ্টিববাক্যে ণা খষি 
গণেব বাকো বা ভীমব হিণস্কাবে, তাহ। কিছু কথিত হয় নাই | পক্চাৎ দেখিব, তিনি পবে 
আন্ত হইয়াই নিহত হখেন। আসনসৃত্য ব্রাহ্মণের গ্রাযোপবেশনেব সেও উপধুক্ত কারণ । 

(৫) পপনসংগ্রাহাধ্যাধে কান কথাই নাই--তদানে যুধি শিপাতিতে এ ছাড। 
আব কিছুই নাই | ২৩ গজেখ কথা9। সঠা হইলে, তাহাব গাসঙ্গ অবশ্যই থাকিত। 
অভিমন্্যুব অধন্মযুছে মুঠাব কথা আছে-দদ্ণেবও অবশ্য থাকিত।  গঞ্ঈট। খন তৈযাব 
হয় নাই, এজপগ্য নাই । 

(৬) তাব পব, দোণপবেবব সগুম ৪ অস্টম অধ্াধে জ্রৌণযুদ্দে সংক্ষিপ্ত বণ্ণন। 
আছে । ভাঁহাতও এই ভুঘারিব কোন প্রসঙ্গ নাই । .কবল আছে যে, ধৃষ্টছ্যন্ন ভোনিকে 
নিপাতিত করিলেন । এই অধ্যায়গুণি যখন প্রণীত হয, তখনও গল্পট। €হযাব হয় নাই। 

(৭) আখমেধিক পবেব আছে যে, কুষ্ও দ্বাবকায় প্রত্যাগমন করিলে, খস্থুদেব 
বৃঞ্েব নিকট যুদ্ধবৃন্ত।ন্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন । কুঞ্জ তাহাকে যুদ্ধবৃস্তাম্ত সংক্ষেপে 
শুনাইলেন। এদ্রাণযুদ্ধ। সম্বন্ধে কুখত ইহাই বলিলেন যে, দ্রোণাচা্ে ও ধুষ্টছ্যন্সে পাচ দিন 
যুদ্ধ হয। পবিশেষে দ্রোশ সমবশমে একান্ত পবিশ্রান্ত হইয়। ধৃষ্ট্ান্সছস্তে নিহত হইলেন । 
বোধ হয়, এইট্ুকুই সত্য; এবং যুখ।ব সহিত যুদ্ধে বৃজেব শ্রান্তিই দ্রোস্নর যুদ্ধবিবতিৰ যথার্থ 
কারণ । আব সকলই কবিকল্পনা ব। উপন্যাস। নিতান্তই যে উপন্যাস, তাহার সাত বকম 
প্রমাণ দিলাম । 
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কিন্ত সেই উপগ্ঠাস মধ্যে, কৃষ্চকে মিথ্য। প্রবঞ্চনার প্রবর্তক বলিয়া স্থটপিত করিবার 
কারণ কি? কারণ পুর্বেব বুঝাইয়াছি। বুঝাইয়াছি যে, যেমন জ্ববান ঈশ্বরদত্তু, অভ্দ্ঞান ব| 
ভ্রান্তিও তাই। জয়দ্রথবধে কৰি তাহ দেখাইয়াছেন। জান্তিও ঈশ্বরপ্রেবিত। খঘটেতকচ 
বধে কবি দেখাইয়ছেন যে, যেমন বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত, ছূর্ববদ্ধিও ঈশ্বরপ্রেরিত। আরও 
বুঝাইয়াছি যে, যেমন সত্যও ঈশ্বরের, অসত্যও 'তমনই ঈশ্বরের । এই দ্রোণখধে কবি 
তাহাই দেখাইলেন। 

ইহার পর, নাবায়ণ।স্মে।ক্ষ-পর্ববাধ্যায়। সংক্ষেপে তাহাব উল্লেখ করিয়াছি | 
বিস্তারিতের প্রয়োজন নাই, কেন না, নারায়ণ।্জ্র বৃত্তাম্তুট। অনৈষগিক, স্ৃতগাং পরিত্যাঙ্ | 
তবে এই পর্ববাধ্যায়ে একট। রহস্তের কথা আছে । 

দ্রে/ণ শিহত হইলে, অজ্ভুন গুরুর জন্য শোকে অত্যন্ত কাতর। মিথ] কথা বলিয়। 
গুরুবধসাধনজন্য তিনি যুধিষিরকে খুব তিরস্কার কর্সিলেন, এবং ধুষ্টছ্যুন্দের নিন্দা! করিলেন । 
ধুধিষ্ঠির ভাল মানুষ, কিছু উত্তর করিলেন না, কিন্তু ভীম অজ্ভ্নকে কড়া রকম কিছু 
্নাইলেন | ধুৃষ্টদ্যন্স অজ্জুনকে আরও কড়া রকম শুনাইলেন। তখন অক্জুনশিশ্য যদুবংশীয় 
সাত্যকি, অজ্জ.নের পক্ষ হইয়। ধুষ্টদ্যুন্নকে ভারি রকম গালিগালাজ ধিলেন। ধুষ্টদ্যন্স সুদ 
সমেত ফিরাইয়। দিলেন। তখন দুই জনে পরস্পরের বধে উদ্যত । কুষ্তের ইঙ্গিতে ভীম ও 
সহদেব থামাইয়া দিলেন। বিবাদট| এই যে, মিথ্য। কথ। বলিয়। দ্রেণের মৃত্যুসাধন করা 
কর্ধব্য ও অকর্তব্য কি না, এই তত্ব লইয়। দুই দল দুই পক্ষে যত কথ। আছে, সব বলিলেন, কিছু 
.কহই কুষ্ণকে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন ন।। কেহই বলিলেন না যে, কৃষ্ণের কখায় এবপ 
হইয়াছে। কৃষ্ণের নামও কেহ করিলেন ন|। পাঁচ হাতের কাজ ন| হইলে এমন খটৈ না। 
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যিনি অশ্ব্থাম।বধসংবাদ-বুন্তান্ত রচন। করিয়াছেন, তিনি অক্ভভনকে বড় উচ্চ স্থানে 
স্থাপিত করিয়াছেন । কৃষ্, যুধিষ্ঠির ও ভীমের অপেক্ষ। তাহার ধান্নিকত। অনেক বেশী, 
এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন । যাহার প্রস্তাবকর্ণ। কৃষ্ণ, এবং যাহ! পরিশেষে ভীম ও যুধিষ্ঠির 
সম্পাদিত করিলেন, সে মিথ্য। কথা বলিয়া অজ্ভ্ন তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন ন।; 
বরং তজ্জন্ যুধিষ্টিরকে যথেষ্ট ভণগ্ুসন। করিলেন। কিন্কু এক্ষণে যে বিবরণে আমাকে প্রবৃন্ত 
হইতে হইতেছে, তাহাতে অজ্জ্বন অতি মূঢ় ও পাষণ্ড বলিয়। প্রতীয়মান হইতেছেন। এবং 
কৃষ্ণের নিকট ধশ্মোপদেশ পাইয়াই সঙ্পথ অবলম্বন করিতেছেন । বৃত্তান্ত] এই 2-_ 
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দ্রোণের পর কর্ণ ছুধ্যোধনের সেনাপতি । তাহার যুদ্ধে পাগুবসেন! অস্থির । 
ঘুধিষ্টির নিজ ছুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। কর্ণ সটাহাঁকে এরূপ সন্ভাড়িত 
করিলেন থে, যুধিষ্ঠির ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়। গিয়। শিবিরে লুকায়িত হইয়। বিছানায় 
শুইয়া পড়িলেন। এদিকে অঞ্জন যুদ্ধে বিজয়ী হইয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিভিরকে না দেখিয়। 
চিন্তিত হুয়া স্রীহার অন্বেষণে শিবিরে গেলেন। তখনও কর্ণ নিহত হয়েন নাই। 
যুধিষ্ঠির যখন শুনিলেন যে, অঙ্ভুন এখনও কর্ণবধ করেন নাই, তখন রাগিয়া বড় গরম 
হইলেন। কাপুরুষের স্বভাঁবই এই যে, আপনি যাহা ন! পারে, পরে তাহা কবিষ়। ন। 
দিলে বড় চটিয়া উঠে। স্থতরাং যুধিষ্ঠির অজ্জুনকে খুব কঠিন গালিগালাজ করিলেন । 
শেষে বলিলেন যে, তুমি নিজে যখন যুদ্ধে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছ, তখন তুমি কুক 
গান্তীব শরাসন প্রদান কর। 

গুনিয়। অজ্ভুন তরবারি লইয়। যুধিনিরকে কাঁটিতে উঠিলেন। কৃষ্ণ জিজ্ঞাঁস। করিলেন, 
তরবারি দিয়। কাহাঁকে বধ করিবে ১ অর্জন বলিলেন, “তুমি অন্যকে গণ্টীবঞ্* শরাসন 
সমর্পণ কর, এই কথা যিনি আমারে কহিবেন, আমি তাহার মস্তক ছেদন করিব, এই 
আমার উপাংশুব্রত। এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমারে এই কথ! কহিয়াডেন, 
অতএব আমি এই ধর্মভীরু নরপতিরে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন ও সত্যের আনুণ্য 
লাভ করত নিশ্চিন্ত হইব।” 

কথাটা মুড ও পাষণ্ডের মত হুইল --অজ্ছুনের মত নহে। একে ত,গান্তীব অন্যকে 
দাও বলিলে কোন ব্যক্তিকে খুন করিতে হইবে, এ প্রতিজ্ঞাই মুঢ়তার কাজ। তার পর 
পৃজ্যপাদ জ্ঞোষ্ঠাগ্রজ উত্তেজনার জন্য এপ কথ। বলিয়াছেন বলিয়া, তাহাকে বধ কবিতে 
প্রবৃস্ত হওয়া অতিশয় পাষণ্ডের কাঁজ। তবে ইহার ভিতর গুরুতর কথা আছে; তাহার 
বিস্তারিত মীমাংস| কৃষ্ণ কর্তৃক হইয়াছিল, এই জন্য এ কথার অবতারণায় আমি বাধ্য । 

কথাটা এই । সত্য পরম ধর্ম । যদি অক্ুন যুধিষিরকে বধ না করেন, তবে তীহাকে 
সতাচ্যুত হইতে হয়। অর্দজ,নের প্রাশ্ন এই যে, সত্যরক্ষার্থ যুধিষ্ঠিরকে বধ করা তীহার কর্তব্য 
কিন1। অজ্জ্ন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাস করিলেন, “তোমার মতে এক্ষণে কি কর! কর্তব্য £” 


কৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন, তাহা বুঝাইবার পুর্বে, আমর! পাঠককে অনুরোধ করি যে, 
আপনিই ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করুন। বোধ করি, সকল পাঠকই একমত হইয়। 
উত্তর দিবেন যে, এরূপ সত্যের জন্য যুধিষ্তিরকে বধ করা অজ্ুনের কর্তব্য নহে । কৃষ্ণও 


* পাঠককে যোধ করি বলিতে হইবে না, গাণ্ডীব অজ্ডরনের ধনুকের নাম। উহ। দেবদত্ত, অবিনশ্বর 
এবং শনপালন মধো ভয়ঞ্কর। 
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সেই উত্তর দিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য নীতিপণ্ডিত আধুনিক পাঠক যে কারণে এই উত্তর 
দিবেন, কৃষ্ণ সেই কারণে এ সকল উত্তর দিলেন না। তিনি প্রীচ্যনীতির বশবর্তী হুইয়াই 
এই উত্তর দিলেন। তাহার কারণ বুঝাইতে হইবে না_বুঝাইতে হইবে না যে, শ্তরীরুষঃ 
ভারতবর্ষে অবতীর্ণ, ইংলগ্ডে নহে। তিনি ভারতবর্ষের নীতিতে স্থুপপ্ডিত, ইউরোপীয় নীতি 
তখন হয়ও নাই; এবং কৃষ্ণ তন্নপর্গাবলম্বী হইলে অজ্জুনও তাহার কিছুই বুঝিতেন না । 

কৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝাইবার জন্য যে সকল তত্বের অবতারণ। করিলেন, এক্ষণে তাহার 
স্থুলমন্ন্ন বলিতেছি_অন্ততঃ যে অংশ বিবাদের স্থল হইতে পারে, তাহা উদ্ধত করিতেছি। 

তাহার প্রথম কথা “অহিংস পরম ধর্ম্।” ইহাতে প্রথম আপন্তি হইতে পারে 
যে, সকল স্থানে অহিংস! ধন্ন নহে । দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণ স্বয়ং 
গীতাপর্ববাধ্যায়ে অর্জ.নকে যে উপদেশ দিয়া যুদ্ধে প্রবৃস্ত করিয়াছিলেন, এ উক্তি তাহার 
বিপরীত্ত। 

যিনি অহিংসাতত্তবেধ যথার্থ মন্দ ন। বুঝেন, তিনিই এরূপ আপত্তি করিবেন। 
অহিংস পরম ধর্ম, এ কথায় এমন বুঝায় না যে, কোন অবস্থায় কোন প্রকারে প্রাণিহিংস। 
করিলে অধশ্ম হয়। গ্রাণিহিংসা ব্যতীত আমর ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করিতে পাঁরি না, 
ইহ। এশিক নিয়ম । যে জল পান করি, তাহার সঙ্জে সহত্্র সহক্স অণুবীক্ষণদৃশ্য জীব 
উদরস্থ করি; প্রতি নিশ্খাসে বহুসংখ্যক তাদৃক্‌ জীব নাঁসাপথে “প্ররিত করি, প্রাতি পদাপণে 
সহজ সহস্সকে দলিত করি। একটি শাকের পাতা ব। একটি বেগুনের সঙ্গে অনেক গুলিকে 
রাধিয়। খাই । যদি বল, এ সকল অজ্ঞানকৃত হিংসা, তাহাতে পাপ নাই; আমি তাহার 
উত্তরে বলি যে, জ্ঞানকৃত প্রাণিহিংস। ব্যতীতও আমাদের প্রাণরক্ষা নাই। যে বিষধর 
সর্প বা বৃশ্চিক, আমার গৃহে | আমার শয্যাতলে আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাকে 
বিনাশ ন। করিলে দে আমাকে বিনাশ করিবে। যে ব্যাগ আমাকে গ্রহণ করিবার জগ্য 
লক্ষনোছ্ত, আমি তাহাকে বিনাশ না| করিলে সে আমাঁকে বিনাশ করিবে । যে শত্র 
আমার ব্ধসাধনে কৃতনিশ্চয় ও উদ্যতাযুধ, আমি তাহাকে বিনাশ না৷ করিলে সে আমাকে 
বিনাঁশ করিবে । যে দক্থ্য ধৃতান্ত্র হইয়া নিশীথে আমার গৃহ প্রবেশপূর্ববক সর্বস্ব গ্রহণ 
করিতেছে, যদি বিনাশ ভিন্ন তাহাঁকে নিবারণের উপায় না থাকে, তবে তাহাকে বিনাশ 
করাই আমার পক্ষে ধন্মানুমত। যে বিচারকের সম্মুথে হত্যাকারিকৃত্ত হত্য। প্রমাণিত 
হইয়াছে, যদ্দি তাহার . বধদণ্ড রাঁজনিয়োগসম্মত হয়, তবে তিনি তাঁহার বধাজ্ঞ! প্রচার 
করিতে ধর্মমত? বাধ্য । এবং যে রাজপুরুষের উপর বধার্হের বধের ভার আছে, সেও তাহাকে 
বধ করিতে বাধ্য । সেকেন্দর বা গজনবী মহম্মদ, আতিল! বা জঙ্গেজ, তৈমুর বা নাদের, 
দ্বিতীয় ফ্রেড়িক বা নপোলেয়ন্‌ পরস্ম ও "পররাষ্্রীপহরণ জগ্ত যে অগণিত শিক্ষিত তক্ষর 


নি 


২৫২ কৃ্ণচরিত্র 


পহ্য়ু। পররাজা প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহ! লক্ষ লক্ষ হইলেও প্রত্যেকেই ধন্মতঃ; বধা। 
এখানে হিংসাই ধন্ম। 


পঙ্গণন্তরে, মে পাখিটি আকাশে উড়িয়। যাইতেছে, ডোজন জণ্/ই হউক বা খেলার 
গগ্যই হউক, তাহার নিপাত অধশ্। যে মাছিটি. মিষ্টবিন্দুৰ অঙ্গেষণে উড়িয়া বেড়াইতেছে, 
ক্লাড়াশীল বালক যে তাহাকে ধরিয়। টিপিয়া মারি, তাহা অধন্ম। যে মৃগ বা ষে কুক্কুট 
তামার আমার গ্চায় জীবনযাজ। শিববাহের জন্য জগতে আনিঘাছে, উদরস্তরী যে তাহাকে 
খধ করিয়া খায়, সে অধন্ম। আমরা বায়ুপ্রবাহের তপচারী জীব; মণ্স্, জল প্রবাহের 
উপরি৮র জীব ; আঁমর। যে তাহাদের ধরিয়া খাঁই, সে অধন্স। 

তবে অহিংস পরম ধশ্ম, এ বাক্যের এ্রকৃত তাত্পন্ম্ এই যে, ধন্য প্রয়োজন বাতী » 
মে হিংসা, তাহ। হইতে বিরতিই পরম ধন্ম। নচত্ হিংসঞাবীর নিবারণ জন্য হিংস। 
অধন্ম নহে ; বরং পরম ধর্ম । এই কথ] স্পগ্গাকৃত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভ্ুনকে ব্লাকের 
ইতিহাস শুনাইলেন। তাহার স্কুল তাশুপর্ধ্য এই যে, বলাক নামে ব্যাধ, প্রাণিগণের 
বিশেষবিনাশহেতু এক শ্বাপদকে বিনাশ করিয়াছিল, করিবমার তাহার উপব “আকাশ 
হইতে পুপ্পবৃষ্টি শিপতিত হইতে লাগিল, অপ্নরোদিগের অতি মনোরম গীত বাগ্ধ আরম 
হইল, এবং সেই ব্যাঁধকে স্বর্গে সমাণীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্ফিত হইল ।” ব্াধেব 
পুণ্য এই যে, সে হিংসাকারীর হিংসা করিয়।ছিল। 


অহিংস। পরম ধন্ম, এই অর্থে বুঝিতে হুহবে। তবে, ধন্মা গ্রয়োজন ভিন্ন হিংস। 
করিবে না, এ কথায় একটা ভারি গোলযোগ হয়, এবং জগতে চিরকাল হইয়। আনিতেছে। 
ধন্ম্য প্রয়োজন কিঃ ধন্ম কি? 10003110% কর্তৃক মন্তম্যখধে ধন্ম্য প্রয়োজন আছে 
বলিয়। কোটি কোটি মনুষ্য যমপুরে প্রেরিত হইয়াছিল। খশ্মার্থই 9৮ 13971.0101775৬/ 
হত্যাকাণ্ড । ধর্্াচরণ বিবেচনাতেই ক্রুসেদওয়ালাদিগেপ দ্বার! পৃথিবী নরশোণিতপ্রবাহে 
পঙ্কিল হইয়াছিল । ধশ্মবিস্তারের জন্য মুসলমানের লক্ষ লক্ষ মনুষ্যহত্য। করিয়াছিল । 
বে।ধ হয়, ধর্ম প্রয়োজন সম্বন্ধে ভ্রান্তিতে পড়িয়া মনুষ্য, যত মনু সষ্ট করিয়াছে, তত. মনুষা 
আর কোন কারণেই নষ্ট হয় নই। 


অঙ্ভনেরও এখন সেই ভ্রান্তি উপস্থিত। তিনি মনে করিয়াছেন যে, সভ্ারক্ষাধন্মার্থ 
যুধিচিরকে বধ করা কর্তব্য । অতএব কেবল অহিংসা পরম ধন্ম, এ কথা বলিলে তাহার 
ভ্রান্তির দূরীকরণ হয় না । এই জন্য কৃষ্ণের দ্বিতীয় কথ।। 


সে দ্বিতীয় কখা এই যে, বরৎ মিথ্যা ঘাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্ত 


ষ্ঠ থণ্ড ৫ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ £ কুষ্ণক থিত ধ্মত্্ ৫৩ 


কখনই প্রাণিহিংসা কর! কর্তব্য নহে ।* ইহার স্কুল তাঁওপর্য্য এই যে, অহিংসা ও সতা, 
এই ছুইয়ের মধ্যে অহিংস শ্রেষ্ঠ ধণ্ম। ইহার অর্থ এই ৫--নানাবিধ পুণ্য কণ্মকে ধর্ম 
বলিয়। গণনা করা যায়; যথা--দান, তপ, দ্েবভক্তি, সত্য, শৌচ, অহিংস ইত্যাদি । 
ইহার মধ্যে সকলগুলি সমান নহে; ইতরবিশেষ হওয়াই সম্ভব। শৌচের মাহাত্মা ব| 
দানের মাহাত্য কি সত্যের সঙ্গে বা অহিংসার সঙ্গে এক? যদি তাহা না হয়, যদি 
তারতম্য থাকে, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? কৃষ্খ বলেন, অহিংস । সত্যের স্থান তাঁহার 
নীচে । 


আমরা পাশ্চাত্যের শিষ্য । অনেক পাঠক এই কথায় শিহরিয। উঠিবেন। 
পাশ্চাত্যের নাকি বলিয়। থাকেন, কোনও অবস্থাতেই মিথা। বল। যাইতে পারে ন।। তা! 
ন1 হয় হইল; সে কথা এখন উঠিতেছে ন|। এমন কেহই বণিবেন না যে, পাশ্চাত্য- 
দিগের মতে এক জন মিথাঁবাদী এক জন হত্যাকারীর অপেক্ষ। গুরুতর পাঁপী, অথবা 
মিথাবাদী ও হত্যাকারী তুল্য পাঁপী। তাহারা যে তাহা বলেন না, সমস্ত ইউরোপীয় 
দণ্চবিধিশাক্জ তাহার প্রমাণ। যদি তাই হইল, তবে এখন কৃষ্ণের সঙ্গে পাশ্চাত্যের 
শিহ্তগণের মতভেদের এখানে কোন লক্ষণ দখা যায় না। এখানে কেবল পাপের 
তারতমোর কথ! হইতেছে । কোন অধন্মই কোন সময়ে করিতে নাঁই। নরহত্যাও করিতে 
নই, নিথায। কথাও বলিতে নাই। ব্ুঞ্চেব কথার ফল এই যে, যদি এমন অবস্থ। কাহারও 
ঘটে যে, হয় তাহাকে মিথ্যা কথ। বলিতে হইবে, নয় নরহত্যা করিতে হইবে, তবে সে 
বরং মিথ্য। কথ। বলিবে, তপাপি নরহত্য। করিবে নাঁ। যদি এরূপ ধশন্মাত্সা নীতিজ্ঞ কেহ 
থাকেন যে, বলেন ষে, বরং নরহত্যা করিবে, তথাপি মিথা। কথা বপিবে ন|, তবে আমাদের 
উত্তর এই যে, তাহার ধণ্ন তাহাঁতেই থাক, এ নারকী ধন্ম যেন ভাঁরতবনে বিরলপ্রচার হয়। 
কৃষ্ণের এই মত। যদি অঞ্ভুশ ইহার অনুবস্তী হইবেন, তবে ভ্রাতৃবধ-পাঁপ হইতে 
তাহাকে বিরত করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট । কিন্তু অভ্ভন বলিতে পারেন, “এ ত গেশ 
ভোঁমার মত। কিন্তু লৌকিক ও প্রচলিত ধশ্ম কি? তোমার মতই বথার্থ হইতে পারে, 


* ষে বচনের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণকথিত এই ধর্মাতত্য সংস্থ(পিত হইতেছে, তাহার মুল সংস্কৃত 
উদ্ধত করা কর্তব্য । 
প্রাণিনামবধজ্জীত সর্বজ্যায়।ন্মতো। মম | 
অনৃতাং বা'বদেদ্বাচং ন তু হিংস্তাৎ কথঞ্চন ॥ 
পাঠক দেখিবেন, অহিংস! পরমধর্ম এটা কঞ্চবাক্ের ঠিক অনুবাদ নহে। ঠিক অন্গবাদ--“আ।ম।র 
মতে প্রাণিগণের অহিংস! সর্ব হইতে শ্রেষ্ঠ ।” অর্থগত বিশেষ প্রভেদ নাই বলিয়া “অহিংসা পরমধর্শম” 
ইতিপরিচিত বাক্যই ব্যবহার করিয়াছি । 


১৫৭ কুষ্ণচরিত্র 


কিন্তু ইহা যদি গ্রচলিত ধর্দ্মীন্ুমোদ্দিত ন1 হয়, তবে আমি জনসমাজে সত্যচ্যত পাপাতা। 
বলিয়! কলঙ্কিত হইব ।” এজন্য কৃষ্ণ আপনার মত প্রকাশ করিয়! প্রচলিত ধন্ম্ন যাহ, তাহ 
বুঝইতেছেন। তিনি বলিলেন, হে ধনঞ্জয়! কুরুপিতামহ ভাব্ম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিছুর 
ও যশন্থিণী কুম্তী যে ধর্্মরহস্য কহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপে তাহাই কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ 
কর। লাই বলিয়| বলিলেন, 


“সাধু বাক্তিই সত্য কথা কহিয়। থাকেন, সশ্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই ।% 
সত্যতত্ব অতি দুজ্ঞেয়। সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্তব্য । 
এই গেল স্থুলনীতি। তাঁর পর বজ্জিত তত্ব বলিতেছেন, 
“কিন্ত যে স্থানে মিথা। সত্যন্বনপ, ও সত; মিথ্যাম্থববপ হয়, সে স্কলে মিথ্যাবাক্য প্রযোগ করা 
দোসাবহ নহে ।” 
কিন্তু কখন কি এমন হয় % এ কথাট। আবার উঠিবে, সেই সময়ে আমরা ইহার 
যথাসাধ্য বিচার করিব। তার পর কৃষ্ণ বলিতেছেন, 
“বিবাহ, রতিক্রীড়', প্রাণবিয়োগ ও সর্বস্বাপহরণকালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রযে!গ 
করলেও পাতক হয না।” 
এখানে ঘোর বিবাদের স্থল, কিন্তু বিবাদ এখন থাক। কাঁলীপ্রসন্ন সিংহেব অনুবাদে 
উল্লিখিতরূপ আছে । উহা একটি শ্লোকের মাত্র অনুবাদ, কিন্তু" মূলে এ বিষয়ে দুইটি শ্লোক 
আছে। ছুইটিই উদ্ধৃত করিতেছি; 
১। প্র।ণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবে । 
সর্বস্বসাপহারে চ বক্তব্যমনূতং ভবেৎ ॥ 
২। বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে প্রাণ।ত্যয়ে সর্বধনাপহারে। 
বিপ্রস্ত চার্থে হানৃতং বদেত পঞ্চানৃতান্তাহুরপাতকানি ॥ 
এই দুইটি শ্লোকের একই অর্থ; কেবল প্রথম শ্লোকটিতে ব্রাঙ্গণের কথা নাই, এই 
প্রভেদ। এখন পাঠকের মনে এই প্রশ্ন আপনিই উদয় হইবে, একই অর্থবাচক দুইটি 
শ্লোকের প্রয়োজন কি ? 


ইহার উত্তর এই যে, এই ছুইটিই অন্থত্র হইতে উদ্ধ,'ত--034০%৪০০7-_-কৃষ্ণের 
নিজৌোক্তি নহে। সংস্কতগ্রন্থে এমন স্থানে স্থানে দেখা যায় যে, অন্যত্র হইতে বচন ধৃত 


* “ন সত্যাদ্বিগ্ভতে পরম্।৮ ইতিপূর্বে কু বলিয়াছেন, “প্রাণিনামবধস্তাত পর্ধজ্যায়ান্মতো মম ।” 
এই ছুইটি কথা পরস্পরবিরোধী | * তাহার কারণ, একটি কৃষ্ণের মত, আর একটি ভীম্মাদিকথিত প্রচলিত 
ধর্ুনীতি। 


ধন্ট খণ্চ £ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ কৃষ্ণকথিত ধর্মমতত ২৫? 


হয়, কিন্তু স্পঙ্ট করিয়। বল। হয় না যে, এই বচন গ্রন্তান্তরের। এই মহাঁভারতীয় শীত।- 
পর্ববাধায়েই তাহার উদাহরণ গ্রস্থান্তরে দিয়াছি। 
আমি আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়। ব্লিতেছি না, এ বচন দুইটি অন্যত্র হইতে 
ধুত। ব্বিতীয় শ্রেকটি, যথ!--“বিবাহকাসে রতিসম্পয়োগে” ইত্যাদি _ইহ। বশিষ্টের বচন। 
পাঠক বশিষ্ঠের ১৬ অধ্যায়ে, ৩£ শ্লোকে তাহ। দেখিবেন ; ইহ! মহ।ভারতের আদিপর্বের, 
৩৪১২ শ্রেকে, যেখানে কুষ্ণের সঙ্গে কোন সন্বন্ধ নাই, সেখানে 9 কিঞ্চিত পরিবঞ্তিত হইয়া 
উদ্ধৃত হইয়াছে, যথ।-_ 
ন নম্মধুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীধু বাজন বিবাহকালে। 
প্রাণাতায়ে সর্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্তাহুরপ।তক।নি ॥ 
চারিটি ভিন্ন পীচটির কথ! এখানে নাই, তথাপি বশিষ্টেব সেই পিন তাস্তভর- 
পতকাঁনি” আছে। প্রচলিত বন সকল মুখে মুখে এইরূপ বিরুত হইয়া যায় । 
প্রথম গ্লোকটির পুর্ববগাঁমী শ্লেকের সহিত লিখিতেছি ; 
(ক) ভবে পত্যমবক্তবং বক্তব্যমনুতং ভবেহ। 
( খ) যত্রানূতৎ ভবে সত্যং সত্যঞ্চপ্যনুতং ভবে ॥ 
( গ) প্রাণাতায়ে বিবাহে চ৮ বক্জব্যমনুতং ন্ুবেহ। 
(ঘ) সব্বদস্তাপহারে চ বক্তবাযমনৃতং ভবেতৎ॥ 
এক্ষণে মহাভারতের সভাপর্বব হইতে একটি (১৩৮১৪) শ্োক উদ্ধত করিতেছি -- 
ক্ষেঃর সহিত সেখানে কোন সম্বন্ধ নাই । 
(চ) প্রাণান্তিকে বিবাহে চ বন্তবমনূতং ভবেং। 
(ছ) অনুতেন ভবেৎ সত্যং সতে/নৈবানৃতং ৬বেং ॥ 
পাঠক দেখিবেন, (গ) ও (চ) আর (খ)(ছ) একই। শব্দগুলিও প্রায় একই । 
অতএব ইহাও প্রচলিত পুরাতন বচন । 
ইহ! কৃষ্ণের মত নহে; নিজের অনুমোদিত নীতি বলিয়াও তাহ। বলিতেছেন ন। ; 
ভীক্মাদির কাছে যাহ! শুনিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন; নিজের অনুমোদিত হউক বা ন 
হউক, কেন তিনি ইহা। অর্জ,নকে শুনাইতে বাধা, তাহ| বলিয়াছি। সুতরাং কুষ্চরিত্রে এ 
নীতির যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিচারে কোন প্রয়োজন হইতেছে না । 
কিন্তু আসল কথা বাকি আছে । আসল কথা, কৃষ্ণের নিজের মতও এই যে, অবস্থ।- 
বিশেষে সত্য মিথ্য। হয় এবং মিথ্যা! সত্য হয়; এবং সে সকল স্থানে মিথ্যাই প্রয়োক্তব্য ৷ 
এ কথা তিনি পরে বলিতেছেন । 
প্রথমে বিচাষ্য, কখনও কি মিথ্যা সত্য হয়, এবং জত্য মিথা। হয়? ইহার স্কুল 


২৫৬ কুঞ্ণচবিত্র 


উত্তর এই যে, যাহ। ধশ্মানুমোদিত, তাহাই সতা, আর যাহা অধশ্মের অনুমোদিত, তাহাই 
মিথ্য]। ধর্মানুমোদিত মিথ্যা নাই; এবং অধর্মানুমৌদিত সত্া নাই। তবে সত্যাসত্য 
মীমাংসা ধশ্মাধ্ম মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে । অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ধর্ম্মতত্ব 
নির্ণয় করিতেছেন । কথাগুলাঙে গীতার উদ্দাবনীতিব গন্ভীব শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। 
বলিতেছেন, 

“ধর্ম ও অধশ্ শুর নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ শির্দিষ্ট মাছে । কোন কোন স্তলে শন্তমান দ্বারাও 
শি শু এর্কোধ পন্ষের নির্ণধ কবিতে হয।” 

ইহাঁব 'অপেক্ষ। উদার ইউরোপেও কিছু নাই। তাব পব, 

“অনেকে শ্তিবে ধর্দের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ কবেন। তাহাতে মামি দোমাবেপ করি না) 
কিন্ত শতিতে সমণ্ড ধন্মতত্ব নির্দিষ্ট নাই ; এই জন্ত অনেক স্থলে অন্রমান দ্বারা ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়।” ৮ 

এই কথাটা লইয়া আজিও সভ্যজগতে বড় গোলমাল । ষাঁহার। বলেন যে, যাহ। 
দৈবোক্তি, বেদই হউক, বাইবেলই হউক, কোরাণই হউক,-_তাহাতে যাহা! আছে, তাহাই 
ধর্দম-_-তাহার বাহিরে ধশ্ম কিছুই নাই-_তীাহার আজিও বড় ব্ল্বান। তাহাদের মতে 
ধন দৈবোক্তিনিদিষট, অনুমানের বিষয় নহে। এ কথ। মনুষ্যজাতির" উন্নতির পথে বড 
ঢুরুত্তীর্ধ্য কণ্টক। আমাদের দেশের কথ! দুরে থাকুক, ইউরোপেও আজিও এই ম৩ 
উন্নতির পথ রোধ করিতেছে । আমাদের দেশের অবনতির ইহা একটি প্রধান কারণ। 
আজিও ভারতবর্ষের ধর্ম্মজ্তান বেদ ও মনুযাজ্ঞবঙ্ধ্যাদি স্মৃতিব দ্বারা নিরুদ্ধ ;২-অনুমানেব পথ 
নিষিদ্ধ। অতি দুরদর্শী মনুষ্যাদর্শ ভ্রীকৃষ্জ লাকোন্নতিব এই বিষম ব্যাঘাত সেই অতি 
প্রাচীন কালেও দেখিয়াছিলেন । এখন হিন্দ্রসমাজের ধন্মজ্ঞান দেখিয়। বিষমনে সেই 
শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ লইতে ইচ্ছ। করে । 

কিন্ত অনুমানের একট! মূল চাহি। যেমন অগ্নি ভিন্ন ধূমোৎপত্তি হয় না, এই মূলের 
উপর অনুমান কবি যে, সম্মুখস্থ ধূমবান্‌ পর্ববত বহ্িমান্ও বটে, তেমনি এমন একট লক্ষণ 
চাহি যে, তাহ! দেখিলেই বুঝিতে পাঁরিব যে, এই কণ্প্টা ধণ্ম বটে। শ্রীকৃষ্ণ তাহার লক্ষণ 
নির্দিষ্ট করিতেছেন । 

শ্ধন্দ প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়া! ধর্শনামে নির্দি্ই হইয়ছে। অতএব যদ্দার। প্রাণিগণের 
রক্ষা! হয়, তাহাই ধর্ন্ম।” 

এই হইল কৃষ্ণকৃত ধন্মের লক্ষণনির্দেশ । কথাটীয়, এখনকার 17571567191৩70, 
13500), 000] ইতি সম্প্রদায়ের শিষ্গণ কোন প্রকার অমত করিবেন ন! জানি। 
কিন্ত অনেকে বলিবেন, এ যে ঘোরতর হিতুবুদ--বড় 1[0011057ছ। রকমের ধশ্ম। বড় 
৩[7দ্যোলযা বকম বটে, কিন্ত আমি গ্রন্তান্তরে বুঝাইয়াছি যে, ধন্মতিত্ব হিতযাদ হইতে 


জাপানি পিতা পশিপঠে শিস চিত এ 


চি 
ষষ্ঠ থণ্ড £ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ £ কৃষ্তকধিত ধর্মমত ২৫৭ 


বিযুক্ত করা যায় না; জগদীশ্বরের সার্ববভৌতিকত্ব এবং সর্নবময়তা হুইতেই ইহাকে অনুমিত 
করিতে হয়। সক্কীর্ণ হ্রীষ্টধম্মের সঙ্গে হিতবাদের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু যে হিন্দুধন্মে 
বলে যে, ঈশ্খর সর্ববভভূতে আছেন, হিতবাদ সে ধশ্মের প্রকৃত অংশ । এই কৃষ্ঠবাক্যই ঘথার্থ 
ধন্মলক্ষণ । 

পূর্বেব বুঝাইয়াছি, যাহা বন্মানুমোদিত, তাহাই সত্য; যাহা ধন্মানুমোৌদিত নহে, 
তাহাই মিথ্য/। অতএব যাহা সর্ববলোৌকহিতকর, তাহাই সত্য, যাহ! লোকের অহিতকর, 
তাহাই মিথ্যা। এই অর্থে, যাহা লৌকিক সত্য, তাহ] ধন্মত; মিথ্যা হইতে পারে; এবং 
যাহা লৌকিক মিথ্যা, তাহ। ধন্মতঃ সত্য হইতে পারে । এইরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্যন্ববূপ 
এবং সত্যও মিথ্যান্বরূপ হয়। 

উদাহরণ স্বরূপ কৃষ্ণ বলিতেছেন, যদি কেহ কাহারে বিনাশ করিবার মানসে 
কাহারও নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তাহ! হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্গন 
করাই উচিত । যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তবে সে স্থলে মিথ্য। বাঁকা প্রয়োগ করাই 
কর্তব্য । এরূপ স্থলে মিথ্য। সত্যস্বরূপ হয়। 

এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার পূর্নেবই, ক্ুষ্ণ, কৌশিকের উপাখ্যান অঙ্জুনকে 
শুনাইয়! ভূমিকা করিয়াছিলেন । সে উপাখ্যান এই) 

“কৌশিক নাম এক বহুশ্রত তপন্থিশেষ্ট ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদূরে নদীগণের সঙ্গমস্থানে বাস 
বরিতেন। এ ব্রাহ্মণ সর্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগবূপ ব্রত অবলঙ্গনপূর্বক তশকালে সত্যবাদী বলিষ| বিখ্যাত 
হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি লোক দশ্থ্যভয়ে ভীত হইয়। বনমধ্যে প্রবেশ করিলে, দস্্যর।ও ক্রোধভরে 
যত্রলহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অন্বেষণ করতঃ ০েই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া 
কহিল, হে ভগবন্! কতকগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিণ, তাহারা কোন্‌ পথে গমন করিয়াছে, 
যদি আপনি তাহা 'অবগত থাকেন, তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন । কৌশিক দশ্গাগণকর্তৃক এইকপ 
জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্/পালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন, কতকগুলি লোক এই বৃক্ষ, লতা ও বৃক্ষপরিবেষ্টিত 
অটবীমধ্যে গমন করিয়াছে । তধন সেই তুষ্কন্ম্না দন্্যগণ তাহাদের অনগসঙ্ধান পাইযা তাহাদিগকে 
আক্রমণ ও বিনাশ করিল। সুম্মধশ্মীনভিজ্ঞ সত্যব।দী কৌশিকও সেই সত্যবাক্যজনিত পাপে লিপু হইয়া 
ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন 1” 

এ স্থলে ইহা অভিপ্রেত যে, কৌশিক অবগত হইয়াছিলেন যে, ইহার দস্থ্য ; 
পলাম্িত ব্যক্তিগণের অনিষ্ট ইহাদের উদ্দেশ্য--নহিলে তাহার কোন পাপই নাই । যদি 
তাহা অবগত ছিলেন, তবে তিনি কৃষ্চের মতে সত্যকথনের দ্বার পাপাচরণ করিয়াছিলেন । 
এ বিষয়ে প্রাচ্যে ও গ্রতীঠে। ঘোরশর মতভেদ । আমাদের প্রাহীচ্য শিক্ষকদ্দিগের নিকট 
শিখিকাছি যে, সতা নিত্য, কখন মিথা। হয় না, এবং কোন সময়ে মিথ্যা গাযোক্তব্য 
নহে। স্থতরাং কৃষ্ণের মত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট নিন্দিতই হইতে পারে । যাহার 

৬৩ 


২৫৮ কৃষ্চরিত্র 
ইহার নিন্দা করিবেন (আমি ইহার সমর্থনও করিতেছি ন1), তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, 
কৌশিকের এ অবস্থায় কি করা উচিত ছিল? সহজ উত্তর, মৌনীবলম্বন কর! উচিত 
ছিল। সে কথা ত কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন--সে বিষয়ে মতভেদ নাই। যদি দন্থ্যর! 
মৌনী থাকিতে না দেয়? পীড়নাদির দ্বারা উত্তর গহণ করে? কেহ কেহ বলিতে পারেন 
যে, পীড়ন ও মৃত্যু স্বীকার করিয়াও কৌশিকের মৌনরক্ষা করা! উচিত ছিল। তাহাতেও 
আমর! সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তবে জিজ্ঞাস্য এই, ঈদৃশ ধন্স পৃথিবীতে সাধারণতঃ 
চলিবার সন্তান! আছে কি না৭ ইহাতে সাংখ্যপ্রবচনকারের একটি সুত্র আমাদের 
মনে পড়িল। মহধষি কপিল বলিয়াছেন, “নাশক্যে পদেশবিধিরুপদিষ্টেহপ্যনুপদেশঃ1৮% 
এরূপ ধন্ম প্রচার চেস্ট। নিক্ষল বলিয়। বোধ হয়। যদি সফল হয়, মানবজাতির পরম 
সৌভাগ্য । 

কথাটা এখানে ঠিক তাহা নয়। কথাট। এই যে, যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, 

অবশ্ঠং কুজিতব্যে বা শঙ্কেবন্‌ বাপ্যকুজতঃ | 

তাহা হইলে কি করিবে? সত্য বলিয়। জ্ঞানতঃ নরহত্যার সহায়তা করিবে? যিনি 
এইরূপ ধন্ম তত্ব বুঝেন, তাহার ধন্ম বাদ যথার্থই হউক, অযধার্থই হউক, নিতান্ত নৃশংস বটে। 

প্রতিবাদকারী বলিতে পারেন যে, কৃষ্ঠোক্ত এই নীতির একটি ফল এমন হয় যে, 
হত্যাকারীর জীবনরক্ষার্থ মিথ্যা শপথ করাও ধণন্ম। গিনি এরূপ আপত্তি কবিবেন, তিনি 
এই সতাতত্ব কিছুই বুঝেন নাই। হত্যাকারীর দণ্ড মন্ুষ্যজীবন রক্ষার্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, 
নহিলে যে যাহাঁকে পাইবে, মারিয়া ফেলিবে। অতএব হত্যাকারীর দণ্ডই ধন; এবং 
তাহার রক্ষণর্থ যে মিথ্য। বলে, সে অধম্ম' করে। 

কৃষ্ণোক্ত এই সত্যতত্ব নির্দোষ এবং মনুষ্যসাঁধারণের অবলম্বনীয়ু কি না, তাহ! 
আমি এক্ষণে বলিতে প্রস্তুত নহি। তবে কৃষ্ণচরিত্র বুঝাইবর জন্য উহা পরিস্ফুট করিতে 
আঁমি বাধা । কিন্তু ইহাঁও বলিতে আমি বাধ্য যে, পাশ্চাত্যের যে কারণে বলেন যে, 
সত্য সকল সময়েই সত্য, কোন অবস্থাতেই পরিহ্ার্্য নহে, তাহার মূলে একটা গুরুতর 
কথা আছে। কথাটা এই যে, ইহাই যদ্দি ধন্ম--সত্য যেখানে মনুষ্যের হিতকারী, 
ফেইখানেই ধন্ম, আর যেখানে মনুষ্তের হিতকারী নয়, সেখানে অধন্ম, ইহাই যদি ধর্ম 
হয়, তাহা! হইলে মনুষ্াজীবন এবং মনুষ্যসমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে,_যে 
লৌকহিত তোমার উদ্দেশ্য, তাহা ডুবিয়া যায়। অবস্থাবিশেষ উপস্থিত হইলে, ত্য 
অবলম্থনীয় বা মিথ্যা অবশন্বনীয়। এ কথার মীমাংসা কে কন্িবে? যে সে মীমাংস 
করিবে। যে সে মীমাংসা করিতে বসিলে, মীমাংসা কখন ধন্মানুমোদিত হইতে পারে 
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** প্রথম অধ্যায়, ৯ ত্র । 
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না। শিক্ষ।, জ্ঞান, বুদ্ধি অনেকেরই অতি সামান্য ; কাহারও সম্পূর্ণ নহে। বিচাঁরশক্তি 
অধিকাংশেরই আদৌ অন্ন, তার উপর ইন্দ্রিয়ের বেগ, ন্েহ মমতার বেগ, ভয়, লোভ, 
মোহ, ইত্যাদির প্রকোপ । সত্য নিত্যপালনীয়, এরূপ ধম্মব্যবস্থা না থাকিলে, মনুষ্যজাতি 
সত্যশূন্য হইবারই সম্ভাবনা । 

প্রাচীন হিন্দু খবির| যে তাহা বুঝিতেন না, এমত নহে। বুঝিয়াই তাহার! বিশেষ 
করিয়া বিধান করিয়া দিয়াছেন, কোন্‌ কোন্‌ সময়ে মিথ্যা বলা যাইতে পারে। প্রাণাত্যয়ে 
ইত্যাদি সেই বিধি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি । মনু, গৌতম প্রভৃতি খষিদিগেরও 
মতও সেই প্রকার। তীহারা যে কয়টি বিশেষ বিধি বলিয়াছেন, তাহ। ধন্সনুমত 
কি ন|, তাহার বিচারে আমর প্রয়োজন নহে। কৃষ্জকথিত সত্যতত্ব পরিস্ফুট করাই 
আমার উদ্দেশ্য । কৃষ্ণ ও আধুনিক ইউরোপীয়দিগের ন্যায় বুঝিয়াছিলেন যে, বিশেষ বিধি 
বাতীত, এই সাধারণ বিধি কার্যে পরিণত করা, সাধারণ লোকের পক্ষে অতি ছুর্ধহ। 
কিন্ধু তাহার বিবেচনায় প্রাণাত্যয়ে প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ অবস্থ। নির্দেশ করিলেই 
লোককে ধন্মণনুমত সত্যাঁচরণ বুঝাঁন যায় না । তিনি তশুপবিবর্তে কি জন্য, এবং কিরুপ 
অবস্থায় সাপারণ বিধি উল্লঙ্ঘন করা উচিত, তাহাই বলিতেছেন । আমর। তাহা স্প্ঠীকৃত 
করিতেছি । 

দাঁন, তপ, শৌচ, আজব, সত্য প্রভৃতি অনেকগুলি কার্ধ্যকে ধন্দদধব বলা যায়। ইহার 
সকলগুলিই সাধারণতঃ ধশ্ম, আবার সকলগুলিই অবস্থাবিশেষে অধশ্ম। অনুপযুক্ত 
প্রয়োগ বা ব্যবহারই অধর্ম। দান সম্বন্ধে উদাহরণ প্রয়োগ পূর্বক বলিতেছেন, “সমর্থ 
হইলেও চৌরাদিকে ধন দান করা কদাপি কর্তব্য নহে। পাপায়্াদিগকে ধন দান করিলে 
অধন্মাচরণ নিবন্ধন দাতারও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়।”” সত্য সন্বন্ধেও সেইরূপ । 
শ্রীকৃষ্ণ তাহার যে দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন, তাহার একটি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, আর 
একটি এই ; 

“যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারা ৪ চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তি লাভ হুম, সে স্থলে মিথা। ব।ক্য প্রয়োগ 
করাই শ্রেয়: । সে মিথা। নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ হয় 1 

ইহ1 ভিন্ন প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে প্রাণাত্যয়ে বিবাহে ইত্যাদি কথ! পুনরুক্ত 
হুইয়াছে। 

কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ব এইন্ূপ। ইহার স্ুল তাশ্পর্ধ্য এইরূপ বুঝ! গেল যে, 

১। যাহ! ধশ্মান্ুমোদিত, তাহাই সত্য, যাহ! ধন্মবিরুদ্ধ, তাহা অসত্য। 

২। যাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম । 

৩। অতএব যাহাতে লোকের হিত, তাহাই সত্য । যাহ। তদ্বিরুদ্ধ, তাহ! অসত্য । 


২৬ কুষ্ণচরিতর 


৪1 এইরূপ সত্য সর্দবদ। সর্ববস্থানে গ্রযোক্তব্য | | 

কুষ্ণভন্ত বলিতে পারেন যে, ইহার অপেক্ষ। উত্রুষ্ট সত্যতত্ব কোথাও কথিত 
হইয়াছে, এমন যদি দেখাইতে পার, তবে আমর। কৃষ্ণের মত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তত 
আছি। যদি তাহ। ন। পার, তবে ইহাই আদর্শ মনুষ্তে।চিত বাক্য বলিয়া স্বীকার কর । 

উপসংহারে আমার ইহাও বক্তব্য যে, “যদ্দৰারা লোকরক্ষ। বা! লোৌকহিত সাধিত হয়, 
তাহাই ধর্ম, আমর! যদি ভক্তি সহকারে এই কৃষ্ণেক্তি হিন্দুধন্নের মূলস্বরূপ গ্রহণ করিতে 
পাঁরি, তাহা হইলে হিন্দুধশ্মের ও হিন্দুজাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। তাহ। 
হইলে, যে উপধন্মের ভল্মরাঁশিমধো, পবিত্র এবং জগতে অতুল্য হিন্দুধন্ম প্রোখিত হইয়া! 
আছে, তাহ। অনল্পকালে কোথায় উড়িয়া যায়। তাহা হইলে শাস্ত্রের দোহ।ই দিয়! কুক্রিয়া, 
অনর্থক সামর্থাব্যয় ও নিক্ষল কাল[তিপাত, দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া সত্কম্ঘও সদনুষ্ঠানে 
হিন্দুসমাঁজ প্রভাম্বিত হইয়! উঠে। তাহ। হুইলে ভণ্ডামি, জাঁতি মারামারি, পরস্পরের 
বিদ্বেষ ও অনিষ্টচেম্টা আর থাকে নাঁ। আমব! মহতী কৃষ্ণকথিতা নীতি পরিত্যাগ করিয়া, 
শুলপাণি ও রঘুনন্দনের পদানত --লোকহিত পরিত্যাগ করিয়া তিথিতত্ব মলমাসতত্ব প্রভৃতি 
আটাইশ তন্বের কচকচিতে মন্ত্রমুঞ্গ । আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে ত কোন্‌ জাতি 
অধঃপাঁতে যাইবে? যদি এখনও আমাদের ভাগ্যোদয় হয়, তবে আমরা সমস্ত হিন্দু 
একত্রিত হইয়া, নমে। ভগবতে বাসুদেবায় বলিয়া কষ্ণচপাদপক্সমে প্রণাম করিয়া, তহুপদিষ্ট 
এই লোকহিতাত্মক ধন্ম গ্রহণ করিব ।%₹ তাহ! হুইলে নিশ্চিতই আমরা জাতীয় উন্নতি 
দীধিত করিতে পারিব। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
কর্ণ বধ 

অঞ্জন কৃষ্ণের কথা বুঝিলেন, কিন্তু অর্ভ,ন ক্ষত্রিয়, প্রতিজ্ঞ! রক্ষ। করিবার জন্য 
ব্যাকুল। অতএব যাহাতে ছুই দিক্‌ রক্ষ। হয়, কৃষ্ণকে তাহার উপায় অবধারণ করিতে 
বলিলেন। 

কৃষ্ণ বলিলেন, অপমান মাননীয় ব্যক্তির মৃত্যুস্বরূপ। তুমি যুধিষ্টিরকে অপমন- 
সুচক একট! কথ! বল, তাহ। হইলেই, তাহাকে বধ করার তুল্য হইবে। অর্জন তখন 
যুধিষ্টিরকে অপমানসূচক বাক্যে ভ্ুসিত করিলেন। কিন্ত কৃষ্ণকে আবার এক বিপদে 
ফেলিলেন। বলিলেন, আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমানিত করিয়া গুরুতর পাপ করিয়াছি, 


স্পা ১ শত পিপাসা শি সপ সি স্পত 
সপ পপ সি স্স্পি পাপা কিট শি পিক | সপ শি শশী সে ১০০৬ 


্ বেস্কামের কথা ইংলগও গুনিল-_কুষ্টের কথা ভারতবর্ষ শুনিবে ন। ? 
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ষষ্ঠ খণ্ £ সপ্তম পরিচ্ছেদ £ কর্ণবধ ২৬১ 


অতএব আত্মহতা। করিব । এই বলিয়া আবার অসি নিক্ষোধিত করিলেন । কৃষ্ণ তীহাঁরও 
মৃত্যুর সোজ বাবস্থ। করিলেন। বলিলেন, আত্মশ্লাঘা সঙ্জ্রনের মৃইা্যরূপ। কথাট। কিছুমাত্র 
অন্যায় নহে। অজ্জ্ুন তখন অনেক আম্মশ্লঘা! করিলেন তখন সব গোল মিটিয়। গেল। 

রুষ্, অর্ভ,নের সারি, কিন্তু যেমন অক্জুনের অশ্খেব যন্তা, তেমনি এখন স্বয়ং 
অর্জনেরও নিয়ন্ত।। কখনও অগ্ছুনের আজ্ঞায় কৃষ্ণ রথ চালান, কখনও কৃষ্ণের আঁজ্ঞায় 
অশ্ুন চলেন। এখন কৃষ্ণ, অর্জজনকে কর্ণবধে নিযুক্ত করিলেন । 

এই কর্ণবধ মহাভারতের একটি প্রধান ঘঈন1। বহুকাল হইতে ইহার সৃত্রপাত 
হইয়! আজিতেছে। কর্ণই অর্জনের প্রতিঘোদ্ধ।। ভীমার্ন নকুল সহদেব চাঁরি জনে 
যুধিঠিরের জন্য দিখিজয় করিয়াছিলেন, কর্ণ একাই ছর্ধ্যোধনের জগ্ত দিখিজয় করিয়াছিল । 
অর্জন দ্রোণের শিষ্য, কর্ণ দ্রোণগুরু পবশুরামের শিহ্য। অর্জনের যেমন গাঁ্ডীব ধনু 
ছিল, কর্ণের তদপেক্ষা উত্কৃষট বিজয় ধনু ছিল। অর্জুনের কৃষ্ণ সারথি, মহাবীর শল্য 
কর্ণের সারথি, উভয়ে অনেক দিব্যান্ত্রে শিক্ষিত। উভয়েই পরস্পরের বধের জন্য বনুদিন 
হইতে প্রতিজ্ঞাত। অর্জন ভীক্ষপ্রোণবধে কিছুমাত্র যতুশীল ছিলেন না, কর্ণবধে তাঁহার 
দৃঢ় যত্ু। কুন্তী যখন কর্ণকে কর্ণেব জন্মবৃত্তান্ত অবগত করিয়া, তাহার নিকট আর পীচটি 
পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন, তখন কর্ণ যুখিষ্টিব ভীম নকুল সহদেবের প্রাণ ভিক্ষ। মাতাঁকে 
দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই অর্জনের প্রাণ ভিক্ষ! দিলেন না। তাহাকে বধ করিবেন, ন! 
হয় টাহার হস্তে নিহত হইবেন, ইহ! নিশ্চিত জানাইলেন। 

সেই মহাযুদ্ধে অগ্ভ অর্জ,নকে কৃষ্ণ লইয়। যাইলেন। ইহারই জন্য কৃষ্ণ অর্জ,নকে 
যুধিষ্ঠিরের শিবিরে লইয়া আসিয়াছিলেন। ভীম অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের সন্ধানে যাইতে 
বলিয়ছিলেন বটে, কিন্তু রণ শেষ ন। করিয়া! অঙ্জুনের আসিতে ইচ্ছ। ছিল না। কৃষ্ণ 
জিদ করিয়। ট্াহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাই তাহার অভিপ্রেত যে, কর্ণ ক্রমাগত 
যুদ্ধ করিষা পরিশ্রান্ত হউন, অচ্ছুন ততক্ষণ বিআম লাভ করিয়া পুনস্তেজস্বী হউন । 
এক্ষণে যুদ্ধে লইয়। যাইবার সময়ে আরও অর্জুনের তেজোবৃদ্ধি জন্য অজ্দুনের বীরহের 
প্রশংসা করিলেন, এবং তাহার পূর্ব্কৃত অতিুদধর্ধ কার্ধ্য সকল স্মরণ করাইয়৷ দিলেন। 
(দ্রৌপদীর অপমান, অভিমন্দযুর অন্যায়যুদ্ধে হত্য। প্রভৃতি কর্ণরুহ পাঁগুবপীড়ন বৃত্তান্ত সকল 
স্মরণ করাইয়। দিলেন। এই বক্তৃতার মধ্য হইতে কোণ অংশ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন 
নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য, কৃষ্ণ বলিতেছেন, “পূর্বের বিষু যেমন দাঁন্বগণকে বিনাশ 
করিয়াছিলেন, “পূর্বের দানবগণ বিষু কর্তৃক নিহত হইলে” ইত্যাদি বাক্যে বুঝিতে পারি 
যে, কৃষ্ণ এখনও আপনাকে বিষ্র অবতার বলিয়া পরিচয় দেন নাঁ। দেবস্বে কোন 
অধিকার প্রকাশ করেন না, ইহা। প্রথম স্তরের একটি লক্ষণ । দ্বিতীয় স্তরে, অন্য ভাব । 


২৬২ কষ্ণচরি 


পরে কর্ণার্জনের যুদ্ধ আরম্ত হইল। তাহার বর্ণনায় আমার প্রয়োজন নাই। 
কথিত হইয়াছে যে, কর্ণের সর্পবাণ হইতে কৃষ্ণ অর্জজবকে রক্ষ। করিয়াছিলেন। অর্জন 
উহীর নিবারণ করিতে পারেন নাই, অতএব কৃ পদাঘাতে অর্জনের রথ ভূমিতে কিঞ্চং 
বসাইয়া দিলেন, অশ্বগণ জানু পাতিয়া পড়িয়া গেল। অর্জুনের মস্তক বাঁচিয়া গেল; 
কেবল কিরীট কাট! পড়িল। অর্জন নিজে মন্তক অবনত করিলেও দেই ফল হইত। কথাট! 
সমালোচনার যোগ্য নহে । তবে কৃষ্ণের সারথ্যের প্রশংসা মহাভারতে পুনঃ পুনঃ দেখা যায়। 


যুদ্ধের শেষ ভাগে কর্ণেব রথচক্র মাটিতে বসিয়। গেল। কর্ণ তাহ। তুলিবার জন্য 
মাটিতে নীমিলেন। যতক্ষণ রথচক্রের উদ্ধার না করেন, ততক্ষণ জন্য অর্জুনের কাছে তিনি 
ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন। অজ্জুনও ক্ষমা করিয়াছিলেন দেখা যাইতেছে, কেন না, কর্ণ তাহার 
পর আবার রথে উঠিয়। পুর্ববব যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ণের দুর্ভাগ্য যে, ক্ষম। 
প্রার্থনাকালে তিনি অঙ্ুনকে এমন কথ! বলিয়াছিলেন যে, ধর্্ত; তিনি এ সময়ের জন্য 
কর্ণকে ক্ষমা করিতে বাধ্য ; কৃষ্ণ অধশ্মের শাশ্তা। তিনি কর্ণকে তখন বলিলেন, 


“হে স্থৃতপুত্র ! তুমি ভাগাক্রমে এক্ষণে ধর্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়ের! ছুঃখে নিমগ্ন হুইয়! প্রাধই 
টৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে; আপনাদিগের দুক্ষর্পের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। দেখ, ছুর্য্যোধন, 
ছুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতানুসারে একবক্ত্রা দ্রৌপদ্দীরে যে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোম।র 
ধর্ম কোথায় ছিল? যখন দুষ্ট শকুনি ছুরভিসন্ধিপরতন্ত্র হইয়া!" তোমার অন্থমোদনে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত 
অনভিজ্ঞ রাজ! যুধিষ্টিরকে পরাঙ্জয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায ছিল? যখন রাজা দুর্ধ্যোধন 
তোমার মতাহ্্যামী হইয়া ভীমলেনকে বিষায় ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? 
যখন তুমি বারণাবত নগরে জতুগৃহমধো প্রহ্প্ত পাগুবগাঁকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্রিগ্রদান করিয়াছিলে, 
তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিপ? যখন তুমি সভামধ্যে ছুঃশীসনের বশীভূতা রজস্বল! দ্রৌণদীরে, হে 
কৃষ্ণে! পাগুবগণ বিনষ্ট হইয়া শ|শ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্ত পতিরে বরণ কর, এই 
কথা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং অনার্ধ্য ব্যক্তির! তাহারে নিরপবাধে ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা 
করিঘাছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্যলোভে শকুনিকে আশ্রয়পুর্ববক 
পাগুবগণকে দৃযৃতক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন 
তুমি মচারথগণ-লমবেত হুইয়া বালক অভিমন্তুরে 'পরিবেষ্টন পূর্বক বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম 
কোথায় ছিল? হেকর্ণ! তুমি যখন তত্তৎকালে অধর্মানুষ্ঠ'ন 'করিয়াছ, তখন আর এ সময় ধর্ম ধর্ম 
করিয়া তালুদেশ শু করিলে কি হইবে? তুমি যে এখন ধর্দপরায়ণ হইলেও জীবন সত্বে মুক্তিলা'ভ করিতে 
সমর্থ হইবে, ইহা কদাচ মনে করিও না) পূর্বে নিষধদেশা ধিপতি নল £যমন পুষ্কর দ্বারা দ্যুতক্রীড়ায় 
পরাজিত হইয়া পুনরায় রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন? তদ্ধেপ ধর্মপরায়ণ পাওবগণও সুজবলে সোমদিগের সহিত 
শব্রগণকে বিনাশ করত রাঁজানাভ করিবেন। ধুত্তরাষ্টতনয়গণ অবশ্থই ধর্মসংরক্ষিত পাও্ঁবগণের হস্ত 
নিহত হইবে ।” 


ষষ্ঠ খণ্ড ঃ অষ্টম পরিচ্ছেদ £ দুর্যোধনবধ ২৬৩ 


কৃষ্ণের কথ! শুনিয়া কর্ণ লঙ্জীয় মস্তক অবনত করিলেন। তাঁর পর পুর্ববম্ত যুদ্ধ 
করিয়া, অজ্ভ্বনবাণে নিহত হইলেন । 


অঃম পরিচ্ছেদ 


দুধ্যোধনবধ 


কর্ণ মরিলে, দুর্য্যোধন শল্যকে সেনাপতি করিলেন। পুর্বনদিনের যুদ্ধে যুধিষ্ঠির 
ক্ত্রিয় হইয়। কাপুরুষতা-কলঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ বলঙ্গ অপনীত করা নিতান্ত 
আবশ্যক । সর্ববদর্শী কৃষ্ণ আজিকার প্রধান যুদ্ধে তাহাকে নিধুপ্ত করিলেন । তিনিও 
সাহস করিয়। শল্যের সহিত যুদ্ধ করিয়। তাহাকে বধ করিলেন। 

সেই দিন সমস্ত কৌরবসৈন্ট পাগুবগণ কতৃক নিহত হইল। ছুই জন ত্রাঙ্গাণ, কৃপ ও 
অশ্বশ্থামা, যছুবংশীয় কৃতবন্মী। এবং স্বয়ং তুর্ষে।াধন, এই টারি জন মাত্র জীবিত রহিলেন। 
দুর্য্যোধন পলাইয়। গিয়। ছৈপায়ন হে ডুবিয়া রহিল। পাঞুধগণ খু'ঁজিয়। সেখানে তাহাকে 
ধরিল। কিন্তু বিনা যুদ্ধে তাহাকে মাঁরিল ন। | 

যুধিষ্টিরের চিরকাল স্কুলবুদ্ধি, সেই শ্দুলনুদ্ধির জন্যই পাঁগুবদিগের এত কষ্ট। তিনি 
এই সগয়ে সেই অপূর্ব বুদ্ধির বিকাশ করিলেন । তিনি ছুর্যোধনকে বলিলেন, “তুমি 
অভীষ্ট আয়ধ গ্রহণপূর্ববক আমাদের মধ্যে যে কৌন বারের সহিত সমাগত হইয়া যুদ্ধ কর। 
আমর! সকলে রণস্থলে অবস্থানপর্ববক যুদ্ধব্যাপাঁর নিরাক্ষণ করিব। আমি কহিতেছি যে, 
তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে বিনাশ করিতে পারিলেই সমুদায় রাজ্য তোমার হইবে 1” 
দুর্য্যোধন বলিলেন, আমি গদাুদ্ধ করিব। কৃ জানিতেন, গদাধুদে ভীম ব্যতীত কোন 
পাণ্বই দুর্যোধনের সমকক্ষ নহে। ছুধ্যোধন অগ্ঠ কোন পাগুবকে যুদ্ধে আহুত করিলে, 
পাঁগুবদিগের আবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে । কেহ কিছু বলিলেন না, সকলেই 
বলদৃপ্ত ; যুধিষ্টিরকে ভৎ্সনার ভার কৃর্ণই গ্রহণ করিলেন । সেই কার্য তিশি বিশিষ্ট 
প্রকারে নির্ববাহ করিলেন। 

ুর্ধ্যোধনও অতিশয় বলদৃপ্ত, সেই দর্পে যুধিষ্টিরেব বুদ্ধির দোষ সংশোধন হইল। 
দুর্য্যোধন বলিলেন, যাহার ইচ্ছা হয়, আমার দঙ্জে গদাযুদ্ধে গ্রবৃন্ত হও। সকলকেই ব্ধ 
করিব। তখন ভীমই গদা লইয়া যুদ্ধে অএসর- হইলেন । 

এখানে আবার মহাভারতের সুর বদল আগার দিন যুদ্ধ হইয়।ছে, ভীম দুর্য্যোধনেই 
সর্বদাই যুদ্ধ হইয়াছে, গদাধুদ্ধও অশেক বার হইয়াছে, এবং বরাবরইএদুর্য্যোধনই গা যুদ্ধে 
ভীমের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আজ শু উঠল যে, ভীম গদাযুদ্ধে 


৩৪ কুষ্ণচরিত্রে 

হুর্য্যোধনের তুল্য নহে। আঙ্জ ভীম পরাভূতপ্র।/য়। আসল কথাট1 ভীমের সেই দারুণ 
প্রতিজ্্ঞ। । সভাপর্বে যখন দৃ[ৃতক্রীড়ার পর, ছুর্য্যোধন ভ্রৌপদীকে জিতিয়। লইল, তখন 
ছুঃশাসন একবস্ত্রা রজস্বল। দ্রোপদীকে কেশাকর্ষণ করিয়া সভামধ্যে আনিয়। বিবজ্কা 
করিতেছিলেন, তখন ভীম প্রতিজ্ঞ!) করিয়াছিলেন যে, আমি ছুঃশীসনকে বধ করিয়া তাহার 
বুক চিরিয়! রক্ত খাইব। ভীম মহাশ্মশানতুল্য বিকট রণস্থলে ছুঃশাসনকে নিহত করিয়া 
রাক্ষসের মত তাহার তণ্ড শোণিত পান করিয়া, সকলকে ডাকিয়। বলিয়াছিলেন, আমি 
অমৃত পান করিলাম । হূধ্যোধন সেই সভামধ্যে “হাসিতে হাঁখিতে দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত 
করতঃ বসন উত্তোলনপূর্ব্বক সর্ববলক্ষণসম্পন্ন বজভুল্য দৃঢ় কদলীদণ্চ ও করিশুণ্ের ন্যায় 
স্ীয় মধ্য উরু তাহাকে দেখাইলেন।” তখন ভীম প্রতিভ্ঞ|! করিয়াছিলেন, আমি মহাযুদ্ধে 
গদাঘাঁতে এ উরু যদি ভগ্ন ন| করি, তবে আমি যেন নরকে যাই । 


আজি সেই উরু গদাঁঘাতে ভাঙ্গিতে হইবে । কিন্তু একট] তাহার বিশেষ গ্রতিধন্দক-_ 
গদাযুদ্ধের নিয়ম এই যে, নাভির অধঃ গদাথাত করিতে নাই--তাহ। হইলে অন্যায় যুগ 
কর! হয়। ন্যায়যুদ্ধে ভীম ছুর্্যোধনকে মারিতে পারিলেও, প্রতিজ্ঞা রক্ষ। হইবে না। 


যে জ্যেষ্ঠতাতপুত্রের হৃদয়রুধির পান করিয়া নৃত্য করিয়াছে, সে রাক্ষসের কাছে 
মাথায় গদাখাত ও উরুতে গদাঘাতে তফাৎ কি? যে.বুকোদর দ্রোণভয়ে মিথ্যাপ্রবঞ্থনার 
সময়ে প্রধান উদ্ভোগী বলিয়। চিত্রিত হইয়াছেন, তিনি উরুতে গদাঘাতের জন্য অন্যের 
উপদেশসাপেক্ষ হইতে পারেন না। কিন্তু সেরূপ কিছু হুইল না। ভীম উরুভঙ্ের প্রতিজ্ঞা 
ভূলিয়। গেলেন । বলিয়াছি, দ্বিতীয় স্তরের কবি €( এখানে তীহারই হাত দেখ! যায়) 
চরিত্রের সুসঙ্গতি রক্ষণে সম্পূর্ণ অমনোযোগী । তিনি এখানে ভীমের চরিজ্রের কিছুমাত্র 
স্থসঙ্গতি রাখিলেন না; অর্ভজনেরও নহে। ভীম ভুলিয! গেলেন যে, উরুভঙ্গ করিতে 
হইবে; আর যে পরমধান্মিক অভ্ভন, দ্রোণবধের সময়, তীহার অস্স্গুরু, ধশ্রের আচার্য, 
সখা, এবং পরমশ্রদ্ধার পাত্র কৃষ্ণের কথাতেও মিথ্য। বলিতে স্বীকৃত হয়েন নাই, তিনি 
এক্ষণে ্থেচ্ছক্রমে অস্থাযযুদ্ধে ভীমকে প্রবস্তিত করিলেন।" কিন্তু কথাট। কৃষ্ণ হইতে 
উশুপন্ন না হইলে, কবির উদ্দেশ্য সফল হয় না । অতএব কথাট। এই গকরে উঠিল-_ 


অর্জন ভীম-ছুর্য্যোধনের যুদ্ধ দেখিয়। কৃষ্ণকে জিজ্ঞ।স। করিলেন যে, ইহাদিগের মধ্যে 
গদাযুদ্ধে কে শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ বলিলেন, ভীমের বল বেশী, কিন্তু দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধে যত্ব ও 
নৈপুণা অধিক। বিশেষ যাহারা প্রথমতঃ প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়। পুনরায় সমরে 
শ্রগণের সম্মুখীন হয়, তাহাদিগকে জীবিতনিরপেক্ষ ও একাগ্রচিস্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে 
হইবে। জীবিতাশানিরপেক্ষ হইয়া সাহস সহকারে যুদ্ধ করিলে, সংগ্রামে সে বীরকে কেহুই 


ষ্ঠ খণ্ড ; অষ্টম পরিচ্ছেদ ? ছুষ্যোধনবধ ২৬৫ 


পরাভব করিতে পারে না। অতএব যদি ভীম ছুষ্যোধনকে অন্যায়যুদ্ধে সংহার নাঁ করেন, 
তবে দুর্মে/ধন জয়ী হইয়া যুধিষ্ঠিরেপ্ কথামত পুনববার রাজ্যলাও করিবে । 
বুস্র এইরূপ কথ। শুনিয়। অজ্জুন “স্বীয় বাম জানু আঘাত করতঃ ভীমকে সঙ্কেত 


করিলেন ।” তার পর ভীম ছুর্য্যোখনের উরুভঙ্গ করিয়। তাহাকে নিপাতিত করিলেন । 
যেমন ন্যায় ঈশ্বরপ্রেরিত, অন্যায়ও তেমনি ঈশ্বরপ্রেরিত। ইহাই এখানে দ্বিতীয় 
স্তরের কবির উদ্দেশ্য । 


যুদ্ধকালে দর্শকমধ্যে, বলরাম উপস্থিত ছিলেন। ভীম ও ছুধ্যোধন উভয়েই গদাযু্ছে 
তীহার শিষ্য । কিন্তু দুর্য্যোধনই প্রিয়তর । রেবতীবল্লভ সর্ববদাই ছুধ্যৌধনের পক্ষপাতী । 
এক্ষণে ছুর্যোধন, ভীম কর্তৃক অন্ঠায়যুদ্ধে নিপাতিত দেখিয়া, অতিশয় ভুদ্ধ হইয়।, লাঙ্গল 
উঠাইয়া তিনি ভীমের প্রতি ধাঁবমান হইলেন । বলা বাহুল্য যে, বলরামের স্বন্ধে সর্বদাই 
লাঙল, এই জণ্ঠয তাহার নাম হলধর। কেন তাহার এ বিডম্বনা, যদি কেহ এ কথ জিজ্বাঁস। 
করেন, তবে তাহার কিছু উত্তর দিতে পারিব না। যাই হউক, কৃষ্ণ বলরামকে অন্ননয় 
বিনয় করিয়। ক।নরূপে শান্ত করিতে চেষ্ট। করিলেন। বপরাম কুষ্ধের কথ।য় সম্ষ্ট হইলেন 
ন।। রাগ করিয়। সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া! গেলেন । 


তার পর একটা বীভগুস ব্যাপার উপস্থিত হইল । ভীম। নিপাতিত ছুর্যোধনের মাথায় 
পদাঘাত করিতেছিলেন। যুধিষ্ঠির নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীম তাহা শুনেন নাই। 
কুষ্ণ তাহাকে এই কদধ্য আচরণে নিযুক্ত দেখিয়। তাহাকে নিবারণ ন| করার জন্য যুধিষ্টিরকে 
তিরস্কার করিলেন । এদিকে, পাণুবপক্ষীয় খীরগণ ছুধ্যোধনের নিপাত জন্য ভীমের বিস্তর 
প্রশংস। ও ছুর্যোধনের প্রতি কটুক্তি করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া 
বলিলেন, 

“মৃতকল্প শক্র প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ কপা কত্তব্য নহে ।” 

কৃষ্ধের এই সকল কথা কৃষ্ণের ম্যায় আদর্শ পুরুষের উচিত । কিন্তু ইহার পর যাহ! 
গ্রন্থমধ্যে পাই, তাহ। অতিশয় আশ্চর্য ব্যাপার । 


প্রথম আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, কৃষ্ণ অন্যকে বলিলেন, “মৃতকল্প শত্রর প্রতি কটুবাক্য 
প্রয্নোগ কর। কর্তব্য নহে ।” কিন্তু ইহা বলিয়াই নিজে দুর্য্যোধনকে কটুক্তি করিতে লাগিলেন । 


দুর্য্যোধনের উত্তর দ্বিতীয় আশ্চধ্য ব্যাপার । ুর্যোধন তখনও মরেন নাই, ভগ্নোরু 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণের কটুক্তি শুনিয়। কৃপণকে বলিতে লাগিলেন, 
“হে কংসদাসতনয় ! ধনগ্রয় তোম।র বাক্যাচ্সারে বুকো।দরকে আমার উরু ভগ্ন করিতে সঙ্কেত করাতে 
ভীমসেন অধন্দঘুদ্ধে আমারে নিপতিত করিয়াছে, ইহাতে তুমি লজ্জিত হইতেছ না। তোমার অগ্ঠায় 
৩৪ 
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উপায় দ্বারাই প্রতিদিন ধর্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত সহআ নরপতি নিহত হইয়াহেন।* তুমি শিখণ্তীরে অগ্রসর করিয়া 
পিভাখহকে নিপাতিত করিয়াছ। অশ্বখামা নামে গঙ্গ নিহত হইলে তুমি কৌশলেই আচার্্যকে অন্তরশস্ত্ 
পরিত্যাগ করাইর়াছিলে এবং সেই অবসরে ছুর।জ্ব। বৃষ্টদ্যয় তোমার সমক্ষে আচার্ধযকে নিহত করিতে 
উদ্চত হইপে তাগার নিষেধ কর নাই।; কর্ণ অঞ্জনের বিনাশার্থ বহুদিন অতি যত্ঠুসহকারে যে শক্তি 
রাখিয়াভিণেন, তুমি কৌশলক্রমে সেই শক্তি ঘটোতৎ্কঠের উপর নিক্ষেপ করাইরা, ব্যর্থ করাইয়া ॥$ 
সাত্যকি তোমারই প্রবর্তন।পরতন্্র হইয়া ছিন্নহস্ত প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবারে নিহত করিয়াছিলেন |গ মহাখাঁর 
কর্ণ অজ্জুনণ,ধ সমুগ্ভত হইপে, তুমি কৌশলক্রমে তাহার সর্পবাণ বার্থ করিয়াছ।১ এবং পরিশেষে স্থতপুজের 
রথ5ঞ ভূগর্ডে প্রবিষ্ট ও তিনি চক্রোদ্ধারের নিমিত্ত ব্যস্তপমস্ত হইলে তুমি কৌশপক্রমে অর্জুন দ্বারা তাহার 
বিনাশ সাপনে কৃতক্ষার্যয হইম্বাু।২ অত্তএব তোমার তুল্য পাপাত্মা, নির্দয় ও নিলঙ্জ আর কে আছে? 
দেখ, তোমর। যদি ভীগ্প, দ্রোণ, বর্ণ ও আমার সহিত স্তায়যুদ্ধ করিতে, তাহা হইলে কদাপি জয়লাতে সমর্থ 
হইতে না। তে|মার অনার্ধয উপায় প্রভাবেই আমরা স্বধন্মীন্ুগত পার্থিবগণের সহিত নিহত হইলাম |” 


এই বাক্যপরম্পরা সম্বন্ধে আমি যে কয়েকটি ফুটনে!ট দিলাম, পাঠকের তশুগ্রৃতি 
মনোযোগ করিতে হইবে। বাক্যগুলি সম্পুর্ণ মিথ্যা। এরূপ সম্পূর্ণ মিথ্যা তিরস্কার 
মহাভারতে আর কোথাও নাই। তাহাই বলিতেছিলাম যে, ছৃধ্যোধনের উত্তর আশ্চর্য । 

তৃতীয় আশ্চর্ধা ব্যাপার এই যে, কু ইহাঁর উত্তর করিলেন । পুর্বে দেখিয়াছি, 
তিনি গম্তীরপ্ররৃতি ও ক্ষমাশীল, কাহার কৃত তিরস্কারের উত্তর করেন না। সভামধ্ 
শিশুপালকৃহ অসহথ শিন্দাবাদ বিনাবাকাব্যয়ে সহ করিয়াছিলেন। বিশেষ, হুষেগাধন 
এখন মুমুনু, তাহার কথার উত্তরের কোন প্রয়োজনই নাই; তাহাকে কোন প্রকারে কটুক্তি 
করা কৃষ্ণ নিজেই নিন্দনীয় বিবেচনা করেন । তথাপি কৃষ্ণ দুধ্যোধনকৃত তিরস্কারের উত্তরও 
করিলেন, এবং কটুক্তিও করিলেন। উত্তরে ছুর্য্যোধনকৃত পাপাচার সকল বিবৃত করিয়। 


+ এবপ বিবেচনা! করিবার কারণ মহাভারতে কোথাও নাই । কোন স্তপেই না। 

1 কৃষ্ণ ইহার বিন্দুবিসর্গেও ছিলেন না । মহাভারতে কোথাও এমন কথা নাই। 

£ শক্রকে বধ করিতে কেন নিষেধ করিবেন? 

ং$ কৃষ্ণ তজ্জন্ত কোন যত্ব বা কৌশল করেন নাই। মহাভারতে ইহাই আছে যে, কৌরবগণের 
অন্বোধানুসারেই কর্ণ ঘটোতকচের প্রতি শক্তি প্রয়োগ করিলেন |. 

ধা কথাট! সম্পূর্ণ মিথ্যা । এমন কথা মহাভারতে কোথা ৭ নাই। সাত্যকি ভূরিশ্রবাকে নিহত 
করিফ়াছিলেন বটে । কৃষ্ণ বরং ছিন্নবাছ ভূরিএবাকে পিহত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । 

১। সে কৌশল, নিজপদ্দবলে রখচক্র ভূপ্রোথিত কণা । এ উপায় অতি ন্ঠায্য এবং সারধির ধর্ম, 
বথীবর রক্ষা | ৬ 

২। কি কৌশল? মহাভারতে এ সম্বন্ধে কৃষ্ণক্কত কোন কৌশলের কথ৷ নাই। যুদ্ধে অঙ্জুন 
কর্ণকে নিহত করিয়াছিলেন, ইহাই আছে। 
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উপসংহারে বণপিলেন, “বিস্তর অকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তাহ।র ফলভোগ 
কর” 

উত্তরে ছুর্য্যেধন বলিলেন, “আমি অধ্যয়ন, বিধিপূর্ববক মন, সসাগর। বস্থুন্ধরার 
শাসন) বিপক্ষগণের মস্তকোপরি অবস্থান, অগ্ত ভূপালের দুল দেবভোগ্য স্থসস্তেগ, 
ও অত্যুণ্কুষ্ট এশধ্য লাভ করিমাছি, পরিশেষে ধন্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের প্রার্থনীয় সমরম্বত্যু 
প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কে হইবেঃ এক্ষণে আমি 
জাতৃবর্গ ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত স্বর্গে লিলাম, তোমরা শোকাকলিতচিন্তে মৃতকল্প হইয়। 
এই পৃথিবীতে অবস্থান কর।” 

এই উত্তর আশ্চর্য নহে। যে সর্বস্পণ করিয়। হারিয়ীছে, সে যদি ছুর্য্যোধনের 
মত দাম্তিক হয়, তবে সে যেজয়ী শক্রুকে বলিবে, আমিই জিতিয়াছি, তোমরা হারিয়াড, 
ইহা আশ্চর্য্য নহে। ছুর্যোধন এইরূপ কথ! হৃদে খাকিয়াও বলিয়াছিল। যুদ্ধে মরিলে যে 
স্রর্গলীভ হয়, সকল ক্ষব্রিয়ই বলিত। উত্তর আশ্র্যা নহে, কিন্তু উত্তরের ফল সর্ববাপেক্ষ। 
আশ্চধ্য। এই কথ। বলিবা মাত্র “আকাশ হইতে স্থুগন্ধি প্রদ্পবৃগি হইতে লাগিল। 
গন্দর্বগণ সুমধুর বাদিববাদন ও অপ্নরাঁ সকল রাজা দুর্ম্যোধনের যশোগান করিতে আবস্ত 
করিলেন । সিদ্ধগণ তাহাবে সাধুবাদ প্রদনে প্রবুন্থ হইলেন। স্ুগন্ধসম্পমন সুথস্পর্শ সমীরণ 
মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। দিঙমণ্চল ও নভোমণ্ল স্ুশিন্মল হইল । তখন 
বান্ুদেবপ্রমুখ পাঁঞ্ডবগণ সেই দ্রর্ণ্যোধনের সম্মানসূচক অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া 
সাতিশয় লছ্্ভিত হইলেন। এবং তাহার! ভাম্ম দ্রাণ কর্ণ ভূরিশ্রাবারে অধশ্মযুদ্ধে বিনাশ 
করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণ করিয়। শোক গ্রকাশ করিতে লাগিলেন।” 

যিনি মহাভারতের সর্ব পাপাক্ধার অধম পাপাস্স। বলিয়। বর্ণিত হইয়াছেন, তাহার 
এরূপ অদ্ভুত সম্মান ও সাধুবাদ, আর নাহার! সকল ধর্ম সমর শষ্ঠ ধন্মান্স। বলিয়। বর্ণিত 
হইয়াছেন, তাহাদের এই অধন্মীচরণ জন্য লজ্জা, মহাভারতে আশ্যরধ্য। সিদ্ধগণ, 
অপ্নরোগণ, দেবগণ মিলিয়া প্রকটিত করিতেছেন, দ্ররাত্বা। দ্রধ্োপন ধর্্ম।স্বা, আর কৃষ্ণপা গু 
মহাপাপিষ্ঠ। ইহ মহাভারতে আশ্চর্য্য, কেন না, ইহ| সমস্ত মহাঁভারঠের বিরোধী । 
সিদ্রগণাঁদি দূরে থাক, কোন মনুষ্য দ্বারা এবপ সাধুবাদ মহাভারতে আশ্চর্য বলিয়া 
বিবেচ্য, কেন না, মহাভ1রতের উদ্দেশ্যই দুর্য্যোধনের অধন্ম ও কৃঞ্ পাঁগুবদিগের ধন্মন কীর্তন । 
রসের উপর রসের কথা, তাহার। দুর্য্যেধন-মুখে শুনিলেন যে, তীহার। ভীক্ষ, দ্রোণ, কর্ণ ও 
ভূরিশ্রারাকে অধর্ধযুদ্ধে বধ করিয়াছেন; অমনি শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
এত কাঁল তাহার কিছু জানিতেন না, এখন পরম শক্রর মুখে জীনিয়।, ভদ্রলোকের মত, 
শোক প্রকাঁশ করিতে লাগিলেন। তাহার! জাঁনিতেন যে, ভীদক্ম বা কর্ণকে তাহারা কোন 


২৬৮ কৃসচপ্সিন 


গরকার অধন্ম করিয়। মারেন নাই, কিন্তু পরম শক দুর্য্যোধন ব্লিতেছে, তোমরা অধন্ম 
করিয়া মারিয়া, কাজেই তাহাতে অবশ্য বিশাস করিপেন ; অমনি শোক প্রকাশ করিতে 
শগিপেন । তাহার! জ্গানিতেন যে, ভ্ররিশ্রবাকে উহার কেহই বধ করেন শাই--সাত্যকি 
করিয়ছিলেন, সাত্যকিনে বরং কুন, অগ্জন ও শাম নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি ধখন 
পূরমশরু দ্বর্ষেোধন বলিতেছে, তোমরাই মারিয়া, আর তোমরাই অধন্মঢচরণ করিম়াছ, 
তথন গোবেচার। পাণুবেরা অবশ্য বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে, ভীাহাঁরাই মারিয়।ছেন, এবং 
ভাহার|ই অধন্ম করিয়াছেন; কজেই তীহাঁরা ভদ্রলোকের মঠ ক।দিতে আরম্ত করিলেন । 
এ ছাতি ভস্ম মাথামুণখ্খের সমাঁলো৮না বিড়ম্ষণ। মার। তবে এ হতভাগা দেশের লোকের 
বিশ্বাস যে, যাহা কিছ্ভ পুথির ভিতব পাঁওয়। যায়, তাহাই খধিবাক্য, অভ্রান্ত, শিরোধার্ধা । 
কাজেই এ বিডম্বন। স্বেচ্ছাপুর্ববক আমাকে প্ীকার করিতে হইয়াছে । 

আশ্চপ্য কথাশুল। এখনও শেষ হয় নীই। কৃষ্ণ ত স্বক্ুত অধন্মাচরণ জন্য লজ্জিত 
হইলেন, আবার সেই সময়ে অত্যন্ত নিলজ্ভজভাবে পাঁঞবদিগের কাছে সেই পাপাচরণ জন্য 
আম্মশ্লাধ। করিতে লাগিলেন ৯ 

বলা বাহুল্য যে, দ্রর্যোধনক্ুত তিরস্ষারাদি বৃত্তান্ত সমস্তই অমোৌলিক। দ্রোণবধাদি 
যে অমৌলিক, তাহা আমি পুর্বেব প্রমাণীকৃত করিয়াছি । যাহা অমৌলিক, তাহার প্রসঙ্গ 
যে অংশে আছে, তাহাও অবশ্য অমৌলিক। কেবল “এতটুকু বল। আবশ্যক যে, এখানে 
দ্বিতীয় স্তরের কবিরও লেখনীচিহ্ন দেখা যায় না । এ তৃতীয় স্তরের বলিয়া বোধ কর! 
যায়। দ্বিতীয় স্তরের কবি কুঞ্গভক্ত, এই লেখক কৃষ্জদেষক। শৈবাদি অবৈঙ্দব ব। 
বৈষ্ণবদেষিগণও স্থানে স্থানে মহাভারতের কলেবর বাড়াইয়াছেন, তাহ। পুর্বেবে বলিয়াছি । 
তাহার! কেহ এখানে গ্রন্থকার, ইহাই সম্ভব। আবার একাজ কুষ্ণভক্তের, ইহাঁও অসম্ভব 

* যথা, ণভীন্মপ্রমুখ মহারথগণ ও রাজা দুর্য্যোধন অসাধারণ সমরবিশারদ ছিলেন, তোমরা কর্দাচ 
তাহাদিগকে ধন্মযুদ্ধে পরাজর করিতে সমর্থ হইতে না। আমি কেবন তোমাদের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত 
হইয়। অনেক উপায় উদ্ভাবন ও মায়াবল প্রকাশপৃর্ধক তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছি । আমি যদি 
এরূপ কুটিল ব্যবহার না করিতাঁম, তাহা হইলে তোমাদিগের জয়লাভ, রাজ্যলাভ ও অর্থলাভ কখনই হইত 
না। দেখ, ভীম্ম প্রভৃতি সেই চারি মহাত্মা ভূমণ্ডলে অতিরথ বলিয়। প্রথিত আছেন। লোকপালগণ 
সমবেত হইয়াঁও তাহাদিগকে ধর্মযুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ হইতেন না। আর দেখ, সমরে অপরিশ্রান্ত 
গদাধ।রী এই ছুর্ষোধনকে দণ্ডধারী কৃতাস্তও ধশ্মধুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারেন না; অতএব ভীম যে উহ্ারে 
অসৎ উপায় অবলম্বনপুর্বক নিপাতিত করিয়াছেন, সে কথা আর আন্দোলন করিবার আবশতক নাই। 
এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, শক্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগকে কুট যুদ্ধে বিনাশ করিবে। মহাত্মা স্থুরগণ 
কুটযুদ্ধের অনুান করিয়াই অস্ুরগণকে নিহত করিয়।ছিলেন; তাহাদের অনুকরণ করা সকলেরই কর্তবা ।৮ 
এমন নিলজ্ভ অধন্ম আর কোথাও শুনা যায় না। 


ষষ্ঠ খ্ ঃ নবম পবিচ্ছেদ ? যুদ্ধশেষ ২৬৯ 


নহে। নিন্দাচ্ছলে স্ত্রতি করা ভাপতবষীয় কবিদের একটা! বিদ্যার মধ্যে ।%  এতাও 
হইতে পারে। 

সেযাই হউক, ইহ।র পরেই আঁধার দেখিতে পাই যে, ছুধ্যোধন অশ্বগ।মার নিকট 
বলিতেছেন, “আমি অমিততেজ বান্থদেবেক মাহাত্সয বিলক্ষণ অবগত আছি । তিনি 
আমীরে ক্ষত্রিয়ধর্মী হইতে রিভ্রম্ট করেন নাই। অতএব আমার জন্য শোক করিবার 
প্রয়েজন কি?” 

এমন বারোইয়াবি কাঁণডের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়। বিড়ম্বন। নয় ? 


নবম পরিচ্ছেদ 
যুদ্ধশেধ 


অন্যায় যুদ্ধে চর্ষে৷ধন হত হইয়াছে বলিয়। যুধিচ্টিরের ভয় হইল ধে, তপঃপ্রভাব- 
শালিনা গান্ধারী শ্নিয়। পাণ্বদিগকে ভম্ম করিয়। ফেলিবেন। এ জন্য তিনি কৃষ্ণকে অনুরোধ 
করিলেন যে, তিনি হস্তিনায় গমন করিয়া ধূতরাগ ও গাঙ্ধারীকে শান্ত করিয়। আন্ন। 

কথাটা প্রথম স্তবেব নয়, কেন নী, এখানে যুধিষ্ঠির কুষ্চকে বলিতেছেন, “তুমি 
অবায়, এবং লোকের সষ্টি ও সংহারক্ড।।” ইহার কিছু পুর্ব্রেই অজ্জুনের রথ হইতে 
কুষ্ণ অবতরণ করায় সে বথ জ্বলিয়। গিয়াছিল। অজ্ভ্ুনের জিজ্ভাস। মতে কুষ্ণ বলিলেন, 
“ত্রঙ্গাম্্প্রভাবে পুর্বেনই এই রথে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছিল। কেবল আনি উহাতে অধিষ্ঠান 
করিয়াছিলাম বলিয়। এ কাল পর্যন্ত দগ্ধ হয় নাই ।” অর্থও আমি দেবত। বা বিষ । ইহ। 
দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্বর । 

কু হস্তিনায় গিয়। ধৃতরা্ ও গান্ধাবীকে কিছু বুঝ/ইলেন। উদ্ধত কর ব৷ 
সমালোচনার যোগ্য কোন কথা নাই। 


* একট! উদাহরণ না দিলে, অনেক পাঠক বুঝিতে পারিবেন না; স্মব ভম্মীভূত হওযার পর 

বিলপকালে রঠির মুখে ভারতচন্দ্র বলিতেছেন, 
"একের কপালে রছে। আরের ক্পাল হে 
আগুনের কপালে আগুন ।” 

ইহ। আগুনকে গালি বটে, কিন্তু একটু ভাষান্তর করিলেই স্ততি, যথা-_ 

“হে অগ্নে! তুমি শ্ভূললাটবিহারী লে(কধ্বংসকারী, তোমার শিখা জাপলাবিশিষ্ট হউক |” পাঠক, 
ভাঁরতচন্্র প্রণীত অন্নদামঙ্গলে দক্ষরূত শিবনিন্দা দেখিবেন। গ্রস্থেব কলেবরবৃদ্ধিভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতে 
পারিলাম না। 


২৭০ বুষ্ণ০রিত্র 


চার পর, দুর্মেোধন অনঞথ।মাকে সেনাপতিহ্ধে বরণ করিলেন । কিন্তু তখন সেনার মধ্যে 
সেই অশগামা, ক্পাচা্য ও কুঙবন্ম। | এইখানে শল্যপপন শেষ । 

হাহ পর, সৌগ্িক পর্বব। এসীগ্ডিক পর্ব, অতি ভীষণ ব্যাপারে পরিপূর্ণ । 
প্রথমাংশে অশ্বথামা চোরের মত শিশীথ কালে পাণ্ুবশিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া নিদ্রাতিভূত 
ধুক্উঠান, শিখ গা, দৌপদীর পঞ্চ পু, এবং সমস্ত পাপশলগণকে, সেন। ও সেনাপতিগণকে বধ 
করিলেন । পঞ্চ পাঞ্ছব ও কষ্ক ভিন্ন পাগ্বপক্ষে আর কেহ রহিল না। 

বস্তুতঃ এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কুরুপাঞ্চলের যুদ্ধ । পাশলের। নির্বংশ হইলে যুদ্ধ 
শেষ হইল । 

তাহার পরে, সৌগ্তিক পর্বে একট। এধীক পর্নাধ্যায় আছে। অশ্রথাম। এই 
চে।রোচিত কার্মা করিয়া পাঞ্চবদিগের ভয়ে বনে গিয়া লুক্কীয়িত হইলেন। পাগুবের। 
পরদিন তাহার অন্বেষণে পাবিত হুইলেন। অশ্র্থাম। ধরা পড়িয়া আত্মরক্ষা অতি ভয়ঙ্গর 
বঙ্গশির! অন্তর পরিত্যাগ করিলেন। অজ্জুনও তন্নিবারণার্থ ব্রহ্মশিরা অন্ের প্রতিপ্রয়োগ 
করিলেন। এই অন্সেখ তেজে ব্রঙ্গা্ধবংসের সন্তাবন। দেখিয়। খমিরা মিটমাট করিয়। 
দিলেন। অশখানার শিরস্থিত সহজমণি কাটিয়া দ্রৌপদীকে উপহার দিলেন। এ দ্রিকে 
ব্রহ্মশির। অন্দর পাণববধূ উত্তরার গর্ভ নস্ট করিল । 

এই সকল অনৈসগিক ব্যাপার আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি। আমাদের সমালোচন।র 
যৌগা কুষ্ণচরিত্র-ঘটিত কোন কথাই সৌপ্তিক পর্সেন নাই। 

তার পর স্ট্রীপর্ব । ক্ীপর্ব আরও ভীষণ । নিহত বীরবর্গের স্্রীগণের ইহাতে 
আর্তনাদ । এমন ভীষণ আর্তনাদ আর কখন শুনা যাঁয় নাই। কিন্তু কুষ্ণসন্ন্ধীয় হুইটি 
কথ। মার আছে। 

১। ধুতরা আলিঙ্গনকালে ভীমকে চুর্ণ করিবেন, কল্পনা করিয়াছিশেন। কিন্তু 
কুষ্ণ তীহার জন্য লৌহভীম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়|ছিলেন । অন্ধ রাজ। তাহাই চুর্ণ করিলেন। 
অনৈসগিক বৃত্তান্ত আমাদের পরিহ্ার্য্য। এজন্য এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবাঁর নাই। 

২। গ্ান্ধারী কৃষ্ণের নিকট অনেক বিলাপ করিয়া, শেষ কৃষ্ণকেই অভিসম্পাত 
করিলেন । বলিলেন 27 

“জনাদ্দন ! যখন কৌরব ও পাগুবগণ পরস্পরের ক্রোধানলে পরস্পর দগ্ধ হয় ততৎ্কালে তুমি কি 
নিমিত্ত তদ্দিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে? তোমার বহুপংখ্যক ভূত) ও সৈন্য বিদ্কমান আছে; তুমি 
শাস্মুজ্ঞানসম্পন্ন, বাক্যবিশারদ ও অসাধারণ বলবীর্য;শ।লী, তথাপি তুমি ইচ্ছাপুর্ব্বক কৌরবগণের বিনাশে 
উপেক্ষা গ্রাদর্শন করিয়াহ। অতএব তোমারে অবশ্ঠই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে । আমি পতিশুশ্রাষা 
দ্বারা যেকিছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিতান্ত ছুলভতপঃপ্রভ!বে তোমারে অভিশাপ প্রদান করিতেছি 
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যে, তুমি ষেমন কৌরব ও পাণগুবগণের জ্ঞাতিবিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, তেমনি তোমার আপনার 
জ্ঞাতিবর্গও তোমাকন্তুক বিনষ্ট হইবে। অতঃংপব ষট্রি'শৎ্* বষ লমুপস্থিত হইলে তুমি অমাত্), 
জাতি ও পুল্রহীন ও বনগারী হইয। অঠি কুংসিত উপাখ ঘ্রা নিহত হইবে। তোমার কুলরমণাগণও 
এব তবংশী মহিল।(গণেব গ্তান্ধ পূলহীন ও বগ্ধুবাদ্ধববিহীন হইখা বিলাপ ও পবিতাপ করিবে 1” 

কৃষ্ণ, হাসিয়া উত্তর করিলেন, “দেবি! আমা বাতিরেকে যহুবংশায়দিগের বিশাশ 
করে, এমন আর কেহ নাই। আমি .য যছুবংশ পবংস কবিব, তাহা অনেক দিন অবধারণ 
করিয়৷ রাখিয়াছি । ' আমার যাহ। অবশ্যকপ্ঘব্য, এক্ষণে আপনি তাহাই কহিলেন। 
যাদবের। মনুষ্য ৰা দেবদানবগণেব ও বধ্য নহে । স্ুুতবাং তাহাঁব। পরস্পর বিনষ্ট হইখেন।” 

এইরূপে দ্বিতীয় স্তবেধ কবি মৌসল পর্বের পুববসুচন। কবিয়। প্লাখিলেন।  মৌসল 
পবব যে দ্বিতীয় স্তবেব, তাহ।বও পুর্ববসূচনা আমরাও করিয়া রাঁখিয়াছি। 


দশম পরিচ্ছেদ 
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এক্ষণে আমব। অতি ছুস্তর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বিবরণ হইতে উত্তার্ণ হইলাম । কৃষির 
পুনববাব শ্বিমল প্রভাভামিত হইতে চলিল। কিন্তু শান্তি ও অনুশাসন পর্বেব রুমঃ ঈশর 
বলিয়। স্পম্ট ত; স্বাঞত | 

যুদ্ধাদির অবশেষে, অগাধবুদ্ধি যুধিষ্ঠিব, আবার এক অগাধবদ্ধিব খেলা খেলিলেন। 
তিনি অচ্ছুনকে বলিলেন, এত জ্ঞতি গভৃঠি বধ করিয়। আমাৰ মনে কোন গ্ুথ নাই-- 
আমি বনে যাইব, ভিক্ষা করিয়া খাইব। অঞ্জন বড় বাগ করিলেন -যুধিষ্িরক্টে অনেক 
বুঝ।ইলেন। তখন অক্ছুন যুধিষ্টিরে বড় শারি বাদানুবাদ উপস্থিত হইণ। শেষ, ভীম 
নকুল, সহদেব, দৌপদী ও স্বয়ং কুনঃ অনেক বুঝাইলেন। দর্পবলচিন্ত যুধিটির কিছুতেই 
বুঝেন ন|। বাপ, নাবদ প্রভৃতি বুঝাইলেন। কিছুতেই না| শেষ কৃগের কথায় 
মহাসমারোহেব সহিত হস্তিন। প্রবেশ করিলেন । 

কষ, তাহাকে বাঁজ)াভিষিক্ত করাইলেন। যুধিষ্ঠির বক্চের স্ব করিলেন । সে 
স্তব জগদীখববের। যুরিভিব কৃষ্ণের স্ব করিয়া নমস্কার করিলেন । কুনঃ বয়ঃকনিষ্ঠ ; 
যুধিষ্ঠির আর কখন তাহাকে স্তব ব| নমন্ষাব কবেন নাই । 

এদিকে কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীক্মত় শরশয।য় শয়ান, তত্র যন্ত্রণায় কাতর, উত্তরায়ণেব 
প্রতীক্ষায় শরীব বর্খ! করিতেছেন । তিনি খাধগণ পরিবুত হই, সব্বিময়, সন্ববাধার, 


* বটব্রি' শখ বলেন কেন? 


২৭২ কুষ্ণচরিত্র 


পরমপুরুষ কু্গকে ধ্যান করিতে লাগিলেন । তীহার স্তৃতিবাক্যে চঞ্চলচিন্ত হইয়া কৃষ্ণ 
যুধিষ্ঠিরাপি সঙ্গে লইয়া শীক্ষকে দর্শন দিতে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে যুধিচির 
উপযাঁচক হইয়! পরশুরামের উপাখ্যান কুষ্ণের নিকট অবণ করিলেন । 

কুষ্ যুধিষ্টিরকে এইরূপ অনুমতি করিয়াছিলেন যে, ভীঙ্সের নিকট জ্বানলাভ কর। 
ভাঁক্ম সর্ববধশ্মবেন্ত।; তাহার মৃত্যুর পর তাহার জ্ঞান তাহার সঙ্গে যাইবে ঃ তাহার মৃত্যুর 
পূর্েব সেই জ্ঞান জগতে প্রচারিত হয়, ইহা তাহার ইচ্ছ।। এই জন্য তিনি যুধিচটিরবে 
তাহার নিকট জ্ভ্ানলাভাদিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ভীক্ষকেও যুধিষ্টিরাদিকে ধর্ম্মোপদেশ 
দিয়। অনুগুহীত করিতে আদেশ করিলেন । 

ভীম স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন, ধর্ম কন সবই তোম। হইতে; ঙুমিই সব 
জান; তুমিই যুধিষ্টিরকে উপদেশ প্রদান কর। আমি আপনি শরখচিত হইয়া মুমূধু ও 
অত্যন্ত ক্রিষ্ট, আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইতেছে ; আমি পারিয়া উঠিব শাঁ। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, 
আমার বরে তোমার শরাঘাতনিবন্ধন সমস্ত ক্লেশ বিদূরিত হইবে, তোমার অন্তঃকরণ 
জ্ঞানীলোকে সমুজ্জল হইবে, বুদ্ধি অব্যতিক্রান্ত থাকিবে; তোমার মন কেবল সতৃশুণাশ্রায় 
করিবে। তুমি দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত দেখিবে । 

কৃষ্ণের কৃপায় সেইরূপই হুইল । কিন্তু তথাপি ভীম্ম আপত্তি করিলেন । কুষ্ণকে 
বলিলেন, “তুমি স্বয়ং কেন যুধিষ্টিরকে হিতোপদেশ প্রদান করিলে না ?” 

উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন, সমস্ত হিতাহিত কন্ম আমা হইতে সম্ভৃত। চন্দ্রের 
শীতাংশু ঘোষণাও যেরূপ, আমার যশোল।ভ সেইরূপ। আমার এখন ইচ্ছা, আপনাকে 
সমধিক যশন্বী করি। আমার সমুদাঁয় বুদ্ধি সেই জন্য আপনাকে অপণ করিয়াছি । 
ইত্যাদি । 

তখন ভীম্ম প্রফুল্লচিন্তে যুধিষ্িরকে ধন্ম তত্ব শুনাইতে প্রবুত্ত হইলেন। রাজধন্ম 
আপদ্ধন্ম? এবং মৌঁক্ষধন্অতি সবিস্তারে শুনাইলেন। মোক্ষধম্মের পর শান্তিপর্বব সমাপ্ত। 

এই শান্তিপর্বেব তিন স্তরই দেখ] যাঁয়। প্রথম স্তরই ইহার কঙ্ক/।ল ও তার পর 
যিনি যেমন ধণ্ম বুঝিয়াছেন, তিনিই তাহ শান্তিপর্নবভূক্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে 
আমাদের সমালোচনার যোগ্য একট। গুরুতর কথ! আছে । কেবল থধাম্মিককে রাঁজ। 
করিলেই ধন্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল নাঁ। আজ ধান্মিক যুধিষ্ঠির রাজ। ধর্মাত্মা ; ক।ল তাঁহার 
উত্তরাধিকারী পাপাত্া হইতে পারেন। এই জন্য ধন্মরাজ্য সংস্থ'পন করিয়া, তাহার রক্ষার 
জণ্য ধশ্মানুমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ কর।ও চ।ই | রণজয়, রাঁজা স্থাপনের গরথম কাধ্য মাত্র; 
তাহার শাসন জন্য বিধিব্যবস্থাই (0.5%15150০7:) প্রধান কাধ্য। কৃঙ্জ সেই কাধে 
ভীক্মকে নিযুক্ত করিলেন। ভীক্মকে নিযুক্ত করিলেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল; আদর্শ 
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নীতিজ্ঞই তাহ! লক্ষিত করিতে পারেন। কৃষ্ণ সেই সকল কারণ নিজেই ভীশ্বকে 
বুঝাইতেছেন। 

“আপনি বয়োবুদ্ধ এবং শাস্ত্জ্ঞান এবং শুদ্ধাচারসম্পনন । রাঁজধন্দ্ম ও অপরাপর ধ্খ কিছুই আপনার 
অবিদিত নাই। জন্মাবধি আপনার কোনও দৌষই লক্ষিত হম নাই, নবপতিগণ আপনারে সর্বধন্মবেতা 
বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। অতএব পিতাব গ্তাঁয আপনি এই ভূপালগণকে নীতি উপদেশ প্রদান 
করুন। আপনি প্রতিনিয়ত খষি+ও দেবগণের উপাসনা করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূপতিগণ আপনাব 
নিকট ধর্থবৃত্াস্ত শ্রবণোত্স্থক হইয়াছেন। অতএব আপনাকে অবশ্যই বিশেষরূগে সমস্ত খণ্মকীন্তন 
করিতে হইবে । পশ্তিতদিগের মতে ধন্মোপদেশ প্রদান কব বিদ্বান্‌ ব্যক্তিরই বক্তব্য ।” 

তার পর অনুশাসন পর্বব। এখানেও হিতোপদেশ ; যুধিঠিব আত, জন্য বক্তা । 
কতকগুলা বাজে কথা লইয়া, এই অন্ুশীসন পর্ব গ্রথিত হইয়াছে। সমুদয়ই বোর হয় 
তৃতীয় স্তরের তন্মধ্যে আমাদের প্রযোজনায় বিষয় কিছু নাই। 

পরিশেষে ভাক্ম স্বর্সারোহণ করিলেন। ইহাই কেবল প্রথম পুরে 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
ক₹1মগীতা 


ভাঙ্ষের সগারোহণের পর, ঘুধিষ্ঠির আবার কাঁদিয়া শাসাহয়া দিলেন। বাহান। 
লইলেন বনে মাইব। অনেকে অনেক প্রকীর বুঝাইলেন। কিন্তু পষ্ এখার রোগের 
প্রকৃত ওষধ প্রয়োগ করিলেন। সেরূপ রোগ নির্ণয় কর। আর কাহারও সাধ্য নহে। 
যুধিষ্িরের প্রকৃত রোগ অহঙ্কার। ইংবেজি বিগ্ভালষে শিখায় 719 শব্দ অহঙ্কার শব্রের 
প্রতিশব । বস্তুতঃ তাহ। নহে। অহঙ্কার ও মাঁসব্য পৃথক্‌ পুথক্‌ বস্থ। "আমি এই 
সকল করিতেছি,” “ইহা আমার,” “এই আমার সুখ,” “ইহা! আমার দুঃখ”? এইরূপ তন্কানই 
অহঙ্কার। এই যুখিষ্ঠিরের দুঃখের কারণ। আমি এই পাপ করিয়াছি আমার এই 
শোক উপস্থিত ; আমি লইয়াই সব, অতএব আমি বনে যাইব, ইত্যাদি আত্মাভিমানই 
যুধিষ্ঠিরের এই কীদাকাঁটির মুলে আছে। সেই খুলে কুঠারঘাতপুধনক ুপিষ্ঠিরকে উদ্ধত 
করা, এই পন্গবেস্ৃশ্রেষ্ঠেব উদ্দেশ্য । এজন্য তিশি পরুষবাকো বধিষ্িরকে কহিলেন, 
“আপনার এখনও শত্রু অবশিষ্ট আছে। আপনার শবীরের অভ্যন্তরে যে অহঙ্কীররূপ 
দুর্ভয়ু শব্রু রহিয়াছে, তাহ। কৈ আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন ন। ই” এই বলিয়া শ্ীকৃষ্, 
তত্বজ্ঞান ছারা অহঙ্কারকে বিনষ্ট করার সম্বন্ধে একটি রূপক যুধিষ্ঠিরকে শুনীইলেন। তাঁর 
পর তিনি যুবিষ্টিরকে যে অত্যুৎকুষ্ট জ্ঞানোপদেশ দিলেন, তাহা সবিস্তারে উদ্ধৃত করিতেছি 

৩৫ 
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যে নিক্গীম ধন্য আমরা গীতায় পড়ি, তাহ! এখানেও আছে। এইরূপ অতি মহ 
ধন্মেপিদেশেই কুষ্চরিত্র বিশেষ স্ফুত্তি পায়। 


লা তি শী শশ 


সাহায্যে পরস্পর সমূৎপপ্ হইয়! থাকে । শরীরে যে ব্যাধি: উপস্থিত হয়, তাহারে শারীরিক এবং মনোমধ্যে 
ষে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহারে মানসিক ব্যাধি কহে। কফ পিত্ত ও বাঙ্ এই তিনটি. শরীরের গুণ, যখন 
এই তিন গণ সমভাবে অবস্থান করে, তখন শরীরকে সুস্থ এবং যখন এ গুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত 
হয়, তখনই শরীরকে অন্ুস্থ বলা যায়। পিত্বের আধিক্য হইলে কফের হ্রাস ও কফেব আধিক্য হইলে 
পিত্তের হ্রাস হইয়! থাকে । শরীরের ন্তায় আত্ম(রও তিনটি গুণ আছে। এঁত্িনটি গুণের নাম সুত্ু, রজ 
ও তম। এঁ গুণত্রর় সমভাবে অবস্থান করিলে আত্মার স্বাস্থ্যলাভ হয়। এ গুত্রয়ের মধ্যে একের 
আধিক্য হইলে অন্ঠের হ্রাস হয়। হর্ষ উপস্থিত হইলে শোক এবং শোক উপস্থিত হইলে হর্য তিরোহিত 
হইয়া! যায়। দুঃখের সময় কি কেহ স্থখান্ুভব করে এবং স্থখের সময় কি কাহার ছুঃখানুভব হয়? যাহ! 
হউক, এক্ষণে সথছুঃখ উদ্য়ই স্মরণ করা আপনার কর্তব্য নহে। স্থখদুঃখাতীত পরব্র্ধকে স্মরণ করাই 
আপনার বিধেয়। * ৯ * পূর্বে ভীম্ম দ্রোণাদ্দির সহিত আপনার যে ঘোরতর ঘুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, 
এক্ষণে একমাত্র অহঙ্কারের সহিত তাহা অপেক্ষা অধিক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে । এ যুদে। 
অভিমুখীন হওয়া আপনার অবশ্ত কর্তব্য। যোগ ও তছুপযোগী কার্য সমুদয় অবলম্বন করিলেই এই যুছে 
জয়লাঙ করিতে পারিবেন। এই যুদ্ধে শরনিকর, ভূত্য ও বন্ধুবর্গর কিছুমান্র প্রয়োজন নাই; একমাত্র 
মনকে সহায় করিয়৷ এ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এঁযুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলে ছুঃখেব 
পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আপনি আমার এই উপদেশান্গসারে অচিরাৎ অহঙ্কারকে পরাজয়পূর্বর্ব 
শোক পরিত্যাগ করিয়! স্থস্থচিত্তে পৈতৃক রাজ্য প্রতিপালন করুন । 


হে ধর্মরাজ! কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া পিদ্ধিলাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রি 
সমুদীয়কে পরাজয় করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি ন! সন্দেহ। যাহারা রাজ্যাদি বিষয় সমুদার 
পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের বাসনা করে, তাহাদিগের ধর্ম ও স্থখ তোমার শক্রগণ লাভ 
করুক। মমতা সংসার-প্রাপ্তির ও নির্শমত। ব্রন্গলাভের কারণ বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এ বিরুদ্ধ- 
ধশ্মাবলক্বী মমতা ও নির্মমতা লোকসমুদ্রায়ের চিত্তে অলক্ষিতভাবে অবস্থানপূর্বক পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ 
ও পরাজয় করিয়া থাকে । ষে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিনখ্বরতানিবন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিনশ্বব 
বলিয়! বিশ্বীম করেন, প্রাণিগণের দেহনাশ করিলেও তাহারে হিংসাপাপে লিপ্ত হইতে হয় না? যে ব্যক্তি 
স্থাবরজঙ্গমসংবলিত সমুদায় জগতের আধিপত্য লাভ করিয়াও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাহাকে 
কখনই সংসারপাপে বদ্ধ হইতে হয় না। আর ষে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমুলাদি ছারা জীবিকা নির্বাহ করিয়াও 
বিষয়বাঁসনা পরিত্যাগ করিতে না৷ পারে, তাহারে নিশ্চয়ই সংসারজালে জড়িত হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় 
ও বিষয় সমুদায় মায়াময় বলিয়া নিশ্চয় করা তোমার অবশ্ত কর্তব্য । যে ব্যক্তি এই সমুদায়ের প্রতি 
কিছুমাত্র মমতা না করেন, তিনি নিশ্চয়ই সংসার হুইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন। কামপরতন্ত্র মূঢ় বাক্তির 
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কদাচ প্রশংসার আম্পদ হইতে পারে ন।। কণুয়ন। মশ হইতে সমূৎপন্ন হয়) উহা! সমুদাষ প্রবৃত্তির মুপ_ 
কারণ! যে সমুর্দায় মহাত্মা বছু জন্মের অভ্যাসবশতঃ কামনারে অধন্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া! ফললাতের 
বাসনা সহকারে দান, বেদাধ্যয়ন, তপস]াঃ ব্রত; যজ্ঞ, বিবিধ নিমুমূ, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না৷ করেন, 
তাহারাই এককালে কামনারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। কামশি গ্রহই যথার্থ ধন্ম ও-মোক্ষের বীজস্ববূপ, 
সন্দেহ নাই। 1. ূ ূ - 

অতঃপর পুরাবিৎ পপ্ডিতগণ যে কামগীত| কীর্তন করিযা থাকেন, আমি এক্ষণে তোম|র নিকট তাহা 
কহিতেছি, শ্রবণ কর। কামন। স্বয়ং কহিয়।ছে যে, নির্মমতা ও যোগাভ্যাল ভিন্ন কেহই আমারে পরাজয় 
করিতে সমর্থ হয় না । যে ব্যক্তি জপাদি কার্য্য দ্বার মামারে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে 
অভিমানৰপে আবিভূতি হইয। তাহার কাঁধ্য বিফল করিয়া থাকি । ষে ব্যক্তি বিবিধ বজ্ঞামুষ্ঠান দ্বারা 
আমারে পগাজিত করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহাব মনে জঙ্গমমধ্যগত জীবাত্মার স্তাঁধ ব্যক্জৰপে উদিত 
হই। যেনক্তি বেদবেদাস্ত মমালোচন দ্র আমারে শাসন করিতে যত্ুবান্‌ হয়, আমি তাহার মনে 
স্থাবরাসম্থত জীবাত্মার গ্তায় অব্যক্তরূপে অবস্থান করি। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরা আমারে জয় করিতে চেষ্টা 
করে, ম্মামি কখনই তাহার মন হইতে অপনীত হই না। যে বক্তি তপস্তা দ্বারা আমাবে পরাজয় করিতে 
দ্র কবে, আমি তাহার তপশ্/তেই প্রাছৃভূর্ত হই এবং যে ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া আমারে জয় করিতে 
বাসন! করে, আমি তাহারে লক্ষ্য করিয়। নৃত্য ও উপহাস করিয়া থাকি । পণ্ডিতের আমারে সর্বভৃতের 
অবধ্য ও সনাতন বলিয়। নির্দেশ করিয়া! থাকেন । 

হে ধর্মরাজ! এই আমি আপনার কাঁমগীত]! সবিস্তরে কীর্তন করিলাম। অতএব কামনারে 
পরাজয় কর। নিতা ছুঃসাধ্য। আপনি বিধিপূর্ববক অশ্বমেধ ও অন্ান্ত স্ুসমৃদ্ধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া 
কামনারে ধর্মবিষয়ে নীত করুন। বারংবার বন্ধুবিয়োগে অভিভূত হওয়। আপনার নিতান্ত অনুচিত । 
আপনি অনুতাপ ছ্াৰা কখনই তাহাদিগকে পুনদর্শন লাভে সমর্থ হইবেন না। অতএব এক্ষণে 
মহাসমারোহে স্থসমৃদ্ধ বক্ঞ সমুদায়ের মন্ুষ্ঠান করুন, তাহা হইলেই ইংলো।কে_ অতুল কীন্টি ও পরলোকে 
উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন ।” 
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কষ্গপ্রয়াণ 


ধর্মরাজ্য সংস্থাপির্ত হইল; ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে । পাণ্চবদিগের সঙ্গে কৃষ্ণের 
জন্য এ গ্রন্থের সম্বন্ধ; মহভিারতে যে জন্য কুষ্চের দেখ। পাই, তাহ সব ফুরাইল। 
এইখানে কুষ্ মহাভারত হইতে অন্তহিত হওয়। উচিত। কিন্তু রচনাকওুঁতিপীড়িতেরা তত 
সহজে কৃষ্ণকে ছাঁড়িবার পাত্র নহেন। ইহার পরে অঙ্ুনের মুখে তাহারা একট। 
অপ্রাসঙ্গিক, অদ্ভুত কথ! তুলিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি যুদ্ধকালে আমাকে বে 
ধর্্মোপদেশ দিয়াছিলে, সব ভুলিয়া গিয়াছি। আবার বল। কৃষ্ণ বলিলেন, কথা বড় 


২৭৬ কুষ্ণচরি 


মন্দ । আম।ব আব সে সব কথা মনে হইবে না। আমি তখন যোগধুক্ত হইয়াই সে সব 
উপদেশ দিয়।ছিপাম। মাব তুমিও বড় নিপ্বোধ ও শ্রদ্ধাশুন্স ; তোমায় আব কিছু বলিতে 
চাহি শা। তথাপি এক পুবাতন ইতিহাস শুনাইতেছি ' 

কূপ? এ ইডিহাসোন্ত খ/ক্তিকে অবলম্বন করিয়।, অক্জুনকে আবাথ কিছু তত্বজ্ঞান 
শুনাইলেন | পর্বেব যাহ। শুনাইয়।ছিলেন, তাহ! গীত বলিয়া প্রসিদ্ধ । এখন যাহ! 
ঘনাইলেন, এন্থকাব তাহার নাম রাখিয়াচেন “অনুগীত1” হহাৰব এক ভাগেব নাম 
“ব্রাঙ্গাণগীতা 1* 

শুগবদগীত1, প্রজ্গাগর, সন্ৎসুজাতীয়, মার্কেয়সমস্ত।। এই অনুগীত। প্রভৃতি 
অনেকগুলি ধণ্মসন্বন্ধীয় গ্রন্থ মহাভারতের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়।, এক্ষণে মহাভারতের অংশ 
খলিয়। প্রচলিত। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গীতা, কিন্তু অন্যগুলিতেও অনেক 
সারগঞ্ভ কথ পাওয়। যায়। অন্ুগীতাও উত্তম গ্রন্থ । “ভটু মোক্ষমূলর, ইহাকে তীহাব 
580159. [3০945০06009 1298৮ নামক গ্রন্তাবলীমধ্যে স্থান দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত 
কাশীনাথ ব্যন্বক তেলাউ, এক্ষণে যিনি বোম্বাই হাইকোর্টের জজ, তিনি ইহা ইংরাঁজিতে 
অনুখার্দিত করিয়।ছেন। কিন্তু গ্রন্থ যেমনই হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন 
নাই। গ্রন্ত যেমনই হউক, ইহ1 কুষেশক্তি নহে । গ্রন্থকার ব। অপর কেহ, যেরূপ 
'অবতারণ| করিয়।, ইহাকে কৃষ্ণের মুখে উক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, ইহ! 
কুমেখক্ত নহে : জোড়] দাগ বড় স্পম্ট, কষ্টেও জোড় লাগে নাই। শীতোক্ত ধন্মেৰ সঙ্গে 
অনুগীতোক্ত ধন্মে এরূপ কোন সাদৃশ্য নাই যে, ইহাকে গীতাবেত্তার উক্তি বিবেচনা কর! 
যায় না। শ্রীযুক্ত কাঁশীনাথ ত্র্যন্বক, নিজকৃত অনুবাদের যে দীর্ঘ উপক্রমণিক1 লিখিয়াছেন, 
তাহাতে সম্ভেষজনক প্রমাণ প্রয়োগের দ্বাবা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, অন্ুগীতা।, 
গীতার অনেক শতাব্দী পবে রচিত হইয়াছিল। সে প্রমাণের বিস্তারিত আলোচনার 
আমাদের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণচরিত্রের কোন অংশই অনুগীতাব উপর নির্ভর করে না। 
তবে, অন্ুগীত। ও ব্রাঙ্গণগীতা (বা ব্রঙ্গগীতা )ষে গ্ররুত পক্ষে প্রক্ষিপ্ত, তাহার প্রমাণার্থ 
ইহ! বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পর্ববসংগ্রহাধায়ে ইহার কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই। 

অর্জজ,নকে উপদিম্ট করিয়া, কৃষ্ণ অভ্ভন ও যুধিষ্টিরাদির নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ববক 
দ্বারকা যাত্রা করিলেন। এই বিদায় মানবপ্রকুত্তিস্থলভ স্সেহাভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ । কৃষ্ণের 
মানবিকতার পুর্বে পূর্বেব আমর। অনেক উদাহরণ দিয়ীাছি। অতএব ইহার সবিস্তার বর্ণন 
নিশ্রয়োজন। 

পথিমধ্যে উতঙ্ক মুনির সজে কৃষ্ণের সাক্ষাণ্ড বণিত হইয়াছে । কৃষ্ণ যুদ্ধ নিবারণ 
করেন নাই, বলিয়। উতক্ক তাহাকে শাপ দিতে প্রস্তত। কৃষ্ণ বলিলেন, শাপ দিও না 
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দিলে তোমার তপঃক্ষয় হইবে, আমি জন্ষিস্থাপন করিবার চেষ্ট। করিয়াছিলাম, আর 
আমি জগদীশ্বর । তখন উতঙ্ক তাহাকে প্রণাম করিয়। স্তৰ করিলেন। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ 
দেখিতে চাহিলেন; রুষ্জও বিশ্বরূপ দেখাইলেন। তার পর জোর করিয়া উতঙ্ককে 
অভিলধিত বরদীন করিলেন। তাহার পর চণ্ডাল আমিল, কুকুর আদিল, চণ্ডাল উতঙ্ককে 
কুকুরের প্রত্সাৰ খাইতে বলিল, ইত্যাদি, ইত্যাদি নানারূপ বীভৎস ব্যাপার আছে। এই 
উতস্কসমাগম বৃত্তান্ত মহ।ভারতের পর্ননসংগ্রহাধ্যায়ে নাই; স্ৃতরাং ইহা মহাভারতের অংশ 
নহে। কাঁজেই এ সম্বন্ধে আমাদের কোন কথ! বলিবার প্রয়োজন নাই । স্পষ্টতঃ এখানে 
তৃতীয় স্তর দেখা যাঁয়। 

্বারকায় গিয়া কৃষ্ণ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলিত হইলে বস্ত্রদেব তীাহ।র নিকট 
যুদ্ধবৃণ্ান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ যুদ্ধবৃত্তান্ত পিতাকে যাঁহ৷ শুন[ইলেন, তাহ। 
সংন্ষিপ্, অন্াক্তিশুন্য, এবং কোন প্রকার অনৈসগিক ঘটনার প্রসঙ্গদোষরহিত। অথচ 
সমস্ত স্ুল ঘটন| প্রকাশিত করিলেন । কেবল অভিমন্থ্যবধ গোপন করিলেন। কিন্তু 
সভদ্র। তাহার সঙ্গে ছ্ারক|য় গিয়।ছিলেন, সভা অভিমন্্যুবধের প্রসঙ্গ স্বয়ং উত্থাপন 
করিলেন। তখন কৃষ্ণ সে বৃন্যান্তও সবিস্বারে বলিলেন । 

এদিকে যুধিঠির, কৃষ্ণের বিদায়কালে তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, অশ্বমেধ 
যজ্দ্রকালে পুনর্রবার আসিতে হইবে। এক্ষণে সেই যজ্ঞের সময় উপশ্থিত। অতএব 
তিনি যাদবগণ-পরিৰৃত হইয়। পুনর্ববার হস্তিনায় গমন করিলেন । 

কৃষ্ণ তথায় আসিলে, অভিমন্ুযুপত্রী উত্তরা একটি মৃত পুত্র প্রসব করিলেন। কৃ 
তাহাকে পুনজ্জীবিত করিলেন। কিন্তু ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত কর| যায় ন| যে, কৃ 
এঁশী শক্তির প্রয়োগদ্বারা এই কার্ধা সম্পাদন করিলেন। এখনকার অনেক ডাক্তারই 
মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে পুনজ্জীবিত করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন এবং কিরূপে 
করিতে পারেন, তাহ! আমর! অনেকেই জানি। ইহ। দ্বারা কেবল ইহাই প্রমাণিত 
হইতেছে যে, যাহা তখনকার লোক আর কেহ জানিত না, কৃষ্ণ তাহ! জানিতেন। তিনি 
আদর্শ মনুষ্য, এজন্য সর্বপ্রকার বিছ্যা। ও জ্ঞান তাহার অধিকৃত হইয়াছিল। 

তার পর নির্বিগ্ষে যঙ্ঞজ সম্পন্ন হইল। কুফ্ণও দ্বারকাঁয় গাহি করিলেন । 
তাঁর পর আর পাঞ্চবগণের সঙ্গে তাহার সাক্ষা ও হয় নাই । 


সপ্তম খণ্ড 
প্রভাস 
যোহসৌ যুগলহল্াস্তে প্রদণপ্তাচিবিভা বন্থঃ। 


₹ভক্ষয়তি ভূতাঁনি তশ্মৈ ঘোরাত্মনে নমঃ ॥ 
শাস্তিপর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়ঃ । 
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তার পর, আশ্রণবাসিক পর্বৰ । ইহার সঙ্গে কৃষ্ণের কোন সন্্। নাই। তার পর, 
অতি ভয়াবহ মৌসল পর্ব । ইহ"ত সমস্ত যছ্ুবংশের নিঃশেষ ধ্বংস ও বু বলরামের 
দেহতাগ কথিত হইয়াছে। যদ্ুবংশীয়েরা পরস্পরকে নিহত করিয়াছিলেন । কুর্দদ নিজে 
এই মহাভয়ানক ব্যাপার নিবারণের কোন উপাঁয় করেন নাই--বরং অনেক যব তাহার 
হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল, এইরূপ কথিত হইয়াছে । 

সে বুভ্তান্ত এইরূপে বণিত হইয়াছে । গান্গাপীকথিত ষটত্রিংশশ বশুসর অতাঁত 
হইয়াছে । যাঁদবেরা অত্যন্ত ছুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন। একদা, বিশ্বামির,। কণ্থ 
ও শারদ, এই লোকবিশ্রুত খধিত্রয় দ্বারকায় উপস্থিত। ছুবিশীত যাদবের। কৃষ্ণপুর শাম্বকে 
মেয়ে সাজাইয়। খষিদিগের কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন, ইনি গণ্তুবতী, ইহার কি পু 
হইবে? পুরাণেতিহাসে খধষিগণ অতি ভয়ানক ক্রোধপরবশ স্বরূপ বণিত হইয়া থকেন। 
কথায় করায় তাহাদের অভিসম্পাতের ঘট দেখিলে, তাহাদিগকে জিতেত্দিয় ঈশ্বরপরায়ণ 
খষি ন। বলিয়া, অতি নৃশংস নরপিশাচ বলিয়। গণ্য করিতে নয়। এখনকীর দিনে ষে 
কেহ ভদ্রলোক এমন একট। তামাস। হাঁসিয়। উড়াইয়! দিত; অন্ততঃ একটু তিরস্কার- 
বাক্যই যথেষ্ট হয়। কিন্তু এই জিতেন্দ্রিয় মহযিগণ একেবারে সমস্ত যছুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। বলিলেন, লৌহময় মুসল প্রসব করিবে, আর সেই 
মুসল হইতে কু বলরাম ভিন্ন সমস্ত বদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ এ কথ। অবগত 
হইলেন । তিনি বলিলেন, মুনিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহ। অবশ্য হইবে। শ।প নিবারণের 
(কান উপায় করিলেন ন1 1 

অগত্য। শান্ব, পুরুষই হুউক আর যাই হউক, এক লোহার মুসল প্রসব করিল। 
যাঁদবগণের রাজা ( কুনঃ রাজা নহেনঃ উগ্রসেন রাঁজা ব। প্রধান) এ মুসল টর্ণ করিতে 
আজ্ঞা দিলেন। মুসল টর্ণ হইল--চুর্ণ সকল সমুদ্রে নিক্ষিগত হইল। এদিকে যাদবগণ 
সমস্ত ধর্মী পরিত্যাগ করিলেন । তখন কৃষ্* তাহাদিগের “বিনাশ বাসনায়” যাদবগণকে 
প্রভাসতীর্থে ষাত্র। করিতে ধলিলেন । 

প্রভাসে আসিয়।, যাঁদবগণ স্ুরাপান করিয়। নানাবিধ উৎসব করিতে লাগিল। 
শেষে পরস্পর কলহ আরমস্ত করিল। কুরুক্ষেপ্রের মহারথী সাতাকি প্রথম বিবাদ আরম্ত 
করিলেন । তিনি কৃতবশ্্ার সঙ্গে বিবাদ করিলে গ্রদ্থুন্গ সাত্যকির পক্ষাবলম্থন করিলেন । 
সাত্যকি কৃতবন্মার শিরশ্ছেদ করিলেন। তখন কুতবন্্মীর জ্ঞাতি গোষ্ঠী (যাদবের, বৃষি, 
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ভোজ, অন্ধক, কুকুর ইতি ভিন্ন ভিন্ন বংশীয়) সাত্যকি ও প্রহ্যন্কে নিহত করিল। 
তখন্‌ কুষ্চ এক মুষ্টি এরক। (শবগাছ ) ক্রুদ্ধ হইয়। গ্রহণ করিলেন। এবং তদ্ৰার! 
অনেক যাদব নিপাঁতিত করিলেন। গ্রন্থাস্তরে আছে যে, এই শরগাছ মুসলচুর্ণণ যাহা 
রাঁজাজ্ঞানুসারে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাভাবতে 
সে কথাট। পাইলাম না, কিন্তু লিখিত আছে যে, কুষ্ণ এরকামুগ্টি গ্রহণ করাতে তাহ! 
মুসলরূপে পরিণত হইল, এবং ইহাও আছে যে, এ স্থানের সমুদয় এরকাই ব্রাঙ্গণ-শীপে 
মুসলীভূত হইয়াছিল। যাদবগণ তখন এ অকল এরকাঁ গ্রহণপুর্ববক পবস্পর নিহত 
করিতে লাগিল । এইরূপে সমস্ত যাঁদবগণ পরস্পবকে নিহত করিলেন। তখন দাঁরুক 
(কঞ্চের সারথি ) ও বক্র (যাদব) কৃষ্ণকে বলিলেন, “জনার্দন ! আপনি এক্ষণে 
অসংখ্য লৌকেব প্রাণসংহার করিলেন, অতঃপব চলুন, আমর। মহাত্মা বলভদ্রেব নিকট 
যাই ।” 

কু দারুককে হস্তিনায় অজ্জ্বনের নিকট পাঠাইলেন। অজ্ভ্ভন আসিয়া যাদবদিগেব 
কুলকামিনীগণকে হস্তিনাঁয় লইয়। যাইবে, এইবপ আজ্ঞা করিলেন। বলরামকে কু 
যোগাসনে আসীন দেখিলেন। তাহার মুখ হইতে একটি সহজ্মস্তক সর্প নির্গত হইয় 
স।গর, শদী, বকণ, এবং বাস্্রকি প্রভৃতি অন্য সর্পগণ কর্তৃক স্তৃত হইয়৷ সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ 
কখিল। বপবাঁমের দেহ জীবনশুন্য হইল। তখন কুষ্ণ স্বয়ং মন্ত্যলোক ত্যাগ বাসনায় 
মহাযোগ অবলম্বনপূর্ববক ভূতলে শয়ন করিলেন। জরা নামে ব্যাঁধ ম্গ্রমে তাহাব পাদপক্স 
শরদ্ধাব। বিদ্ধ কবিল। পবে আপনার ভ্রম জানিতে পারিয়া শঙ্ষিতমনে কৃষ্ণের চরণে 
নিপতিত হইল । রষ্ঃ তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া আকাশমণগ্ডল উল্তাসিত করিয়া স্বর্গে 
গমন করিলেন । 

এদিকে অগ্ুন দ্বারকায় আসিয়া! রামকৃষ্ণাদির ওদ্ধদৈহিক কন্ম সম্পাদন করিয়! 
যাদবকুলকামিনীগণকে লইয়। হস্তিনায় চলিলেন। পথিমধ্যে দস্থ্যগণ লাঠি হাতে তাহাকে 
আক্রমণ করিল। যিনি পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, এবং ভীত্ম কর্ণের নিহন্তা, তিনি 
লগুড়ধারী চাষাদিগকে পরাভূত করিতে পারিলেন না। গান্ডীৰ তুলিতে পারিলেন না । 
কক্সিণী, সত্যভামা, হৈমবতী, জান্ববতী প্রভৃতি কৃষ্ণের প্রধানা মহিষীগণ ভিন্ন আর 
সকলকেই দস্থ্যগণ হবণ করিয়। লইয়! গেল। 

এই সকল কথা কি মৌলিক? মুসল এরকার অনৈসগিক উপন্তাস আমরা পুর্বব- 
নিয়মানুসারে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য । কিন্ত তাহা ত্যাগ করিলে যে, প্রাকৃতিক স্থল কথা 
কিছু বাকী থাকে, তাহা তত শীত ত্যাগ করা যায় নাঁ। যাঁদবেরা পানাসক্ত ও ছুর্দীতি- 
পরায়ণ হইয়াছিল; ইহা পূর্বেব কথিত হইয়াছে । তাহারা সকলে একবংশীয় নহে; ভিন্ন 
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ভিন্ন বংশীয়, এবং অনেক সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধাচারী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বাষেয় সাত্যকি ও 
কৃষ্ণ পাগুবপক্ষে, কিন্তু অন্ধক ও ভোজবংশীম কৃতবন্মা, হূর্ব্যোধনের পক্ষে । তার পর, 
যাদবদিগের কেহ রাজ! ছিল ন|, উগ্রসেনকে কখন রাজ| বল। হইন! থাকে, কিন্তু যাঁদবদিগের 
মধ্যে কেহই রাজা নহেন, ইহাই প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণের গুণাধিক্য হেতু, তিনি যাদবগণের নেত৷ 
ছিলেন, কিন্তু তাহার অগ্রজ বলরাঁত্রে সঙ্গে তাহার মতভেদ দেখ যায়, এবং শান্তিপর্বের 
দেখিতে পাই, ভীক্ম একটি কৃষ্জনারদসংবাদ বলিতেছেন, তাহাতে কুষ্ নারদের কাছে দুঃখ 
করিতেছেন যে, তিনি জ্ঞাতিগণের মনোরপ্রনার্থ বুতর যত্ব করিয়াও ক্তকাধ্য হইতে পারেন 
নাই। এ সকল কথ পূর্বে্ব বলিয়াছি। অতএব, যখন যাদবের, পরস্পর বিদ্বেষবিশিষ্ট, 
স্ব স্ব প্রধান, অত্যন্ত বলদৃপ্ত, ছুনণীতিপরায়ণ, এবং স্থরাপাননিরত,% তখন তাহার! যে 
পরস্পর বিবাদ করিয়। যহুকুলক্ষয় করিবেন এবং তন্নিবন্ধন কুষ্ণ বলরামেরও যে ইচ্ছাধীন 
ব। অনিচ্ছাধীন দেহান্ত হইবে, ইহ অনৈসর্গিক ব। অসম্ভব নহে । বোধ হয়, এরূপ একট 
কিন্মদন্তী প্রচলিত ছিল, এবং তাহার উপর পুরাঁণকারগণ যহ্বংশধ্বংস স্থাপিত করিয়াছেন । 
অতএব এ অংশের মৌলিকতার পুগ্থান্ুপুঙ্খ বিচারে আঁমাঁদের কোন প্রয়োজন নাই। তবে 
কেবল দুই একট। কথ। বল। আবশ্যক । লিখিত হইয়াছে যে, যদুবংশধ্বংস নিবারণ জন্য 
কুষ্ কিছুই করেন নাই, বরং তাহার আনুকৃপ্যই করিয়াছিলেন। ইহাঁও যদি সত্য হয়, 
তাহাতে কুঞ্ণচরিত্রের অসঙ্গতি ব৷ অগৌরব কিছুই দেখি না। আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ মনুষ্যের 
উপযুক্ত কাজই করিয়াছিলেন । তাহার আত্মীয় বা অনাত্সীয় কেহ ন।ই-_আদর্শ পুরুষের ধণ্মই 
আন্মীয়। যছৃবংশীয়েরা যখন অধান্মিক হইয়। উঠিয়াছিল, তথন তাহাদের দণ্ড ও প্রয়োজনীয় 
স্থলে বিনাশসাধনই তীহাব কর্তব্য । যিনি জরাসন্ধ প্রভৃতিকে অধন্মাত্ব। বলিয়াই বিনষ্ট 
করিলেন, তিনি যাদবগণকে অধন্মাত্ব। দেখিয়া তাহাদের যদি বিনষ্ট ন। করেন, তবে তিনি ধন্মের 
বন্ধু নহেন, আন্মীয়গণের বন্ধু, আপনার বন্ধু, ধশ্মের পক্ষপাতী নহেন, আপনার পক্ষপাতী, 
ংশের পক্ষপাতী । আদর্শ ধন্মাক্সা, তাহ! হইতে পারেন ন|-_কৃষ্ণও তাহ হয়েন নাই । 

কৃষ্ণের দেহত্যাগের কাঁরণট। কতক অনিশ্চিত রহিল। চারি প্রকাঁব কারণ নির্দেশ 
কর] যাইতে পারে। 

প্রথম, টাল্বয়স-হুইলরি সম্প্রদায় বলিতে পারেন, কৃষ্ণ, জুলিয়স্‌ কাইসরের মত, 
দ্বেষবিশিষ্ট বন্ধুগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। এরূপ কথ! কোন গ্রন্থেই নাই। 


* যাদবেরা এমন মগ্তাসক্ত ছিলেন যে, কৃষ্ণ বলরাম ঘোষণ! করিয়াছিলেন যে, দ্বারকায় যে স্তর 
প্রস্তুত করিবে, তাহাকে শুলে দিব। আমি পাশ্চাত্য রাঁজপুরুষগণকে এই নীতির অন্গবঞ্তী হইতে বলিতে 
ইচ্ছা! করি। 


২৮৪ কুর্গচরিজ 


দ্বিতীয়, তিনি যোগাবলম্বন করিয়! দেহত্যাগ করিয়াছিলেন । পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিক- 
দিগের শিষ্গণ যোগাবলম্বনে দেহত্যাগের কথাটার বিশ্বাস করিবেন না। আমি নিজে 
অবিশ্বাসের কারণ দেখি ন। যাহারা যোগাভ্যাসকালে শিশ্বাপশ অবরুদ্ধ করা অভাস 
করিয়াছেন, তাহার শিশ্বাস অবরুদ্ধ করিয়া আপনার মৃত্য সম্পাদন করিতে পারেন না, 
এমন কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না। এরূপ ঘটন! বিশ্বস্তসুত্রে শুনীও গিয়। 
থাকে । অন্যে বলিতে পারেন, হহা আত্মহতা।, সুতরাং পাপ; স্কতরাং আদর্শ মনুষ্যের 
অনাচরণীয়, 'আমি ঠিক তাহা বলিতে পারি না। প্রাচীন বয়সে, জীবনের কাঁধ্য সমস্ত 
সম্পন্ন হইলে পরে, ঈশ্বরে লীন হইবার জন্য, মনোমধ্যে তন্ময় হইয়া, শ্বাসরোধকে আত্মহতা। 
বলিব, না “ঈশ্বরপ্রাপ্তি” বলিব? সেট! বিচারস্থল। আত্মহত্যা মহাপাপ স্বীকার কবি, 
জীবনশেষে যোগবলে প্রাণত্যাগও কি তাই ? 

তৃতীয়, জরাব্যাধের শরাঘাত । 

চতুর্থ, এই সময়ে কৃষ্ণের বয়স শত বর্ষের অধিক হইয়াছিল, বলিয়া বিষুৎপুরাণে 
কথিত হইয়াছিল । এ জরাব্যাধ, জরাব্যাধি নয় ত ? 

ঘাহারা কুষ্ণকে মনুষ্যমাত্র বিবেচন। করিয়। তাহার জশ্বরত্ব স্বীকার করেন না, তাহার। 
এই চাঁরিটি মতের যে কোনটি গ্রহণ করিতে পারেন আমি কৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়। 
স্বীকার করি। অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণ। আমার 
মত ইহ বটে যে, জগতে মনুষ্যন্থের আদর্শ প্রচার তাহার ইচ্ছ। এবং সেই ইচ্ছা! পুরণজন্য 
তিনি মান্ুষী শক্তির দ্বারা সকল কন্ম নির্ববাহু করেন, কিন্ত্বী তাহা বলিলেও ঈশবাবতারেব 
জন্মসৃত্যু তাহার ইচ্ছাধীন মাত্র বলিতে হইবে । অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কুের 
দেহত্যাগের একমাত্র কারণ । 

মৌসলপর্বব মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত কি না, তাহার আমি বিচার করি 
নাই। বিশেষ প্রয়োজন নাই, বলিয়া সমালোচনা! করি নাই। বিশেষ প্রয়োজন নাই 
কেন, তাহাও বলিয়াছি। স্ুল ঘটনাটা কতক সত্য বলিয়াই বোধ হয়। তবে তাহ! 
হইলেও, ইহু। মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত নহে. বলিয়াই বোধ হয়। যাহা পুরাণ 
ও হরিবংশে আছে, কৃষ্জজীবনঘটিত এমন আর কোন ঘটনাই মহাভারতে নাই । এইটিই 
কেবল পুরাণাদিতেও আছে, হরিবংশেও আছে, মহাভারতেও আছে । পাগুবদিগের জন্বন্ধে 
যাহ কিছু কৃষ্ণ করিয়াছিলেন, তাহা ভিন্ন আর কোন কৃষ্ণবৃত্তান্ত মহাভারতে নাই ও 
থাকিবার সস্ভাবনা নাই। এইটিই কেবল সে নিয়ম-বহিভূভ। কৃষ্ণ এখানে ঈশ্বরাবতার, 
এটি দ্বিতীয় ব1 তৃতীয় স্তরের চিহ্ন পুর্বেবে বলিয়াছি। এরনপ বিবেচনা করিবার অন্যান্য 
হেতুও নির্দেশ কর! যাইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনাভাব। তবে, ইহা বল! কর্তব্য যে, 


সপ্তম খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ উপসংহার ২৮৫ 


অন্বক্রমণিকাধায়ে মৌসলপর্বেধের কোন প্রপঙ্গই নাই। পরীক্ষিতের জন্মবুস্তান্তের পরবস্তী 
কোন কথাই অনুক্রমণিকাধায়ে নাই। আমার বিবেচনায় পরীক্ষিতের জন্মই আদিম 
মহাভারতের শেষ । তার পরবর্তী যে সকল কথ।, তাঁহ। দ্বিতীয় বাঁ তৃতীয় স্তরের । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
উপনংহাব 


সমালোঁচকের কার্য প্রয়োজনানুসারে দ্বিবিধ ;--এক প্রাচীন কুসংস্কারের নিরাস ; 
অপর সত্যের সংগঠন । কৃষ্চরিত্রে প্রথমোক্ত কাধ্যই প্রধান; এজন্য আমাদিগের সময় 
ও চেষ্ট| সেই দিকেই বেশী গিয়াছে । কৃষ্ণের চরিত্রে সত্যের নূতন সংগঠন করা অতি 
ঢল্দুহ বাঁপাব, “কন না, মিথ্যা ও অতিপ্রকৃত উপন্যাসের ভস্মে অগ্নি এখানে এরূপ 
আচ্ছাদিত যে, তাহাব সন্ধান পাওয়া ভার। যে উপাদানে গড়িয়। প্রকৃত কৃষ্গচরির পুনঃ 
সংস্থাপিত করিব, তাহ। মিথার সাগরে ডুবিয়। গিয়াছে । আমার যত দুর সাধ্য, তত দূর 
আমি গড়িলাম। 

উপসংহাবে দেখ কর্চব্য যে, যহটুকু সত্য পুরাণেতিহাসে পাঁওয়। যায়, ততটুকুতে 
কষ্ণচরিত্র কিরূপ গতিপনন হইল । 

পেখিয়াছি, বাল্যে কুষ্ত শারীরিক বলে আদর্শ বলবান্। তাহার অশিক্ষিত 
বলগ্রভাবে বৃন্দাবন হিংজন্ প্রভৃতি হইতে স্ুুবক্ষিন হইত। তাহার অশিক্ষিত বলেও 
ংসের মল্পপ্রভৃতি নিহত হ্ইয়াছিল। গোঁচারণকাঁলে গোপালগণের সঙ্গে সর্ব! জ্রীড়। 
ও ব্যায়ামাদিতে তিনি শারীরিক বলের স্ফুর্তি জন্মাইয়াছিলেন। দেখিয়াছি, দ্রুঙ্গমনে 
কালযবনও তীহাঁকে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তীহর রথসঞ্চালনবিগ্কার বিশেষ 
প্রশংসা দেখ। যায় । 

এই বল শিক্ষিত হইলে, তিনি সে সময়ের ক্ষতিয়মমাজে সর্বপ্রধান অন্ত্রবিৎ বলিয়! 
গণ্য হইয়াছিলেন। কেহ কখন তীহাকে পরাঁভৃত করিতে পারে নাই। তিনি কংস, 
জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি সে সময়ের সর্ববপ্রধান যোদ্ধগণের সঙ্গে, এবং অন্যান্য বুতর 
রাজগণের সঙ্গে,_-কাঁশী, কলিজ, পৌগুক, গান্ধার প্রভৃতি রাজাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন, সকলকেই পরাভূত করিয়াছিলেন, কেহ কখন তাহাকে পরাভূত করিতে 
পারে নাই। তীহার যুদ্ধশিষ্যেরা, যথ।--সাত্যকি ও অভিমনুযু যুদ্ধে প্রায় অপরাজেয় 
হইয়াছিলেন। ন্বয়ং অর্ভ,নও তাহার নিকট কোন কোন বিষয়ে যুদ্ধ সম্বন্ধে শিশ্যত্ব স্বীকার 
করিয়াছিলেন । 


২৮৬ কৃষ/৮পিত্র 


কেবল শরীরিক বলের ও শিক্ষার উপর যে রণপটুতা নির্ভর করে, পুরাঁণেতিহাসে 
তাহারই প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কিন্তু সেরূপ রণপট্রতা এক জন সামান্য সৈনিকেরও 
থাকিতে পারে । সৈনাপত্যই যোদ্ধার প্রকৃত গুণ। সৈনাপত্যে সে সময়ের যোদ্ধগণ 
পটু ছিলেন না । মহাভারতে ব। পুরাণে কাহারও সে গুণের বড় পরিচয় পাই না, ভীক্ষের 
ব। অর্জ,নেরও নহে। কৃষ্ণের সৈনীপত্যের বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, জরাসন্ধযুদ্ধে। 
তাহার সৈনাপতা গুণে ক্ষুদ্রা যাঁদবসেনা জরাসন্গের সংখ্যাতীত সেনা মথুবা হইতে বিমুখ 
করিয়ীছিল। সেই অগণনীয়ী সেনীর ক্ষয়, যাঁদবসেনার দ্বারা অসাধ্য জানিয়া মথুরা 
পরিত্যাগ, নূতন নগরীর নির্াণার্থ সাগরদ্বীপ দ্বারকার নির্বাচন, এবং তাহার সম্মুখস্থ রৈবতক 
পর্ববতমালায় ছুর্ভেছ্ দ্রর্গশ্রেণীনিম্মীণ যে রণনীতিজ্ভ্তার পরিচয়, সেরূপ পরিচয় পুরাণেতিহাসে 
কোন ক্ষত্রিয়েরই পাওয়। যায় না । পুরাঁণকাঁর খধিদিগের ইহ| অবোঁধগম্য- অতএব ইহও 
এক অন্যতর প্রমাণ যে, কৃষ্ণেতিহাস তাহাদের কল্পনীমাত্রপ্রসূত নহে । 


শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলও চরমস্ফুর্তিপ্রাণ্ড, তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পওয়। 
গিয়াছে । তিনি অদ্বিতীয় বেদভ্ভ্, ইহাই ভীত্ম তাহার অর্থপ্রাপ্তির অন্যতর কারণ বলিয়। 
নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। শিশুপাল সে কথার অন্য উত্তর দেন নাই, কেবল হহাই 
বলিয়াছিলেন যে, তবে বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণের পুজা কেন? 


কুষেঠের জ্্ানীর্ভনী বৃত্তি সকল যে চরমোণুকর্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল, কৃষ্ণপ্রচারিত ধন্মই 
ইহার তীন্রোজ্জ্ল প্রমাণ । এই ধশ্ম যে কেবল গীতাতেই পাওয়া যায়, এমত নহে, 
মহাভারতের অন্য স্থানেও পাওয়। যায়, ইহ1 দেখিয়াছি । কৃষ্ণকথিত ধন্মের অপেক্ষা উন্নত, 
সর্ববলোকহিতকর, সর্ববজনের আচরণীয় ধণ্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই, ইহ| 
গ্রন্থাস্তরে বলিয়াছি। এই ধন্মে যেজ্ঞানের পরিচয় দেয়, তাহ। প্রায় মনুষ্যাতীত। কৃষ্ণ 
মানুষী শক্তির দ্বার সকল কাধ্য সিদ্ধ করেন, ইহ! আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি ও প্রমাণীকৃত ও 
করিতেছি । কেবল এই শীতায়, শ্রীকৃষ্ণ প্রায় অনন্ত জ্ঞানের আশ্রয় লইয়াঁছেন। 


সর্বজনীন ধণ্ম হইতে অবতরণ করিয়া রাঁজধম্মে বা রাজনীতি সন্বন্ধেও দেখিতে 
পাই যে, কৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকল চরমস্ফত্তিপ্রাপ্ত। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্তান্ত 
রাঙ্জনীতিজ্্ত বলিয়াই যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের পরামর্শ পাইয়াও কৃষ্ণের পরামর্শ ব্যতীত রাজসুয় 
যজ্জে হস্তার্পণ করিলেন না। অবাধ্য যাদবেরা এবং বাধ্য পাগ্ডবের তাহাকে না জিজ্ভ্বাস৷ 
করিয়া কিছু করিতেন না। জরাসম্ধকে নিহত করিয়া, কারারুদ্ধ রাঁজগণকে মুক্ত করা, 
উন্নত রাজনীতির অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ-_-সাআাজ্য স্থাপনের অল্লায়াসসাধ্য অথচ পরম ধন্য 
উপায়। ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের পর, ধর্দ্রাঁজ্য শাসনের জন্য রাজধন্মনিয়োগে ভীদ্মের দ্বারা 


সপ্তম খণ্ড ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ উপসংহার ২৮৭ 


রাঁজব্যবস্থা সংস্থাপন করান, রাজনীতিজ্ঞতাঁর দ্বিতীয় অতিগ্রশংসনীয় উদাহরণ। আরও 
অনেক উদাহরণ পাঠক পাইয়াছেন। 

কৃষ্ণ বুদ্ধি, চবম ক্ফুত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, তাহ! সর্ববব্যাপিনী, সর্ববদশিনী, সকল 
প্রকার উপায়েব উদ্ভাবিনী, ইহা আমবা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি । মনুষ্যশবীব ধারণ করিয়! 
যত দূর সর্ববজ্ঞ) হওযা যাঁধ, কৃষ্ণ তত দুব সর্বজ্ঞ । অপূর্বব অধ্যান্সতত্ব ও ধরম্মতত্ব, যাহার 
উপরে আজিও মনুষ্যবুদ্ধি আর যায নাই, তাহ হইতে চিকিওসবি্া ও সঙ্গীতবিষ্তা, এমন 
কি, অশ্বপবিচর্ধ।| পর্যন্ত তাহাব আয়ত্ত ছিল। উন্তবাঁব মৃত পুত্রেব পুনজ্ভীবন একের 
উদাহবণ; বিখ্যাত বংশীবিদ্ভা দ্বিতীয়ের, এবং জধযদ্রথবধেধ দিবসে অশ্েব শলোদ্ধার 
তৃভীয়েব উদাহরণ । 

কুষ্েব কার্যযকারিণী বৃন্তি সকলও চবমস্ফপ্তিপ্রাপ্ত। তাহার সাহস, ক্ষিগ্রক রিতা, 
এবং সর্বকম্মে ৩পরতাব অনেক পরিচয দিযাছি। তাহাব ধশ্ম এবং সত্য যে অবধিচলিত, 
এই গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পবিপুর্ণ । সর্বজনে দ্যা ও গ্রীঠই এই ইতিহাসে পবিস্ফউ 
হইয়াছে । বলদৃপ্তগণেব অপেক্ষ। বপবান্‌ হইয়াও লৌকহিতাথ তিনি শান্তির জন্য দৃঢযত্্ব 
এবং দৃঢপ্রতিজ্ঞ। তিনি সর্দলোকহিতৈষী, কেবল মনুষ্েব নহে -গোবৎসাদি তির্ধ্যক্‌ 
যোনিব প্রতিও তীহাব দযা। গিরিষজ্ঞে তাহা পরিশ্কুট । ভাগবতকারকথিত খালাকালে 
বানবদিগেৰ জগ্য নবনীত চুবিব এবং ফলবিক্রেতীব কণা কত দুব কিন্বদন্তীমূলক, খল। যায় 
ন__কিন্টু যিনি গোবগসেব উত্তম শোজন জ্গ ইন্দ্র বন্ধ কবাইলেন, ইহাঁও তাহার 
চবিব্রানুমোদিত। তিনি আত্মীয় স্বজন জ্ভাতি গোষ্ঠীব কিকপ হিতৈষা, তাহ। দেখিয়াছি, 
কিন্তু ইহাঁও দেখিযাছি, আতীয় পাপাচারী হইলে তিশি তাহাব শত্রু । শাহাব অপরিসীম 
ক্ষমাগুণ দেখিয়াছি, আবার ইহা1ও দেখিয়াছি যে, সময় উপস্থিত দেখিলে তিনি অয়োনিন্মিত 
হাদ্যে অকুষ্টিতভাবে দণুবিধাঁন কবধেন। তিনি বজনপ্রিয, কিন্তু লোকহিতার্থে স্বজনের 
বিনাশেও তিনি কুষ্ঠিত হইতেন না। কংস মাতুল , পাঞবেবা যাহা, শিশুপালও তাহা ;-- 
পিতৃঘসার পুত্র , উন্তয়কেই দণ্ডিত কবিলেন, তাঁব পব, পবিশেষে স্বযং যাঁদবেব। স্ুরাপাক্ী 
ও ছুর্নীতিপবায়ণ হইলেও, তাহাদিগকেও রক্ষ। করিলেন না| 

এই সকল শ্রেষ্ট বৃত্তি কৃষষে চরম স্ফপ্তি প্রাণ্ড হইয়াছিল বলিয়।, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির 
অনুশীলনে তিনি অপবাক্থুখ ছিলেন না, কেন না, তিনি আদর্শ মনুষ্য। যে জগ্য বৃন্দাবনে 
ব্রজলীল1, পরিণত বয়সে সেই উদ্দেশ্যে সমুদ্রবিহাব, যমুনাবিহার, রৈবতক-বিহাঁব। তাঁহার 
বিস্তারিত বর্ণনা আবশ্যক বিবেচন। করি নাই । 

কেবল একটা কথা এখন বাকি আছে । ধর্মতত্বে বলিধডি, ভক্তিই মনুষ্যের প্রধান 
বৃত্তি। কৃষ্ণ আদর্শ মনুব্য, মনুষ্যত্বের আদর্শ এচারেব জন্য অবতীর্ণ-_তীহার ভক্তির স্ফুত্তি 


২৮৮ কৃম/রিত্র 


দেখিলাম কই ? কিন্তু ঘর্দি তিনি ঈশ্বরাবতার হয়েন, তবে তাহার এই ভক্তির পাত্র 
কে? তিনি নিজে ।ক% নিজের প্রতি যে ভক্তি, সে কেবল আপনাকে পরমাত্বা হইতে 
অভিন্ন হইলেই উপস্থিত হয়। ইহ] জ্ঞানমার্গের চরম। ইহাকে আত্মরতি বলে। 
ছান্দোগ্য উপনিষদে উহ এইরূপ কথিত হইয়াছে-পণ্য এবং পশ্যন্বেবং মন্থান এবং 
বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্গরাড়ভবতীতি ।” 

প্যে ইহ! দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতেই ক্রীডাখীল কুয়, আত্ম।ই 
যাহার মিথুন (সহচর ), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাট।” 

ইহাই গীতাঁয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে । কুঞ্ণ আত্মারাম; আত্মা জগন্ময় ; তিনি তেই 
জগতে জীতিবিশিষ্$ | পরমাম্নাব আঁত্বরতি আর কোন প্রকার বুঝিতে পারি না। অন্ততঃ 
আমি বুঝাইতে পারি না । 

উপসংহারে বক্তব্য, কুষ সর্বত্র সর্ববসময়ে সর্ববগুণের অভিব্যক্তিতে উত্ভ্রল। তিনি 
অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, শ্রীতিময়, দয়াময়, অন্ষ্ঠেয় কম্মে অপরাত্ুখ _ 
ধন্স ভা, বেদজ্ভ, নীতিজ, ধর্মমত, লোক হিতৈষী, ন্যায়শিষ্ঠ, শমাশাল, নিরপেক্ষ, শাস্ত।, শিশ্মম, 
নিরহস্কার, যোগযুক্ত, তপম্বী। তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কম্ম নির্বাহ করেন, কিন্তু তাহাব 
চরিত্র অমানুষ । এই প্রকার মানুষী শক্তির দ্বারা অতিমানুষ চরিত্রের বিকাশ হইতে 
তাহার মনুষ্য বা ঈশ্বরদ্ব অনুমিত করা বিধেয় কি না, তাহ! পাঠক আপন বুদ্িবিবেচন। 
অনুসারে স্থির করিবেন। যিনি মীমাংসা করিবেন যে, বু মনুষ্যমাত্র ভিলেন, তিশি 
অন্ততঃ [২1১৪ [95৬7৭9 শাক্যসিংহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, কৃষ্ণকে তাহাই ঝলিবেন 
01১০ ড/15651 ৪: 07551596০01 0১৩ 11115405. আর যিনি বুঝিবেন যে, এই কৃষ্ণচরিত্রে 
ঈশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তিশি যুক্তকরে, বিনীতভাঁবে এই গ্রন্থ সমাপনকালে 
আমার সঙ্গে বলুন-_ 

নাকারণাত কারণাদা। কারপাকারণানন চ। 
শরীরগ্রহণং বাপি ধর্ত্রাণায় তে পরম্‌॥ 


সমাপ্ত 


ক মহাভারতের যে সকল অংশে তাহাকে শিবোপাসক বলিয়া বণিত হইয়াছে, তাহা প্রক্ষিণ্ডের 
লন্মণবিশি। 


ক্রাড়পন্র কে) 
(৭ পৃষ্ঠা, ৮ পংপিব পর পড়ি ত হইলে ) 
আমি জানি যে, আধুশিক ইউখোগীয়েবা এই সকপ। ইতিহাসবেকাদিগকে (1155, 
719199০159৪ প্রভৃতিকে ) আন করবেন না কিন্থ্ব তাহার এমন বলেন ন। যে, ইহাদের 
গ্রন্থ অনৈসগিক ব্যাপানে পরিপূর্ণ, এই জাই ইহাণা পধিতাজা। ভীাহাধ। বলেন থে, 
ইহাব| যে সকল সশধেব ইতিহাস লিখিশাচেন, মে সকল সময়ে উহাকঝ। নিজেও বর্ধমান 
ছিলেন শা, কেন সমসাময়িক পেখকবও সআহাযা পান নাই; অতএব শীহাদেব গ্রান্তেব 
উপর, প্রকৃত ইতিহাঁন বলির, নিরব কব বাণ শা এ কথ যথার্থ কিন্তু লিবি ব| 
হেবোডোটস অপেক্ষা মহাভাবেব সমসামধিকতা সন্গন্ধষে দাবি দাঁ্য়। কিছু বেশী, তাহ। 
এই গ্রন্তে সশয়ান্তল প্রমাণীতত হইবে এই পর্যন্ত এখন বলিছে ইচ্ছা! কবিযে, 
আধুনিক ইউবোপীঘ সনালোকিবা যাহাই খলুন, প্রাচীন রোমক বা গ্রীক লিবি বা 
হেপোডেটসেব গ্রশ্তকে কথন অনৈতিহাসিক বলিতেন না পক্ষান্থবে এমন দিনও 
উপস্থিত হই পাবে যে, (00১ বা টি০চানত অসমসামযিন খলিয়। পবিত্যন্ত হইবেন । 
আব মধুনি* সনালাচকেব দল যাই বলুন, লিপি খ। সেবোডো উস্কে একেবাবে পবিত্যাগ 
কবিষ| পেন খা গ্রাসেব কোন ইতিহাদ আজিও লিখিন তয় না| 
পাক” শনে বাখিবেন ঘে অনৈসগিক হাব বাগলাঘটিত যেদোধ, তাহাবই বিচ।ব 
হইতেডে | ৭ বি্ষষে উউবোগীনদিগের পদ্টিঙ্গাশ্বমপনই যদি বিদ্যাবুদ্ধির পবাকাষ্ট।ব 
প্বিচষ তয়, হনে আমতা এখানে সে চটীশপু শর্ত নাভি । ভাঁহাপা শ্বিব করিষাছেন যে, 
ভাবতবনের পন »শ ছাবপ্ত ভীনিব ব লা পেশান খন সকল হইঠঠে কোন সাহাষা পাওয়া 
ঘাষ না কেন ন। সপ সকল আঠিশখধ খবিশ্সালযোগত শিল্তু গ্রীক লেখক 66831176156 
এবহ [ত65153 ণ নিষখ অধিঙগর পিশ অনমাগা ৮ জশা উহাপাতি দে বিষষ ইউবোগীষ 
লেখকদিগের গণললন | কিন্তু এত লেএকলিগের শি গন্থগুলিতে মে বাশি বাশি অন্কুত, 
অলীক, অনৈসগিক উপশ্গাপ পারথা যায, হাহ মহ।ভাবাছণ লক্ষ শ্রাকেব ভিহবও পাওয়া 
যায়'ন।। এ গ্রপ্থগুলি বিবীসসোগা ইতিহাস, আব মশ্াভাঞ্ত অবিশ্বাসণাগ্য কাব্য ।! 
কি অপরাধে ? 


ক্রাডপন্র (খু) 
(দ্বিতীষ খণ্ড, দশম পবিচ্ছেদ ) 
অধর্বববেদের উপনিষদ সকলের মধ্যে একখানিব নাম গোপালতাপনী । কুঞ্ধেব 
গোপমুস্ত্ির উপাসনা ইহার বিষয় | উহাব রচন। দেখিয়া বোধ হয যে, অধিকাংশ উপনিষদ 


৬০ কৃষ্চচরিত্র 


ক্পেক্ষ।! উহা? অনেক আধুনিক। ইহাতে কৃষ্ণ যে গোপগোপীপরিবৃত, তাহা বল 
হইয়াছে । কিন্কু ইহান্ছে গোপগোপীর যে অর্থ কব হইয়াছে, তাহা প্রচলিত অর্থ হইতে 
দ্িল্ন। গোপী অর্থে অবিদ্বা কলা । টীকাকার বলেন, 

“গোপায়ন্ত্রীতি গোপ্যঃ পালনশক্তুয়ঃ 1৮ আর গোপীঞনবল্পভ অর্থে “গাীনাং 
পালনশক্ীন।ং জনঃ সমুহঃ তদ্চ্য! অবিদ্ভাঃ কল।শ্চ তাঁসাং বল্লভঃ স্বামী প্রেরক ঈশ্বর: 1” 

উপনিষদে এইরূপ গোপীর অর্থ আছে, কিন্ত রাসলীলার কোন কথাই নাঁই। 
রাধার নামমাত্র নাই। এক জন প্রধান। গোপীর কথা আছে, কিন্তু তিনি রাধা নহ্েন, 
-্ঠাহার নাম গান্ধবর্বী। হার প্রাধান্য ও কামকেলিতে নহে--তন্বজিজ্ঞাসায় । ব্রশ্মবৈবর্ত- 
পুরাণে আর জয়দেবের কাব্যে ভিন্ন কোন প্রাচীন গ্রন্থে বাধা নাই। 


ক্রোডপন্র গে) 


( ১০৬ পৃষ্টা, ১৭ ছত্রেব পরব ) 


লক্গনণাহরণ ভিন্ন যুবংশধ্বংসেও শান্দেব নায়কত। দেখা যায়। তিনিই পেটে মুসল 
জড়াইয়া মেয়ে সাজিয়াছিলেন। আমি এই গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে বলিয়াছি যে, এই 
মৌসলপর্বব প্রক্ষিপ্ত । মুসল-ঘটিত বৃত্বান্তটা অতিপ্ররুত, এজন্য পবিত্যাজ্য | জান্ববতীব 
বিবাহের পরে স্ুভদ্রাব বিবাহ,-অনেক পরে । সুভদ্রাব পৌত্র পরিক্ষিৎ যখন ৩৬ বশুসবের, 
তখন যবংশধ্বংস | স্তরাং যছুবংশধবংসেব সময় শান্ধ প্রাচীন | প্রাচীন ব্যক্তির গভিনী 


সাজিয়। ষিদের ঠকাইতে যাওয়া অসম্ভব । 


ক্রোডপশ্র (মঘ) 
(২২২ পৃষ্ঠা, ফুট নোট) 
এই অংশ ছাপ! হওয়ার পর জানিতে পারিলাম যে, ইহার অন্যতর পাঠও আছে, 


বথা--“নিগ্রহাদ্ধশ্মশাক্পাণাম্‌।৮ এস্যলে নিগ্রহ অর্থে মধ্যাদা । যথা-- 


“নিগ্রহে। ভদ্খপনেহপি স্যাৎ মর্ধাদীয়াঞ্চ বন্ধনে )” 
ইতি মেদিনী। 
“লিগ্রতে। সনে 2. মধ্যান্গাক্াঞ্চ বন্ধনে 1৮ 
ইতি বিশ্ব । 
“নিয়মেন বিধিনা গ্রহণং নিগ্রহঃ | 
ইতি চিস্তামপিঃ | 





